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উপক্রমণিকা 


প্রবল ঝাঁটকা উঠিলে বিশাল সিম্ধুবক্ষ খন ভীষণভাবে আলোড়ত হয়-_তবঙ্গের উপর 
তরঙ্গ গঞ্জন কাঁবয়া বেগে প্রবাহিত হয়--বাতাসের দাপটে চাঁরাদক আস্ছির কিয়া 
তোলে- তরণীসকলকে ইতদ্ততঃ বিক্ষিপ্ত কারয়া মুহূর্তে মুহূর্তে অসংখ্য শৌকা সাগব 
তলে নিমগ্ন কবে ; এ সমযে যে দুই-চারখা:ন তরণীর মা'ঝ হাল ধাঁরয়া ঠিক থাকিতে 
পারে, বৃষ্ধপ্রভাবে ত-ঙ্গরাশ বিদালিত করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে পারে, তাহারাই 
প্রকত মাঝি নামের উপয্ক্ক ; সেইরূপ সংসার-সাগরের মধ্যে অসত্য এবং পাপের 
ভীষণ ঝড় যখন সমুখিত হয় এবং সত্য, পাঁবন্রতা, শান্তি প্ররভীত নৌকাগ্দাল বিল 
হইতে থাকে, সেই সমগ্নে যাহারা বিরুদ্ধ ধর্মমতরূপ তরঙ্গরাশিকে প্রাতিদ্বন্দিতায় 
[বিদীলিত কারযা সংসারসাগরের উচ্ছাত্খলতা দূর কবেন, তাঁহারাই জগতের মধ্যে 
প্রকৃত জ্ঞানী ও মহাপুরুষ । 

ভারতভূমি রত্ব-প্রসীবনী। তান অনেক পুরুষরত্ধের জননী । ইহার গর্ভে কত 
কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ কাঁরয়া1ছলেন, করিতেছেন এবং করবেন, তাহা কে বলিতে পারে ? 
এক সময়ে ব্যাস, বালনীকি প্রভাতি মুনিখাঁষগণ বিধাতৃপ্রদত্ত অমৃতপনর্ণ বীণাধাঁনতে 
ইচ্দুজালের ন্যায় ভুবন বিমোহিত করিয়া 'গিষাছেন। আধযধর্মকে নিবাঠাপত করিয়া 
যখন নান্ভকতার অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য অভুাদিত 
হইয়া ব্র্মজ্ঞানের 'বিজয়ভেরী 'নিনাদিত কাঁরয়া 1গযাছেন। এইরূপ কত কত মহাত্মা 
জন্মগ্রহণ করিয়া কত উপকার ও কত অভাবপরণ কারয়া 'গিয়াছেন। রই্ঈগর্ভ ভারত- 
ভূমিতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেব জঈবনচ'রিত লেখাই এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 

বতণমানকালে আমাদের দেশে নাটক, নভেল, উপন্যাস ব্যতীত শ্রমণ-বতত্তান্ত, জীবন- 
চঁরত ও ধর্মসংকান্ত কোন পন্তকেরই আদর নাই। এরূপ পুস্তক প্রণয়নে সাধারণে 
গ্রন্থকতাঁকে উৎসাহিত না কাঁরয়া ববং তাঁহাকে নির.ংসাহ কাঁরিয়া থাকেন । তাঁহারা 
বলেন, “যে প.স্তকে পৃর্ণিমাব শুভ্র চণ্দ্রালোকে খিড়কির স্বচ্ছ পুভ্কারণীর ধারে 
লতামণ্ডপের মধ্যে ফুল্পকুস্তমসদ্‌শ কমলমাঁণকে না দোঁখতে পাওয়া যায় ; যে প.্গ্তকে 
প্রতিবেশীর পত্র বিপিনকে হেমাঙ্গিনীর প্র।ত কটাক্ষ-শর হানিতে না দেখিতে পাওয়া 
যায়; যে পগ্তকে বিরহিণণ ইন্দুবালাকে বিমর্ষভাবে পথিপার্বদ্থ গবাক্ষের দ্বারে প্রণয়শর 
জন্য বাঁসয়া থাকিতে না দেখা যায়, সে পুস্তক কি মার প্‌ন্তকের মধ্যে গণ্য £ যে 
দেশের শিক্ষিত এবং আশক্ষিত ব্যান্তৃদিগের এইবূপ ধারণা, সে দেশে এরূপ পুস্তকের 
উন্নাতি কিরুপে হইবে ? 

বর্তমানকালে পি ক ব্যান্তরকে তাঁহাদের প্‌ব্পুরুষদিগের নাম জিজ্ঞাসা 
করিলে বা তাহাদিগঞ্জে 2ডেস করিলে, অগ্নানবদনে উত্তর 
কাঁরবেন, মহাশয় ! ও সব আমরা শিক্ষা কার শাহ” কিন্তু তাঁহারা, সুদূর সাগরপারে 
ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যে সকল রাজা-প্রজা ও লেখক-লোঁখকা আছেন, তাহাদের চোদ্দ- 
পুরুষের নাম ও ঠিকানা অনায়াসে বলিয়া দিবেন তাহাতে কোনরূপ 'ছ্বিরন্তি করিবেন 







না। এ কথা সত্য যে, পূর্বকালের বিদ্যা জ্ঞানকরী ছিল এবং এখনকার বিদ্যা অথণকতী 
হইয়াছে। তখনকার লোকে, জ্ঞানসণয় হইতে পারে, এরুপ পনগ্ভক আদরের সহিত পাঠ 
কারতেন ; আর এখনকার লোকে বিরহিণীর 'বিরহ, প্রণায়ণীর প্রণয়, বারাঙ্গনার দাম্পত্য- 
প্রেম প্রভৃতি আঁতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এরূপ সমাজের মধ্যে আমার 
এই “ধক জীবনচারত' যে প্রাতষ্ঠালাভ কাঁরবে বা ইহা বিক্রয় করিয়া আমি অথোঁপাজন 
কারব, এরুপ আশা আমাব নাই। আমি নিজে মহত ব্যান্তাদগের জীবনণ পাঠ করিতে 
ভালবাস বাঁলয়া জনসাধাবণে ইহা প্রকাশ করিলাম । এই সাধক জীবনচারতের দ্বারা 
শত-সহম্প, লক্ষ লক্ষ, কোট কোটি নরনারীর মধ্যে যাঁদ একজনও ইহা পাঠ করিয়া 
1কাঁণিন্মান্ন আনন্ধলাভ করেন, তাহা হইলে আমার সকণ শ্রম সার্থক জ্ঞান কারব। 

পাঁরশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সাহত স্বীকার করিতেছি যে, নব্যভারত ও অন্যান্য 
দুই-চারিখা।ন মাঁসক পান্কার সাহায্য না পাইলে এবং আমার প্রিয় সুদ প্রাসদ্ধ 
[ডটেক:টভ উপন্যাস লেখক শ্রীষ্‌্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইহার সংশোধনের ভার গ্রহণ না 
ক৷রলে আম কখনই হহা প্রকাশ কারতে পারিতাম ন।। 

বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগেব ডিরেক্ার সাহেব এই পছস্তকখানি স্কুলের ছাত্রর্িগ্রকে 
গা!রতো!ঘক দিবার জন্য এবং স্কুল লাইব্রেরিতে রাখিবাব জনা সম্মাতি দান কারয়াছেন। 
তাঁথাৰ এই অনমোদন, ১৯১৯ মালের আগস্ট মাসের ২৩শে ভাঁরখের 'কালকাতা 
গেঙেণে" প্রকাশিত হইয়াছে । 


হ্ীগখেশচন্দ্র মখোপাধ্যায় 


বুদ্ধদেব 

শহ্করাচার্য 

চৈতন্যদেব 

ন্রৈলিঙ্গ স্বামী 

নারাধণ স্বাম' 

বামদাস স্বামী 

ভাম্করানন্দ সরস্বতী 
দয়ানন্দ সরস্বতা 

সাধু তুকারাম 

সাধু তুলসীদাস 

মহাত্মা কবীরণাস 

গুবহ নানক 

হরিদাস সাধু 

যবন হরিদাস 

সাধক রামপ্রসা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 
ভন্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বানী 
সাধক কমলাকান্ 
আউলচাঁদ 

রঘুনাথ দাস 

উদ্ধারণ ঠাকুর 

1বশুদ্ধানন্দ স্বামী 
বৌদ্ধসাধক দীপঙ্কর 
1ববেকানন্দ স্বামী 

মহাত্মা পওহারী বাবা ".. 
শ্রী€্প ও সনাতন গোস্বামী 
মৌনীবাবা 

লোকনাথ ব্র্ধচারী 
সাধুবচন সংগ্রহ বা শত উপদেশ 
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বৃদ্ধদব 


শাকাবংশের উৎপাশ্ত 


বুদ্ধদেব শাক্াবংতশে জন্মগ্রহণ কাবয়া সাধনার দ্বাবা গিদ্ঘ হইযাছিলেন ৷ শাকা- 
বংশীয়দিগের মধো তিনই কেবল ঝামক্লোধাদি শিপুসকলকে জন করিযাছিলেন। 
তাঁহাব এআপ্‌শ ক্ষমতা দে।খযা শাকাবংশীম লোকেবা তাঁহাকে শাক্য।সংহ ও শাকামান 
আখ্যা প্রদান ক।বয়া।লেন। শাক্যবংশ আমা।দগের পোবাণিক সূর্ষবংশের একটি 
পৃথক শাখা মান্র। সূর্যবংশীয় ইক্ষৰাব রা-ণ যে বংশেব স:ন্ট কারয়া।ছলেন, সেই 
বংশের একাংশ হইঠ্ে শাক্যৎংশব উৎপাঁন্ত হইযা,ছল। ইক্ষৰাকুবংশে সজাভ ন।মক 
এক বাজা 1ছলেন, তাহাব পাভ্রেবা তৎ-কর্তৃক 1নবাসিঙ হইযা 'শাকা' এই আভধা প্রাপ্ত 
হইয়ছলেন। ক কারণে যে উহাবা নিবদিসত হইঘা।ছলেন, তাহাব বিবরণ এই হ্থানে 
লিপিবদ্ধ কাবলাম | 

পুরাকালে অযোধা-নগবঝে সঞজাত নামে ইক্ষবকৃবংশীষ একজন প্রতাপশালী রাঙ্গা 
ছিলেন। তাঁহাব পাঁচ পত্র ও পাঁচ বন্যা ছিল। পত্রগণেব নাম__ওপুর, নিপুর, 
বরবুপ্ডক, উল্কামুখ ও হান্তশনধক। কন্যাগণেব ন।ম- শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা 
ও জলী। এই সকল পুত্র ও কন্যা বাতীত “দেন্ত' নামে তাঁহার মাব এক পনৃন্ত 'ছিল। 
সোঁট ভাহাব গ্রর্ণন' মাহযীৰ সখা-প্র । সখীণ নাম জোন্ত, সেই জনা সকলে আহার 
পুব্রকে দেম্ত বনছ্িন। ডা।কত। 

রাগা সুজাত এক সমযে এ সখাকে স্তীভাবে আণারধনা কারষা।ছলেন , জোন্তিও 
তাঁহার বাসনা পূর্ণ কাবযা।ছল। ইহার জনা বাঞ্জা পাঁবতুষ্ত হইয়া ছোঁন্তকে 
বলিধা।ছ লেন, “ঙেমাব সোঞন্য দোখঘা আমি তোন।য ববপ্রদান ক।বতে ইচ্ছাকরি, 
অতএন ভুম তোধ।র আভলধি৩ ববপ্রার্থণা কৰ। র।জাব ঈপ্‌শ বাক্য শ্রবণ কাঁরনা 
জোঁন্ত মনে মনে বিবেচনা কাবিল যে' বাছগার অবতমানে ভীহার অন্যান্য পতু্রেবা পিতৃ- 
রাজ্যের, ও পৈতৃক ধনের আঁধকার হইবে, আমাব পবন্রেব ভাহাতে কোন আঁধকার 
থাঁকবে না, অতএব যাহাতে আমার পুত্র এ সিংহাসন প্রাপ্ত হয, তাহাই কারতে 
হইবে। এইঝ্‌প চিন্তা কারয়া জৌঁন্ত বাঁলল, 'মহারাঙজ! মাপাঁন যাঁদ আমাকে বর 
দিতে একান্ত আভলাষী হইযা থাকেন, তাহা হইলে আপন আপনার পাঁ, পুত্রকে 
বনবাসী করিয়া আমার প্রকে রাজাপ্রদান কবুন।* মহাবাজ সুজাত, জে।ন্তব মুখে 
এইরূপ বরপ্রার্থনা শহ।নযা অত্যন্ত ব্য'থত হইলেন. ।কন্ত প্রৃভিজ্ঞাভঙ্গেব ভয়ে কোন 
ক্রমেই স্বীকৃত ববপ্রদানে বিমুখ হইতে পারলেন না। রাঞ্জা তাহাই হউক' বলিয়া 
জেদ্তির অ।ভলধিত ববপ্রর্দান করেন । রাজার বরদানেব কথা, রুমে নগরবাসিমান্রেই 
শঁনল। রাজকুমাবেরা পিতৃমতা-পালনেব জন্য পিতৃরাজ্য পারত্যাগ কারা বনে গমন 
করেন। কুমারাদিগকে বনগনন কাঁরতে দেখিয়া রাঞ্যের আঁধকাংশ লোকেই তাঁহাদের 
সহিত গমন করেন। ইহারা বহুদেশ পর্যটন কারা অবশেষে হিমালয়েব সম্িকটস্থ 
রোহিণী নদতশরব্+ শকোট বনে আসিয়া উপাস্থিত হন। এ বিস্তৃত শকোটবনের 


২ সাধক জীবনচঁরিত 


মধ্যে যে স্থানে মহানুভব ও মহাজ্ঞানী কঁ্পিলমূনি* বাস কারতেন, উ*হারা তাঁহারই 
আশ্রমের সান্নকটে বসবাস করেন। রাজকুমারেরা শকোটবনে বাস করায় এবং অন্য কোন 
বংশের সহিত সংস্্ব না রাখিযা আপনাদের পরস্পর ভগ্গিন”, ভাগিনেয়ন প্রভাতির স।হত 
1ববাহপ্রথা প্রচ!লত করায়, উহাদের বংশ শাক্যবংশ বলিয়া আভিহিত হয়। সুগগাত 
রাজার জ্যেন্ঠপন্ত্র 'ওপুর*'ই শাক্যবংশের প্রথম বা আঁদপুরুষ। শাক্যবংশ ইক্ষবাকু- 
বংশের একটি শাখা মাত্র । 


কাঁপলবস্তু নগরের উৎপাত্তি 


নুজাঙ রাঞার 'নর্বাসত পুুত্রেরা বহহলোক সমভব্যাহারে হিমালয়ের উৎসঙ্গপ্রদেশে 
কাপল খাঁষর গাশ্রম-নিকটন্থ শ'কোটবনে বাস কাঁরলে: কমে তথায় অন্যান্য লোক যাতায়াত 
আরম্ভ কবে। নানা দেশীযষ বাঁণকগণও তথায় গ!তবাধ কাঁবতে থাকে । তখন 
তাঁহাদেব ইচ্ছা হম যে, আমবা এই স্থানেই থাকিব, অনা কোথাও যাইব না। কুমারেরা 
এইরূপ মনস্ছ কাঁরয়া কপিলমনর আজ্ঞা লইযা সেই শকোটবনে এক উত্তম নগর নিমা্ণ 
করেন। কঁপিলমনির আজ্ঞা লইযা এ নগব নির্মিত হইয়াছিল বলিযা, এ নগরের নাম 
“কাঁপিলবদতু* হয় । ৃ 

কপলবস্ত্‌ নগব স্থাপিত হইবার পর হইতেই তাহাব শ্রীবাদ্ধ হইতে আরম্ভ হয । 
ক্রমে উহা এত সম্‌দ্বিশালী হয় যে, তৎকালে এ নগব প্রধান বাণিজান্থান বালযা 'বখ্যাত 
হইমা উঠ্চে। শ্রঞাত রাজাব জোষ্ঠপুত্র ওপুব এ নগবের বাজ-পদে আভধিত্ত হন। 
ওপুরেব পর যথাকুমে নিপুব, কবকুণ্ডক' 'সিং5হনু** প্রভাতি বাজ। হইযাছিলেন । 
1সংহহনূব চাঁব পুত এবং এক কন্যা হইমা'ছল । পান্রগণেব নাম শুদ্ধোদন, ধোতোদন, 
শুভোদন ও অম.তোদন এবং কন্যার নাম অ'মতা । শুদ্ধোদন জোন্ঠ বালযা গিংহহনুব 
পরলোকপ্রাগুর পর পৈতৃক-সংহাসন তিনিই প্রাপ্ত হইযাছিলেন। এই শুদ্ধোদন 
রাজাব ওরসে ও কোলবংশীয় ভার্যা মাধা দেবীব গভে ভগবান বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ 
কবেন। 


ইক্ষবাকুবংশঈয স্জাত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র ওপহর বিখ্যাত শাক্যবংশেব মূল । এই 
মূল পুবুষেব মধস্তন ষষ্ঠ পুর:ষয অতাঁত হইলে মহাত্মা শাকাম ?নব উদয় হয । 


* এই কপিলগ্ান সাংখ্যবস্তা ও সগর-সম্তানগণের দাহকতাঁ কাঁপল হইতে পৃথক: 
ব্যান্ত । তাহার কাবণ এই যে ইনি গৌতম-গোত্রীয় বলিয়া বিশোষত হইয়াছিলেন । 

** আম যে কয়খান বুদ্ধদেবেব অশবন? দৌঁখয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই 1সংহহনুর 
পুত্র শুদ্ধোদন লিখিত আছে, কেবল শাক্যমুনি-চরিত' নামক পুস্তকে ইহার মতভেদ 
দেখিতে পাওয়া যায। এ পদ্তকের ৪৯ প্ঠায় লিখিত আছে--“কুমারের 
িতামহধনু িংহহনু" যাহা উত্তোলন করিতেও কাহার সাধ্য হয় নাই, উপবিষ্ট 
থাকয়াই তদ্যোগে তিনি দশ ক্লোশ দূরাচ্ছত ভেরা, সপ্ততাল এবং যন্ত্রযুন্ত বরাহ ভেদ 
করো, বাণ পাতালে প্রাবি্ণ্ট হয়, সে স্থানে একটি কুপ হয়, সেই কূপের নাম আজিও 
লোকে শরকুপ বাঁলয়া থাকে । ইহার ছারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সিংহহনু 
বালয়া কোন ব্যান্ত ছিলেন না, সুতরাং শুদ্ধোধনের পিতার নাম সংহহনু নহে । 


বগ্ধদেষ ৩ 


শাকাসিংহের মাতামহ কুলের ইাতহাস 

শাক্যাসংহের মাতামহকুলের ইতিহাস অত্যান্ত অদ্ভুদ । রাজা শুদ্ধোদন যে কুলে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, সে কুল বা বংশ শাক্য হইলেও তাঁহার পাণিগ-হণতা ভার্যা কোলীয়বংশের 
দৌহিত্রী ছিলেন। এই কোলীয়কুল বা কোলীয়বংশ শাক্যবংশের কন্যা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল। কোন এক পারত)্তা শাক্যকন্যার গত কোল নামক জনৈক খাঁর ওঁরসে 
এই বংশের মৃলপুরুষ উৎপন্ন হইযাঃছলেন। কোলায়বংশের উৎপাত্তর হীতিব্ৃত্ত 
এইরূপ £- 

সুজাত-রাজপঃন্রেরা ও তৎসহগামশ অন্যান্য ক্ষান্রযেরা শাক্য-আখ্যা প্রাঞ্জ হইলে রুম 
তাহাদের বংশ-াবগ্তাব হয় । কবকুণ্ডক শাক্যের রাঞ্ত্বকালে কোন এক শাক্য-কন্যার 
গলৎকুষ্ঠব্যাধ হইয়া'ছন , বেধোরা অনেক চেন্টা ক।রযাও কিছুতেই তাঁহার ব্যাধির 
উপশম কারতে পারেন নাই । কন্যাটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই এক রণ হইয়া যায়, কোন 
স্থান অক্ষত ছিল না। হত্ভাগিন কন্যা গণৎকুষ্ঞবোগগ্রন্তা হইয়া প্রত্যেক লোকের 
ঘৃণাহঠ হন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পর্বতে পাঁরত্যাগ করা 'বধেয় বোধ করেন। 
অনন্তর তাঁহার ভ্রাতৃগ্রণ তাঁহাকে এক শকটে আরোহণ করাইয়া ?হমালয়-সমণপে 
লইয়া যান। তাঁহারা হিমালয় পর্বতের একাঁট গুহা-মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া, 
তন্মধ্যে প্রভূত ভঙক্ষ্য, প্রচুর পানীয, কতকগুলি কম্বল ও অনাবিধ শধ্যা প্রদান কাঁরয়া 
গুহার মুখ কান্ঠরা?শর ছ্বাঝা প্রচ্ছন্ন করতঃ বাল£কারাশির দ্বারা তাহার ।ছদ্ুভাগ বন্ধ 
কারয়া ?দয়া ক।পলবস্তু নগ;ব ।ফরিযা আসেন । মৃতিকল্পা শাক্য-দুহিতা কয়েক দিবস 
সেই গৃহ্য-মধ্যে বাস করায বাযুহ্ণন প্তনে বাসর জন্যই হউক অথবা সেই শহার 
উত্মতাপ্রযুক্তই হউক, ি!ন সম্পূর্ণ রু.প আরোগ্য লাভ করেন, অধিকল্তু তাঁহার এরূপ 
নূতন শরীর ও মনোহব বূপ হয় যে, তাঁহাকে দেখিলে মার মানুষ বাঁলিষা বিবেচনা 
হইত না। 

একদা এক ব্যাঘ্র আহার অন্বেষণে সেই স্থান দিয়া আসলে মনুষ্যের গন্ধে আকুগ 
হইয়া উঠে । ব্যাঘ্র ক্রমে গুহার নিকটস্থ হইলে মনুব্যগন্ধ অধিকতব প্রাপ্ত হইয়া গুহার 
মুখ/ছ্থুত বাশুকাবা।শ পদেব দ্বারা আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হর । এই পর্বত-গুহার 
অনাতিদ্‌রে “কোল' নামে ঞ্নেক রাজার্ষ বাস কাঁরতেন। খাঁষ ফুল-আহরণার্থ সেই 
স্থানে আসিয়া দেখেন, এক ব্যান্ধ গুহামন্খস্থ বালুকারাশি অপসারণ করতেছে । ইহা 
দেখিয়া ধাঁষব কৌতুহল জন্মে, তিনি ব্মে তাহার নিকটগামণ হন । খাষর প্রভাবে ব্যাণ্র 
পলায়ন কারলে, খ'ষ সেই গুহাদ্বারে গিয়া দেখেন, গহাদ্বারের ঝলঃকারাশ ব্যাণ্র কর্তৃক 
উৎসারত হইযাছে; (কন্তু কতকগহীল কাণ্ঠব দ্বারা গুহাদ্ধার আবৃত আছে। খাষ 
আরও কৌতুহল হন এবং কান্ঠগুলিকে একে একে অপসারত ক।রয়৷ দেখেন, তন্মধ্যে 
যেন এক দেবকন্যা উপাঁঝ্টা আছেন। খাষ সিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কে 2 কন্যা 
প্রত্যুত্তর করেন, “আম কপিলবদ্তু নগরের অমুক শাক্যেব কন্যা , আমার গলৎকুষ্ঠ-রোগ 
হইয়া?ছল; তৎকারণে আমার প্রতি আমার ভ্রাতৃগণের ঘ:ণার উদ্রেক হওয়ায়, আমাকে এই 
স্থানে জীবিতাবস্থায় বিসজন দয়া শিযাছেন ' কয়েক ।দনের মধ্যে আমার সে ভাষণ 
রোগ সারিয়া গিয়াছে । এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে আম মনূষ্য মুখ দেখিয়া পনজনন্ম- 
তুল্য বোধ কারলাম 

রাজার্য কোল, সেই কন্যার রূপে মুখ্ব হইয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন এবং 


৪ সাধক জীবনচরিত 


ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত গাহস্ছ্য ধর্মের অনুশীলন কাঁরতে 
থাকেন। ক্রমে সেই শাক্যদহিতাব গভে কোল ধাঁষর ওরসে যমজক্রমে ১৬টি সন্তান 
জন্মে । খাঁষপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে; তাহাদের মাতা তাহাদিগকে কপিলবস্তু নগরে 
যাইবার জন্য আদেশ ক:রন। তান তাহা।দগ ক বলেন, পদুত্রগন ! 'কপিলবস্তু নগ্ধবেব 
অমুক শাকা আমার পিতা, তে।মাদের মাতামহ অমুক অমুক, তোমাদের মাতুল আমাব 
ভ্রাতা অমুক ! এক্ষণে তোমবা সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট যাও-_অবশ্যই তাঁহারা 
তোমাদেব বৃভ-বিধান কারবেন। তোমাদের মাতামহবংশ মহদ্ধংশ, অবশাই তাহারা 
তোমার্দিগকে গ্রহণ করিবেন ।' 

শাক্যকন্যা এরূপ বাঁলযা পত্ধরদিগকে শাক্যবংশেব আচার-ব্যবহাব রীতি-নীতি 
ধর্ম-বযয়ক উপদেশ দেন । তাহাবা মাতৃকলের আগাব-ব্যবহার শিক্ষা কাবয়া কা'পলব্হু 
নগরে গমন কবে। ঝ।ষবালকেবা ক্রম শাক্যাদগেব সভাস্থানে উপাস্থত হয়। তাহারা 
মাতাব নিকটে যেরূপ শিক্ষা পাইযাছিন, সেইবৃপ 'নিধঘমে শাক)সভায প্রবেশ করয়া 
আত্মপরিচয় প্রদান করে। শাক্যগণ খধিকুমাবগণের শাক্যাচাব দেখযা বিংস্মত হইযা 
জঞ্ঞাসা করেন, 'তোমপা কোথা হইতে আসতেছ এবং কাহাব বংশধর -* তাহারা 
প্রতু)ত্তববে বলে, “মামরা কোলাশ্রম হইতে আ'সয়াছ, আমাদের মতা অমুক শক্যের কন্যা, 
আমাদের পিতা কোল খাঁষ। আমাদেব মাতা কুণ্ঠব্যাধিগ্রন্তড হইলে, অমুক শাক্য 
তাঁহাকে 1গারগহ্ধবে পবিত্যাগ কবিয়া আসেন । 'দবানঃগ্রহে তিনি আরোগ্য লাভ 
কাঁবলে বাজার্ধ কোল তাঁহাকে ঠববাহ কবেন। শামবা তাঁহাদের পমুত্র ' মাতামহ ও 
মাতুলদিগকে দোঁখতে আগসয়াছি |" 

উন্ত বলকবৃন্দের মাতামহ এ পর্যন্ত বি ছিলেন এবং তান ও তীহাব পনুত্র- 
পৌন্রগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কাত বস্থান্ত শুনিয়া তাঁভার। সকলেই বিস্মত 
ও আনান্দত হন। আনন্দের বিশেষ কাবণ এই যে. রাজার্ধ কোলকে তাঁহাবা চিনিতেন । 
রাজার্ধ কোল বাবাণসীর রাজা । তিনি জোম্ঠপ]ত্রেব উপর রাজাভার অর্পণ করিয়া 
হিমালয় পর্বতের পাদদেশে তপস্যা গমন কাবয়া'ছলেন। তাঁহা-কর্তক শাক্যকন]া 
পরিগহীত হইয়াছে এবং তাঁহাব ওবসে দৌহিত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবশ্যই 
আনন্দের বিষ । 

শাক্যগণ আতিমান্ত প্রত হহ্যা সেই দৌঁহন্ত ও ভাগিনেষাদিগকে গ্রহণ করেন এবং 
যথে।চিত বাত্ত প্রদান করেন। যে বালকের যে নাম; সেই বালককে সেই নামে এক- 
একখান ক্ষৎদ্র গ্রাম ও কিছ কিছ, কাষিযোগ্য ভূমি প্রদান করেন এবং উহাদিগ্রকে কোলীয় 
নামে খাও কবেন। এইরপে শাকাকন্যা হইতে কোলীয় বংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। 
স্মভূতি নামক জনৈক শাকা এই কে'লীয় বংশের এক সুন্দরী কন্যার পািগ্রহণ কারিয়া- 
1ছলেন, তদগভে মাযাদেবীর জন্ম হয। 

কৃপিলবন্তু নগরের অদরে “দেবড়হো" নামক গ্রামে সভুতি শাক্য বাস কাঁরতেন। 
নুভূতি সেই গ্রামের আধিপাঁতি। তিনি করভনদ্্র গ্রামের কোলীয়কুলে যে কন্যার পাণিগ্রহণ 
করেন, তাঁহার গভে* সা কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন । পত্র হইয়াছিল 'কি না, তাহা 
জানা যায় নাই। কন্যাগু?লর নাম যথাক্রমে বার্ণত হইল । যথা- মায়া, মহামায়া, 
আঁতমায়া, অনস্তমায়া, চুলায়া, কোলীসেবা ও মহাপ্রজাপাঁত। 

রাজা 1সংহহনু পরলোকগমন কাঁরলে পর, তাঁহার জ্যষ্ঠপু্র শুদ্ধোদন রাজ্াপ্রাঞ্ধ 


বদদ্ধদেব & 


হইয়া উপয্ন্ত স্ুভূতি শাকে র প্রথমা কন্যা মায়া এবং কনিষ্ঠা কন্যা মহাপ্রজাপাতির 
পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের দ্বাদশবর্ষ পরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ওরসে ও 
মায়াদেবীর গর্ভে ভগবান- শাক্যাসংহের উদয় হইয়াছিল । 


বুদধদেবের জন্ম 


শাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই নেপাল রাজ্যের নাম শুনিয়া থাকিবেন। নেপাল 
রাজ্যের উত্তর সীমা হিমালয় পর্বত, পূর্ব সীমা 1সাঁকম প্রদেশ, দক্ষিণ সীমা বঙ্গ, বিহার 
ও অযোধ্াপ্রদেশ এবং পশ্চিম সীমা দিল্লশ ও কিউমাউন দেশ । এই চতুঃসনমাবিশিষ্ট 
নেপাল রাজ্যের মধ্যে কপিলবস্তু নামে এক নগর ছিল। এঁ নগব শাক্যবংশসম্ভূত রাজা 
শুদ্ধোদনের রাজধানী । কাঁপিলবস্তুর বর্তমান নাম কোহানা । 

মহারাজ শুদ্ধোদনের পাঁচ মহিষাঁ, তন্মধ্যে মায়াদেবীই সর্বপ্রধানা । মায়াদেবী 
রূপে ও গুণে অতুলনশয়া ছিলেন । মহারাজ তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে এর:প 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে কখনও তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল কাঁবতে পারিতেন না। যখনই 
তাঁহার সরল কমনীয় অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দৌঁখতেন, যখনই তাঁহার ঈষৎ প্ীড়াবনত 
1বশাল নয়নের বহ্িম-কটাক্ষ লক্ষ্য করিতেন, যখনই তাঁহার লজ্জারাগ-রাঞ্জত সলজ্জ- 
বদনে বাঁণাবানন্দিত মধুর কণ্ঠস্বব শুনিতেন, তখনই তিনি সংসারেন সকল চিন্তা 
ভুঁলিঘা যাইতেন। শুধু যে তিনি তাঁহার সৌন্দর্য দোঁখযাই বিমোহত হইতেন, তাহা 
নহে, তাঁহার কশুব্যাপ্রয় তা, আত্মসংযম: ধর্মনষ্ঠা প্রীতি সদ:গুণ দেখিয়া স্বগোপিম 
'এখানুভব ক'বতেণ। যাঁদও মহারাস শুদ্ধোদন তাঁহান অশেষসপ গুণালত্কতা সব- 
সৌন্দর্যশা।লন) মহিষীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইযা থাকতেন, কিন্তু তাঁহাব ভুদয়ে এক 
দুর্দমনীয আকাংক্ষা ঘু।রয়া বেড়াইত * সেইজন্য তিন সখী হইযাও সময়ে সময়ে 
গভীর দুঃখে ম্রিষমান থাকিতেন । সতীসাধৰী স্ত্রগণ কখনও, এমন ক, একদ'ডও, 
স্বামীর দঃখভাব দেখিতে পাবেন না” কখনও স্বামীব নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না, 
স্বামীকে সুখী করিবাব জন্য ইহারা সর্বপাই চেষ্টা কাঁরয়া থাকেশ । এব।দন মায়দেবী 
মহারাজের মুখমণ্ডল [নষ্প্রভ দোঁখয়। ?জজ্ঞসা কাঁবলেন, "নাথ ! আজ আপ'াকে 
এখ্‌প !বষণ্ন দেখতে'ছ কেন ০ শরার-গাতক ভালো গাছে তে ৮ মারাদেবার কথা 
শু।নয়া রাজা বাঁললেন, প্রয়াস ! আম শারীবিক ভালো আছি বটে, ক'$৬ শান।সক 
নেদনা আমায় বড যন্ত্রণা ?দতেছে। যাঁদ আমি পুল্াম নরক হইতে উদ্ধার না হইলাম, 
তবে আমার এ বিষয়বৈভবে কি আবশ্যক?” মহারাজের কথা শহনয়া মাযাদেবী যখন 
ব্ঁঝলেন যে, এ দুঃখ দুর করা সাধ্যাতীত, তখন তান রাজাকে সম্বোধন ক।রয়া 
বাললেন, “স্বামিন । যাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, ।কল্ত যাহার দ্বারা বাক্যের 
প্রকাশ হয়, আপানি তাঁহার আরাধনা করুন, যাঁহাকে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না, 
1কন্তু যাহার দ্বারা মন চন্তা কাঁরতে পারে, আপান তাঁহারই আরাধনা কর্ন, 
যাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দোঁখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, 
আপান তাঁহাকেই চিন্তা করুন, যাঁহাকে কর্ণের দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু 
যাহার দ্বারা কর্ণ শুনিতে পায়, আপ।ন তাঁহাকেই আরাধনা করুন, আপনার কামনা 
[সদ্ধ হইবে ।* মায়াদেবীর উপদেশ শুনিয়া রাজার জ্ঞান জন্মে এবং তাহার পর হইতেই 


তান পরব্রন্ধের অর্চনায় নিষযস্ত্র হন। 


সাধক জীবনচারত 


ভগবান: সওতই ভন্তের বাঞ্চা পূ কাঁরয়া থাকেন। এক দিবস মায়াদেবা তাঁহার 
প্রমোদগ:হের শীর্দেশে সখীসহ কথোপকথন করিতে কারতে নি।দ্রতা হইয়া পড়েন এবং 
তদবস্থায় এইরূপ এক অপর স্বপ্ন দর্শন করেন ,--একটি শ্বেতবর্ণের ষড়দস্তবিশিষ্ট 
সুন্দর হস্ত *্বেতপদ্ন শংণ্ডে ধাবণ কারিষা আত ধরে, তাঁহার কুক্ষি ভেদ কারয়া উদর- 
মধ্যে প্রবেশ কারতেছে।' রাণশর নিদ্রাভঙ্গ ইইলে, তান আতমান্র পুশকিতা হইয়া 
আপন স্বপ্ন-বস্তাস্ত বাঞ্জার নিকট জ্ঞাপন করেশা। মহারাজ তৎক্ষণাৎ জ্যোতীর্বদদিগকে 
আহব্যন করেন। জ্যোতিবিপিগণ স্বপ্ন-বৃত্ীন্ত শ্রবণ ক।রঘা বাললেন, মহারাজ ' এক 
মহাপুরুষ গায়াবেবীন গভে আপশাব পছুত্র হইষা জন্মগ্রহণ কারবেন ।? বদ্ধ বয়সে 
সন্তান সম্ভাখত হইবে বালয়া, রাজা ও রাজমাহষী আতিশষ আনান্দত হন। 

যথাসমমে মাযাদেবী অশঃসত্বা হইয়া কমে পূর্ণগরভা হন। একদিবস মায়াদেবশী 
স্বামীর নিক) পিতৃগ্‌হে গমনেব ইচ্ছা প্রকাশ করেন । বাজা অস্তঃবহণ পাত্রীর অভিলাষ 
পূর্ণ করিবার জনা সতত বান্ত থাকিতেন ' স্ুতবাং তাঁহাব আনিচ্ছাসবেও তিনি তাহাতে 
সম্মাত প্রদান কবেন। যাহাতে শুভাঁদনে এবং শুভক্ষণে যাত্রা হয়, তাহার জনা মহারাজ 
শুদ্ধোদন দেবজ্ঞদিগকে আফ্বান কবেন। দৈবজ্ঞেবা শুভাঁদন ধার্য কারয়া দিলে, 
মায়াদেবী সেই 'দিবস পিতৃগ:হোদ্দেশে যাত্রা কবেন। মাযাদেবী প্রাকৃতিকূ সৌন্দর্য 
দেখিতে আতিশম ভালবাসিতেন । যে সমমে ?তিনি লুশ্বনী নামক উপবনেব পাশ্বদেশ 
দিয়া গমন কবিতেছিলেন, সেই সময়ে শি এ উপবনেব সৌন্দর্যদ্নে মুগ্ধ হইয়া 
সেই হ্থানে অবতবণ করেন । এ উপবনেব মধো ইতত্যতঃ ভ্রমণ করিয়া, যখন তান 
কলান্তদেহে প্রক্ষ- বৃমূলে বিশ্রাম কাবতে ছলেন, সেই সময়ে তাহাৰ গভবেদনা উপান্থত 
হম। ক্রমে তিনি এ ও বুমূলে, বসন্তকালে শক্পক্ষেৰ পার্ণিনাতিথিতে সলক্ষণযুক্ত 
এক পুত্রবন্ত প্রসব কবেন। মহারাজ এই সুসংবাদ শ্রবণমান্ প্রস।ত ও নবপ্রসওকে এ 
উপবন হইতে আপন গ্‌হে আনয়ন কবেন। পণ্মহশন সবোবব, গন্ধহখন পস্প, পুষ্প- 
হশন উদ্যান, ফপশনা বৃক্ষ এসং সতশত্ব-বিহশনা বমণশ যেমন শোভাশুনা দেখায়, 
সেইঝুপ সন্তানবিহীন খাঞ্গহ এতাদন অন্ধকাবাচ্হন্ন 'মশানবং ছিল, আজ নবপ্রসত 
শিশুর আগমনে তাহা মধ্নয হইম| ৬ঠল । * 

মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের মুখচণ্র নিবীক্ষণ করিয়া আনা"দত হহযা।ছলেন সতা, 
কিন্তু শঈঘ্রই তাঁহার হনে বিষাদের রেখা পাঁতিত হইযাছিল । মাযাদেবী সঙ্গান প্রসব 
করিবার সপ্তম 'দবস পবে ইহলোক পরিত্যাগ কবেন। নব€সূত ।শশু শাশকলাব ন্যায় 
দিন দিন পরিবার্ঁভ হইতে থাকে । মহাবাজ পতুত্রেব অন্নপ্রাশন এবং নামকরণ-ক্রিয়া 
মহাসমাবোহে সম্পন্ন করবেন । শিশ; গ্রাতমান্রে পাজ্ঞ এবং বাঙ্জার সর্বকামনা সিদ্ধ 
হইয়াছিল বলিয়া শুদ্ধোদন পুত্রের নাম সবাঁথণসদং' বাখেন । 

সদ্ধার্থ অলৌকিক বু'্ধিবলে আত অজ্পকালেব মধ্যেই সকল বিদ্যায গবিলক্ষণ 
পারদ হইয়া উঠেন । তান অপরাপর বাশকেনর ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে আসন্ত থাকতেন 
না, সময় পাইলেই তিনি নিগন স্থানে যাইয়া ঈ*বর-চস্তান মগ্ন থাকতেন । এক'দিবস 
সম্ধার্থ আপন বন্ধুগশসহ গ্রাম্য ভূমি দেখিবাব জন্য গমন করিয়াছিলেন । পাথিমধো 
[তিনি নিজন স্থানে একটি উদ্যান দোঁখতে পাইয়া সঙ্গশীদগকে পাঁরত্যাগ করেন ও 


এই ঘটনা যাঁশহুগ্রণক্ট জন্নাইবার প্রায় ৬২৩ বংসর পযূর্বে ঘ।টরা।ছল 


০৪ চি. 


উদ্যানমধ্যে প্রবেশ কাঁরয়া ই৩ তঃ ভ্রমণ কারতে থাকেন। পরে তান পাঁরপ্রাস্থ হই 

ক্লান্তি দূর কারবার জন্য একট সুম্দর বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপবেশন করেন । "চস্তা, 
[সম্ধার্থের চিত্তকে নিজর্নে পাইয়া ঈশ্বরপ্রেমে মুদ্ধ হইতে উপদেশ দেন। চিজ্ঞর 
উপদেশানসারে তিনি ঈমবরপ্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান শুন্য হইয়া পড়েন। এদকে 

রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে দেখিতে না পাইয়া আতিশয় উৎকশ্ঠিত হন ও তাঁহার 

অনুসম্ধানার্থ বহঃসংখ্যক লোক প্রেরণ করেন। এ সকল ব্যান্তাদগের মধ্যে এক ব্যাস্ত 

কুমারের সন্ধান পাইয়া মহারাজসমণপে সকল 'বিষষ অবগত করেন। রাজা উদ্যান-মধ্য 
আসিয়া কুমারকে তাদ:শ অবন্থায় দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হন। বহুলোকের 

সমাগমে এবং কোলাহলে কুমারের ধ্যানভঙ্গ হইলে, 'তিনি পিতাকে 'িকটন্থ দৌখিয়া কিছ? 

লজ্জিত হন ও তাঁহার সাঁহত বাটশ প্রত্যাগমন করেন । 


বিবাহ 


যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে পুত্রের ঈন্‌শ অবস্থা সংসার-বৈরাগোর হেতুভূত মনে কাঁরয়া, 
শুদ্ধোদন আঁচরে তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ কারতে কৃতসঙ্কঙ্প হন। বিবাহ বিষয়ে 
কুমারের ঘতামত জানবার জন্য শুদ্ধোদন প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। 
স্থিরচিত্ত সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে উত্তর 'দিবেন বাঁলয়া মন্ত্রীকে বদায় দেন। বিবাহ 
কবা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া তিনি ছষ 'দিবসকাল আন্দোলন করেন । পরে 
এইব্‌প স্থিব করেন যে; অবণাবাসী হইয়া ধর্মপালন কবা আঁতি সহজ, 'কিন্তৃ সংসারাশ্রমে 
থাকিয়া শত শত পাপময প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা কাঁরঘা ধর্ম- 
কর্মপরায়ণ হওয়া অত্যান্ত কঠিন। কঠিন হইলেও গুহশ হইযা আমাকে ধমর্পালন 
করতে হইবে, স্মতবাং আমাব বিবাহ কনা উচিত । 'সিঘ্ধার্থ সঞ্চম দিবসে বিবাহে 
সন্সাত জানাইযা মন্ত্রীকে ব;লন, 'াম্ধণ, ক্ষত্রিয়, টৈশ্য বা শর যে কোন জাতনয় 
কন্যা হউক ন কেন, যিন বাবধগণে বিভু(বতা, তাঁহাকেই আম বিবাহ করিব। 
যে কন্যা গুণে, সতো এবং ধর্মে শ্রেষ্ঠা, সেই কনা আমাব মনোনশীতা। যে কন্যা 
ঈঘাদি গুণয্ন্ত নহে, সদা সতাবাদিনশী, রূপ-যৌবনে শ্রেম্টা হইযাও রুপে অগবঝতা। 
পিতা মাতা আত্মীয়-স্বজনের প্রাতি স্নেহান্বিতা, দানশশলা ' যে শঠতা, ছলনা ও 
রুক্ষবাক্য জানে না' সদা সংযতোনন্দ্ুয়া এবং দাঁণ্ভকা, উদ্ধতা না গুগলভা নহে, 
যে কল্পনা জানে না, তোষামদও কবে না: যে লখ্জবতী, ধার্মিকা ও শাম্্রজ্ঞা, 
এরূপ পান্রী হওয়া আবশ্যক । আম এরূপ পান্রীকেই বিবাহ কাঁরব ।' 

মন্ত্র সিদ্ধার্থের আভিগ্রায় অবগত হইয়া রাজার নিকট ব্যস্ত করেন। মখারাজ 
শুদ্ধোদন পহন্রের বিবাহ করিতে মত আছে শুনিয়া, কুমাবের উপদেশমত পান্তা 
অন:সম্ধানার্থ কুলজীব্রাহ্ষণদিগকে নিযুক্ত করেন। এ সক ব্রাঙ্মণাদগেত্র মধ্যে এক 
ব্যাঙ্ক প্রত্যাগমন কাঁরয়া মহাবাজের নিকট নিবেদন করেন যে, মহারাজ ! আমি 
কুমারের অনুরূপ কন্যা দৌঁখযাছ, ইনি দণ্ডপাঁণি শাক্যের তনয়া।* অন্যান্য 
ধরাঙ্গণেরাও এরূপ কেহ দ.ই!ট, কেহ 'তিনটি পাত্রীর সন্ধান লইয়া মহারাজের সমীপে 
যথাযথ 'নবেদন কাঁরতে লাগিল। সকল ব্রাহ্মণ আপনাপন সংসূচিত পান্রীর গুণ- 
গারমা প্রকাশ কারতে থাকায়, মন্ত্রী ব্রাঙ্গণাঁদগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দেখুন, 
জামার ইচ্ছা, কুমার আপনি গুণবতণ কন্যা মনোনীত করেন ২ অতএব এই কার্য 


৮ সাধক জখবনচরিত 


সম্পাদনের জন্য একট উপাব অবলম্বন কণা যাউক। স্ুবণ রজত, বৈদ্য এবং 
বিবিধ রহম অশোকভান্ড, কমার আমান্ত্রত কুমারীগণকে অর্পণ করুন। সেই 
সকল কুমার মধ্যে যাহার প্রাতি কৃমারের দ:্টি পাঁডবে, তাহাকেই তাহার জনা বরণ 
করা যাইবে ।* মহারাঞ্। শুদ্ধোদন এইবঝপ প্রস্তান যথার্থ ?ববেচনা কাঁবিয়া, রাজ্য মধ্যে 
এইরূপ ঘোষণা ক'রয়া দেন যে, আদা হইতে সপ্তম দিবস পরে কুমার ?সদ্ধাথণ আমন্ত্রিত 
কমারীদগকে অশোকভাণ্ড ?বভরণ কাঁনবেন । সমুদয় কৃমাবী যেন সংস্থাগাবে উপস্থিত 
থাকেন। নাদণ্ট দন সমাগত হইলে, ক্মাব সংস্থাগাবে রত্র-সিংহাসনে উপাবিস্ট 
হইয়া অশোরতাড বতরণ করেন । এ সময়ে বমাবেব মনেব ভাব অবগাতির জন্য 
মহারাজ তথ।য় একজন গুপ্তগর বাখিয। দেল । অশোকঠা ড ।বতরণ আর" হইলে 
কমাবীদিগেব মধো এক একগন করিষা 1সদ্ধার্থেব নিকট আসিতে লাগিলেন, এবং 
তাঁহাদের প্রধানা সহচরী- রূপ, গুণ, বংশমধাদা প্রভতিব বিশেষ পাঁবচয দিতে লাগিল। 
পরিচয় দেওযা শেষ হইলে অশোকভাণ্ড প্রদত্ত হইতে লাগল । 

সমুদয অশোকভাণ্ড বিতরণ শেষ হইয়াছে, এরুপ সময়ে দণ্ডপাণর কন্যা গোপা 
কুমার-সন্নিধানে উপস্থিত হইমা অশোকভাণ্ড প্রার্থনা কবেন । এ সমমে অশোকভাণ্ড আব 
না থাকাষ, কুমাব গে।প।কে সম্বোধন করিয়া বলেন, গ্িন্দবী ! তুম সকলের শেষে 
আ'সিলে কেন +' এই কথা বাঁলযা আপন বহম-ল্য অঙ্গবীয় উন্মোচন ক।রয়া দেন। 

পরিণয় ক অপ্তুও ব্যাপাব । ইহা ।খধাতাব এক অপূর্ব লীলা । কে দুই 
অপাঁবাঁচিত হুদয়কে সাঁম্মালিঙ, পাঁরাচ৬ ও একীওডও করে, কে উভযের হজ্তকে একন্র 
[মালত কবে, বে পরম্পবের নমনকে একস্থানে সংস্থা'পও কাঁবযা দ্বেতভাব বিলোপ করে, 
কাহার গণে একে অপবেব হৃদয়ে প্রাঝ্ণ্ট ও পুঞ্%া/ঘ৬ হইযা যায, কে একের শোণিত 
অপরের সঙ্গে 'নশাইথ। দের, কে ৬ভবকে ৬গণেব এখদনঃখঙাগণ কবে, কে একের প্রাণ 
অপরের সাঁহ৩ 'মিশাইরা দ্রবীভূত ধাতুএ মত তরণ প্রেম-বসাএ্রিও কাঁবশা রাখে, কে ইহার 
তত্ব বালবে » একেন নবনঞ্জল অপরের শয়নজলে |ম।শগা নী হম কেন * দুই তাঙ্গ 
এক হইয়া যায় কেন £ উঙষের দু|জ্টতে প্রেম-বসেব উদ্রেক হয় কেণ, কে বাঁলিবে ? 
দাম্পত্য-প্রণধ আত 1খস্সবকণ 1 হহা কেমন কা।রশা হম ও কেন হয, কেহ গানে না। 
যাহার লীলা, !ঙানই উভমেব ধপযে বগয়া গোপনে ক অপুর মধ্ব বলের সন্থাব 
করেন, তাহা খহদ্ধর অতীত । টযাতবুক্ষ হইতে মাধবণও [বাঁচ্ছম হণ, বিউপগ হইতেও 
ফল পাঁতিত হয, সংযত পরমাণ,ও বযুন্ত হয়, বনত দাম্পত্যপ্রণযে পারিণনত হরদ্য 
[বাভল্ন হয না। ৩বে বিলাস-ভোগেব প্রণয় ক্ষণভঙ্গুব । ইহা ব্যাভচারের নামান্তর 
মান্র। দাম্পত্যপ্রণয়ে যে শরনারখর আগ্জা |মলত হয়, ভাহা অতশব সুশোভন, সম্দর 
এবং পাঁবত্রতার অআকর। !সদ্ধার্থ গে।পার-প'বন্ত্র ম্র্ত দর্শন কারা তাঁহাব সাহত 
দাম্পত্যপ্রণয়ে অবগাহন করতে ইচ্ছা প্রক্কাশ করেশ । গোপা পবন্রেব মনোনীতা হইনাছে 
শহনয়া, শদ্ধোদন অত্যন্ত পরশি৩ হশ এবং তৎক্ষণাৎ দ'ডপা।ণর বট লোক প্রেরণ 
করেন। অনন্তর ডভয় পক্ষের মতাস্হর হইলে, উন।বংশ বসব বনসে মহাসমারোহে 
গোপার সাহও 1সধ্ধার্থের উদ্ধাহ-ক্রিয়া সমাধা হয়ু। 


বৈরাগোর উদয় 
বিবাহের কয়েক বংসর আতিবাহিত হইলে পতপ্রাণা গোপা ভা1বয়াঁছলেন যে, তিনি 


বুদ্ধদেব ৯ 


্বগরয় মধুরপ্রেমে এবং সেবা ও যঙ্কে স্মুমশর চিত্তহরণ কাঁরয়া সুখে ও শান্তিতে উভয়ের 
জীবন-তরধ সংসাব-সমুদ্রে পার কারবেন । মহাবাজ শুদ্ধোদন ভাবিযাছলেন, প.স্রকে 
রাজাভাব অপর কাবয়া 'শীশ্চন্ত মনে ভগবানের চিন্তায় শেষজীীবন আতবাহত কাঁরবেন, 
কিন্তু জগতে ভব সকল ইচ্ছা সম্পূর্ণ হয় না। এক দিবস নারীকণ্ঠনিঃসত 
প্রভাতগ মাঙ্গালক গানে সিদ্ধার্থের নিদ্রাভঙ্গ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর তানি আতি 'নাবিষ্ট- 
চিত্তে সেই গল জ্ঞানপূর্ণ স্ুলালিত গান শ্রবণ করেন । গান শুনিতে শীনতে তাঁহার 
হৃদয় দ্রবীভূত হইযা যায, এবং মনফ্যঞ্শবনেব ক্ষণভঙ্গুবতার বিষয় উদয় হয়। এই 
আনতা সংনারের মধো নিশ্ষযই কোন নিতা পদার্থ আছে, যাহা প্রাপ্প হইলে মানব শাস্তি 
লাভ করিতে পাপে” এইগ্লুপ চিন্তায় সিদ্ধাথেনি মন অহোরান্র বিলোড়ত হইতে থাকে । 

এক দবস অপনাহ্ এসদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটীন উন গ্বাৰ দিয়া ভ্রমণে 
বাহগণত হইয়াছেন, এব্‌প সমযে দোখলেন, একজন বৃদ্ধ গমন কারতেছে। উহার 
কেশরাশি পলি৩, দেহের চর্ম লোল, হস্ত পদাদ 'শাঁথল, দস্তরগল স্থালত এবং দেহ 
অর্ধভগ্ন । সে আপনাব দেহেব ভাব একগাছি য'ম্টর উপর রাখিয়া কাঁপতে কাঁপিতে 
আতি কচ্টে গমন ক।বতে-ছ। উহাব এরূপ হাবস্থা দেখযা যুবরাজ গোতমের মন সহসা 
আকুল হহযা উত্ঠে। তন নসোধনকচত্তে সারাঁথকে জিজ্ঞাসা ক!রলেন, "ছন্ণক ! এ 
কোন- জীব ০ ইহা ত আ'ম কখনও দেখি নাই ৮" গৌতমেব কথা শখনয়া সাবাথ 'বিন৭ত- 
ভাবে উত্তর করে, বরা! এ বাক্তি স্থবিব ৷ ডান বার্ধকা-্দশাম উপাচ্থত হইয়াছেন । 
বার্ধকো দেহে আর সামথণা থাকে না" ইন্দ্রিধানচষ ক্রমে হশনবীর্ঘ হইতে থাকে। 
দেহিমান্ত্রেই এই গাব অধীন 1” সাবাথব মুখে এ সকল কথা শনিবামান্র সিদ্ধাথেল 
চত্ত-চাণ্চলা উপস্থিত হয় । ভিনি আর স্িব থা।ক.৩ না পাঁরিয়া ছল্দককে বাললেন, 
'উঃ, আমবা কি গুড! যোনন-খদে মন্ত হইযা এ শবীবের পাঁবিণাম একবারও আবিয়া 
দেখ না। আমার আব ভ্রমণে প্রন্।।ন নাখ, বাটী প্রতাধভন কা । সিদ্ধার্থ গৃহে 
আ'সরা গাঢ 'চন্তাম |ননগ্ন হন । 

এই ঘউণাব কয়েক দিবস পবে, সিদ্ধার্থ প্রমোদ-দ্াানে যাইবান ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন । হণ্পণক পৃবেহি ক্মারেব মনোভাব বডঝডে পা।পনাছিলঃ পেহ জনা সে'সে 
[দিবস স্মজ্ঞও বথ বানবাটির দঃক্ষণ ভোবধণাভমুখে রাখিযা দিমাছল। কুমাব এ 
দক্ষিণ তোণণ 1দযা ুমোদ-কাননে যাইবার সমণ পাঁথনধ্যে দেখেন, এক ব্যন্তি পাথপাশ্বে 
বাঁপয়া মুহআহহও “মন ও কুন্ছন করতেছে এবং পাড়ার ভীষণ ধক্ত্রণায় হা-হুতাশ ও 
ছট-ফট- করতেছে । থুমাব এ থান্ুর অবস্থা দেখিয়া ব্য'থতঁচন্তে সার'থকে জিজ্ঞাসা 
কারলেন, 'ছন্দক' এ বাড ওর্‌প কাঁবতেছে কেন ৮ কুমাবের প্রশ্ন শখনমা ছন্দক 
নম্রপ্বরে উত্তব কারল, প্রত । এ ব্যস্থ বাধগ্রদ্ত হইয়াছে । ব্যাধির প্রবল প্রকোপ 
সহ্য কাঁরতে অপাবগ হওয়ায় এ ব্যক্তব এরূপ দুদ্শা। শগতবের জীবন কখনও 
সমভাবে থাকে না, কোন-সময়ে-না-কোন-সময়ে আমাদগকেও এরূপ অবস্থায় পাঁড়তে 
হইবে । সারাথর কথ। শ.নয় ।সদ্ধার্থ পূর্ধদনের ন্যায় গৃহে ফি।রয়া আসেন। 

অপর এক !দবন ।সদ্ধার্থ শকটারোহণে রাজবাটীর পশ্চিম তোরণ 'দিয়া ভ্রমণে 
বহিগ্গত হন । দেববশতঃ তিনি সে দিবস পাঁথমধ্যে দেখেন যে, কতকগুলি ব্যন্তি একটি 
বস্তাবত মনুষ্যের মুতদেহ বহন কারিয়া লইয়া যাইতেছে এবং এ শবের পশ্চাং পশ্চাং 
কয়েকজন লোক উচ্চস্বরে ক্ুন্দন কাঁরতেে করিতে গমন করতেছে । এই শোকাবহ 


১০ সাধক জঈবনচারিত 


দৃশ্য দর্শন কারঘা 'সম্ধাথ্থ বাম্পাকূললোননে সার'থকে 'ভিজ্ঞাপা ক।রলেন, ছন্দক ! 
এব্যন্তর আপাদমস্তক বস্তাবত কেন? আর উহার সাঁঙ্গগণ ওরূপভাবে হাহাকার 
কারতেছে কেন» 

[বিনয়নগ্রত্বরে সারথি উত্তর কারল, কুমার! এ ব্যান্তর প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইয়াছে! এ জীবনশ,ন্য দেহ, অগ্রিতে দগ্ৰ কারবার নি।মত্তই উহারা লইয়া যাইতেছে। 
এই সংসার মধো উহাক আর দেখতে পাওয়া যাইবে না ঝলিয়াই, উহার আত্মীয়গণ 
এরুপ হাহাকার ক।রতেছে ৷, সারাঁথর বাক্য শ্রবণ কাঁবয়া ?সদ্ধার্থ পুনবাঁব 'জিজ্ঞাসা 
কারলেন, ছন্দক ! এই মুখ্য কি সকেরই হইযা থাকে ৮ আর সকলেই 'কি এইরূপ 
কা(দযা থাকে 2 পুনবার সারাথ 'িনীতভাবে বলিল, 'বুমার ! এই পাণুভোতিক 
দেহের ইহাই পাঁবণাম । বক্ষে ফল জান্মিলে যেমন একদিন তাহাব পতন অবশ্যম্ভাব+, 
সেইবৃপ জন্মগ্রহণ কারলে জবেণ ম.ত্যু আনবার্য। তবাঙ্গণী যেমন সাগরাভিমুখে 
সতত ধাবিতা, জবগণও সেইরপ কালসাগরাভমুখে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে । আপনি 
এই কোলাহলপূর্ণ পাপ সংসাবের যে দিকে নিরীক্ষণ কাঁরবেন, সেই দিকেই কেবল 
ক্ুন্দনের ধন শুনতে পাইবেন । ধনীর অট্রালিকা হইতে দাঁরদ্রেব পর্ণ কুটীব পযন্ত, 
তাপসের আশ্রম হইতে ঘোব বিষযাসন্ত বিষয়শর নিবাস ভূমি পর্যন্ত, বিশেষ পর্যবেক্ষণ 
কারধা দেখলে, কেবল হাহাকার, ক্ু্ণনের বোন শ্ানতে পাইবেন । কান্না ভিন্ন 
সংসারে আর িছুই নাই। বো হয, কাঁ'দবাব জন্যই আনাদের স্টি হইয়াছে |, 
সিদ্ঘার্থ সারথিব কথা শহীনয়া, দীঘ৭নম্বাস পাবিত্যাণ কবিয়া, রথ প্রত্যাবর্তন করিতে 

লেন । বথ প্রত্যাবার্তত হইলে যুবনাজ চিন্থাকনাচন্তে গৃহে আসেন । সিদ্ধার্থ এ 
বস তাঁহার স্ুকোনল শয্যা শয়ন কারয়া ভাবিতে ভা।বতে বাঁলমাছিলেন, কাল ! 
এ মহাশস্তি দু'ম কোথায পাইলে “ যে দিকে দৃণ্টপাত কব, সেই দিকেই তুমি! যে 
ভোমাব আবভে পডগাছে, ভাহাকেই ডবাইযাছ । এই যে শবৃমার শিশহ মৃদু মদ 
হাসিযা খেলা করিতেন্ছ, কে বলতে পারে যে, িছ্যাদন পবে তুমিই এ আনন্দ- 
[বস্ফাবিত কোনন চক্ষ, দই ই।ট,.ত দুঃখব জলপ্রপাত উৎপন্ন কাঁববে না» অথবা 
৩তাঁদন অপেক্ষ। নাও ক'রতে পার। কাল । এ সংসারে তোনান শাসন হইতে 'কি 
কেহই মুক্ত নহে ৮ 

ভপব এক 'দিবস ।সদ্ধার্থ থারোহণে বাবাটঈর পুর্ব-তাবণ দিযা ভ্রমণে লাহগ্গতি 
হন। 'কছবদুব অগ্রসব হইলে, একজন সন্নাসণ তাঁহাব নয়নপণ্থ পতিত হন । তাঁহার 
সৌম্য ম্‌।ত* সবঙ্গি বিভু'ত-ভুষত, মন্তকে জটাকলাপ, হস্তে কমণ্ডলু এবং সতী 
আসান্ত দেখযা 'সদার্থ সাবাথ;ক িজ্ঞাসা কাবছেন, ছন্দক । হইাঁন কে? ছন্দক 
অত বিনীতঙাবে বঁপিল, 'কুনার । হান সন্াসী । ইনি আত্মীববর্গ গূহ ও বিষয়- 
বাসনা পাঁরহার ক'বযা ধর্ম-চিন্ত।য় জীবন উৎসর্গ ক।রধাছেন। জগতের নাবতীয় 
মনুযাই ইহার আত্মীয় এবং ভিক্ষাই ইহার জণশী'বকা ।, 

ছন্ণকৈর কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থ আনন্দপূর্ণস্বরে বলেন, এত দিনে জানিলাম, এ 
সম্যাসন ব মতো হইতে পা।রলে সংসারে সংসারে যথাথ" সুখী হওয়া যায়। রাজ্যভোগে 
চিত্তের শান্তি-সম্পাদন করা মায না। ছন্দক! রথ প্রত্যাবর্তন কর। আর আমার 
ভ্রমণে ইচ্ছা নাই ।” রথ প্রত্যাবাততি হইলে, ?সদ্বার্থ গৃহে আসিয়া শয়ন করেন! 
তাঁহার চিত্ত নানাবিধ চিন্তায় আলোড়ত্ব হইত্বে থাকে। "তিনি এইরুপ চিন্তা করেন; 


বুদ্ধদেব ১১ 


যদিও প্রফুল্লকুন্ূমসদূশ নির্মল পহভ্রমূখ পরমে*্বরের পাবভ্রতা ও আনন্দমূর্তি স্মরণ 
করাইয়া দেয, যাঁদও প্রেম য়ী প্রাণ-প্রতিমা সহতর্মিণীর বিশুদ্ধ প্রেমযোগ, পরম পিতা 
ঈশ্বরের যোগানন্দের আভাসস্বরূপ হয়, কিন্তু আসান্ত পাবত্যাগ না কারলে এ সকল 
সোন্দয* বুঝিতে পারা যায় না। তাই সংসারের আঁধকাংশ মন.ষাই হীন্দ্রয়-উপভোগের 
নামত স্ত্রী-পদুন্রের সেবা কারয়া শোকতাপে'দপ্ধীভূত হয়। যখন সংসারের সকল 
প্দার্থই আনত্য অস্থায়ী, কেহই গিরসঙ্গী নয়, তখন শরীরের স্কত? পারচ্ছদের গর 
সৌন্দের মমতা এবং বিদ্যার অহঙ্কার কার কেন১ প:থবীর সমহদয় ধার্মিক ও 
মহাপরূষেবাই সংসারের আঁনত্যতা [চন্ত্া কাঁন্ষা ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়া।ছলেন । 
আমিও ধর্মপথের প'থক হইব ' প্রত্যহই অসংখ্য মানব জরাব্যাধপ্রপশীড়ত হইয়া 
মৃত্যুন করাল গ্রাসে প্র।বন্ট হইতেছে । এই জরাব্যাধ ও মৃঙ্ার করালগ্রাস হইতে উদ্ধার 
পাইবাব অবশ্যই কোন উপায আছে * আমাকে সেই অজ্ঞাত উপায়োদ্ভাবনের জন্য 
প্রাণপণে চেষ্টা কাঁরতে হইবে ।' 

[সিদ্ধার্থ এইরূপ চিন্তা কারয়া সংসারাশ্রম পাঁরত্যাগ কবাই ।স্হরসিদ্ধান্ত করেন, 
[িন্তু 'পিতাব এবং স্তীীণ অজ্ঞাতসারে গহত্যাগ কারলে পিতার এবং স্ত্রীর করুণ-প্রাণে 
দারুণ শেল |বদ্ধ হইবে, এই ভাখযা তিনি আপনাব এই কঠোব আভিপ্রায় পিতা ও 
সহধার্মঘণীর নিকট থান্ক কণ্বন । পুন্রবসপ মহাবাঞজ শুদ্ধোদন পহন্রের এই হায় 
বিদারক প্রস্তাব শুনিবামান্ত, ভাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া যায় * তাঁহার আর কথা কহিবার 
শান্তি থাকে নাই । বংক্ষণ পরে (তিনি পুত্রকে সম্বোধন কাবনা বলেন, বিংস ! সংসার- 
ত্যাগে তোমাব কি প্রয়োজন, তোমার ।কসের দঃখ, সংসাবে তোমার কিসের অভাব, 
তাঁম অতুল এ*যেবি অণীম্বর, শত শত কলকণ্ঠা রমণী, গ্ীতধবানতে, বণার মধুব 
বাদ্যপথনতে তোমাব [চত্তবিনোপনের জনা বান্ত বাহযাছে । শত সহম্ত্র দাসদাসী তোমাৰ 
আজ্ঞাপালনে নিষদু্, গ্‌ণবতশী ধূপবতী গোপা তোমার গীবনের সহচবণ, ওব তুমি 
কেন কি দুঃখে সংসাণ ছাডিযা বনে গমন করিবে ৮ আমি তোমাকে পাইযা হল্তে 
স্বর্গলাভ কাবযাছি, তোগাকে পাইধা আমি প্রাণসমা পনত্রীর মৃত্া-শোক বিস্মৃত 
হইয়াছি * তুমিই আমার সর্বস্ব ধন, তৃ'ম যাঁদ আমায় ছা।ডুয়া যাও, তাহা হইলে আমি 
কখনই প্রাণে বাঁচিব না ।” এই বাঁলতে বাঁপতে মহারাজের বাকুরোধ হইযা যায । সিদ্ধার্থ 
পিতাব কাতরো?ন্ত শাননা কিনৎক্ষণ অশ্রাবসঞ্জন কবেন, পবে তিনি ।পতাকে 
সান্ত্বনা কারয়া বলেন, এপতঃ ! আপাঁন আমাকে বা ও মৃত্যু হহাদিগেব হস্ত 
হইতে পাবন্রাশ কবিতে পা'রলে, আমি কখনই সংসাব প'রত্যাগ করব না।' পুন্রের 
কথা শুনিয়া মহারা€, শদ্ধোদন 'কংকর্তব্যাবিমুড় হইয়া বলেন, বৎস ! প্রকৃতির নিয়ম 
লঙ্ঘন কাঁরবার ক্ষমতা কাহার আছে » মহা মহা যোগী কঠোর তপস্যা কারয়াও গরা, 
ব্যাধ ও মতত্যুর হন্ত হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহারাও, প্রলোডনময় সংসার, মনুষ্যের 
ধমসাধনেব প্রতিকূল মনে ক।বযা, কোলাহলশ[ন্য 'নজন গাঁরকন্দর ও ব.ক্ষরাজ- 
সমাকুল অরণ্যে সানা ক।রয়া।ছলেন, কিন্তু মৃতুার নিকট ফি পাঁরন্রাণ পাইয়াছিলেন ? 
বংস! আমার কথা রাখ, আমায় পাঁরত্যাগ কারও না। িতার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ 
কারয়া 1সদ্বার্থ বলিয়াছিলেন, ণপতঃ ! এই প'রবর্তনশধঈল আনিত্য সংসারের ঘটনাবলী 
আমি যখন চিন্তা কারতে আরম্ভ করি, বাহিরের কোলাহল ও উদ-্রান্ত্র ভাব পরিত্যাগ 
কাঁরয়া শাস্ত ও ধাঁরভাবে আপনার আত্মার ভিতরে অবতরণ কারয়া সাংসারিক 'বিষয় 


১২ সাধক জীবনচারিত 


যখন ভাবনা কার, তখন স্বভাবতঃ প্রাণে এই প্রশ্ন হয় ,_-এই অস্থায়ী জগতে স্থায়ী 
দক? আমার চিরদিনের সঙ্গী নিজস্ব পদার্থ কি? আত্মার অপারিবর্তনীয় 'নিত্য 
আনন্দ প্রস্্রণ কোথায় ১) তখন পনত্র, কলন্্র, আত্মীয়, বান্ধব ও সংসারের সৌভাগ্য, 
আমার অকিণিংকব বলিয়া বোধ হয় । এই আত্ম-চিন্তা হৃদয়ে জাগ্রত হইলেই আসান্তির 
বন্ধন 'ছশড়ষা যায়-_সংসাব-মায়া শিখিল হয়। সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই ধর্মের 
অঙ্কুর। ভগ্ন অট্রালিকাবাসণী যেমন অদ্রালিকার পতনোন্মূখ অবস্থা দেখিয়া, সত্তর 
তাহা পাঁরত্যাগ কাঁবযা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় অন্বেষণ কবে, ধর্ম।পপাস্ত মানব 
সেইরূপ ক্রামবণসঙ্কূল সংলাবের অস্থায়িত্ব 'চন্তা করিযা প্রাণপণে তাহা পরিত্যাগ 
করেন । আপাঁন আমায় অনুমতি করুন, আমি চিরানন্দময়, চিরস্সখময়, শোকতাপ- 
জবামরণশন্য অমতধামেব দিকে অগ্রসর হই ।” মহাবাজ শদ্ধোদন পত্রের সঙ্কল্প 
দঢ় জানযা, শোক'বদগ্ধ হৃদয়ে সাশ্রুনয়নে পদন্ত্রকে উদাসীন হইতে অনুমতি দেন। 
গোপা প্রেমপূর্ণঝচনে কত বুঝাইয়াছলেন, অশ্রুধারায় ধরাতল সিকু করিয়াছিলেন , 
1কিণ্তু [তিনি কাহারও মমতায বিমুগ্ধ হন নাই। 

এই ঘট্নাব কিছ দন পুর্বে সিদ্ধার্থের একমাত্র পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ কারমাছিলেন । 
পাছে পযুন্রেব উপন আঁধক মমতা জন্ম।ইয়া আপনার উদ্দেশ্য বার্থ হয়” এই ভয়ে ভখত 
হইযা তিনি সেই 1দবস প্রশান্ত গভীব রজনীযোগে গুহ পারিত্যাগ করিতে মনম্থ কবেন। 
নান্তর দ্বিতীষ প্রহব অতীত হইলে সদ্ধার্থ আপনাব শয্যা পরিত্যাগ কবিয়া নিঃশধ্দ- 
প“সঢাবে পঙ্গীর নিকট গমন করেন । তন যাইয়া দেখেন, দ্ধফেনানভ শষায় 
গোপা গাঢ় শিলা অভিভূঙা , বামপাশ্বে নববুমাব বাহ নাদ্রত । লিম্ধাথ কিয়ৎক্ষণ 
আনমেষলোচনে ণবণমাবেব স্বগণ্য় মাধুরীপূণণ বদন নেবীক্ষণ কাবয়া বলিযাছিলেন, 
'এই ?শিশ্‌ যাঁহান অলৌকিক মাধ্‌যেব অস্ফুট প্রাতিবিম্বনান্ত্, না প্রানি, তিনি কতই 
ননোহব " এবপ গোপা ।বষষও িশৎক্ষম ?চন্মা করলেন, ৩ৎপবে একবার মাতাপিতার 
চাণোন্পেশে প্রণান কাবঘা মনে মনে ভাহাদর নিক) বিদাষ গ্রহণ পুবক, ছন্দক ব্যতধত 
অনা সকশের অজ্জঞাওস।বে, উনান্রশ বংসব বযসে তিনি তা পদাথেব অন্বেষণে 
আনতাসংশাব পারঙাগ করেন । হাঁন করেক ঘণ্টা কাল আঁবশ্রামগ।ততে অম্বচালনা 
কারিযা সূমেদিখের পুর্ব অনোগা নদাতভীবে আসিবা উপাস্থৃত হন ও তথায অশ্ব হইতে 
এবতবণ কানা চা।ণকাখ।চত আপন অঙ্গের আভবণা।দ ছন্দকেব হক্তে অণ করবেন । 
“তুম আমাব ব.ধ মাভাঁপিতাব শোকাপনোদন কবিও” এই কথা ব'লয়া সিদ্ধাথ ত'হাকে 
ওথা হইতে বাম দেন । যে স্থানে সিদ্ধাথ ছন্দককে বিদায় দিয়া ছলেন, সেই স্থানকে 
অন্যাবধি "ছন্দকনিবতক" ধলে এবং সেই স্থানে না ।ক আজও এক চৈত্য দেখিতে পাওয়া 
বায়। বিখ্যাত চাঁন পযটক ফা-হিষন বলেন, “আমি যখন কুশী* নগবাভিমূখে যাত্রা 
কারতেছলাম, তখন প।থনধ্যে এক'ট শবিড়-ঘন-সান্নাীবষ্ট 'বিটাঁপ-পাবিবেষ্টিত কননের 
প্রান্তত।গে এক কীতিন্তন্ত দশন করি ।' 

ছন্দক প্রস্থান করলে সিদ্ধার্থ নিষ্কণ্টক হন। 1তনি তথায় আপনার হস্তস্থিত 
তরবারির দ্বারা আপন মস্তকের ভ্রমরসদশ কৃষ্ণবর্ণ সুচারু কেশরাশি কর্তন করিয়া 

কুশীনগব বর্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব-দক্ষিণ ভাগে পণ্চাশ ক্লোশ অন্তরে স্থাপিত 

ছল । 


বদ্ধদেব ১৩ 


ফেলেন । এইরূপ অবস্থায় তিনি কিয়দ্দুর গমন কালে, এক ব্যাধের সাহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হয়। তান এ ব্যাংকে আপনার পাঁরধেষ বস্ধ প্রদান করিয়া তাহার পাঁরধেয় 
বস্ন পরিধান করেন। উঃ, কি ভয়ানক পারবতন ! সযোদয়েব পূর্বে যিনি রাজ- 
রাজে*বর ছিলেন, সাধারণের মঙ্গলের জন্য, সাধারণের মযুস্তর জন্য, আপন ইচ্ছায় আজ 
তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেন । িতাব অতুল বৈভব, রাজ্য, এ্বর্য, রূপে গুণে 
অতুলনীযা যুবতশ ভ।যাঁ এবং নবজাত পত্র, এঁ সকল পশ্চাতে রাঁখিযা, সংসারের সকল 
বন্ধন 'ছন্ন কাঁরয়া তান সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন । 


জন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও সাধনা 


সদ্ধাথ" দাঁরদ্ুবেশে ইতস্ত৬ঃ দমণ কাঁবতৈে কারতে বৈশাল'* নগরে আসিয়া উপস্থিত 
হন। তথায় তিনি অড়।এ পাণ্ডতের নিকট হিন্দুশাস্ত্াদি পাঠ করেন। সেখানে 
তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পরপার্ণ না হওয়ায়, তান রাজগৃহে** গমন কাঁরযা রুদ্রুক নামক 
জনৈক খষির শিষ্য হন। এ সময়ে রাজগহ মগ ধে*বর িবসারের বাজধানী ছল । 
সিদ্ধার্থ অড়ার ও রুদ্রকের নিকট শাস্ত্র ও যোগ-প্রণাল শিক্ষা কারয়া কোণ্ডান্য, 
বাপা, ভদ্রা, মহান।মা ও অশ্বজৎ নামক পণ্চজন ।শষ্যসহ গযা জেলাস্থ উরুবিজ্ব গ্রামে 
আসেন । [সদ্ধার্থ এই স্থানের অপূর্ব শোভা সন্দর্শন কবযা মোহত হন এবং 
শান্তপূর্ণ স্থান তপস্যাব অনুকল মনে কারয়া জনকোলাহলশুনা নৈবঞ্জন নদণ-তশরে 


* বশালবদরী, এক্ষণে যাহা হবিদ্বারের উত্তর-পৃবংশে বদ1রকাশ্রম বালয়া প্রাসদ্ধ, 
তান্নকটবতণ নগরের নাম বৈশালী, “কিন্তু কানিঙহাম সাহেব ভাঁহাব প্রাচগন 
৬।রতবর্ষের ভূগোলে 'লাখয়াছেন, বৈশাল পাটলাীপ:ন্রের (পাটনার ) উত্তরে চ্থা(পত 
ছিল। তিনি আধুনিক বসার নামক স্থানকে বৈশাল?" বালযা স্থির কাঁরয়াছেন। 
আমি এই বিষসের যথাসাধ্য অনুসন্ধান কারয়া কা।নঙহাম সাহেবের মত্েরই 
পোষকতা কাঁরলাম । 

আত পূর্বকালে রাজগহ জরাসন্ধের রাজধান' ॥ছল,জরাসম্ধের জন্মবসত্তান্ত অতাঁব 
আশ্রযজনক । তান মগধের একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাঞ্জা ছিলেন। জরাসন্ধের 
পিতার নাম বৃহদ্রথ । তান কাশশীরাজের যমঙ্গ কন্যাদ্য়কে বিবাহ করিয়াছিলেন ও 
তাঁহাদের সাঁহত নিজনে এইর্প নিম কবিয়া'ছলেন যে, হোমাদের উভয়ের প্রাতি 
আ'ম সমভাবে অনুরন্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ করিব না। এ রাজা পত্বীছয়ের 
সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন বটে , 'কন্তু অনেক যজ্ঞ হোম করিয়াও 
কোনরুপে পননু-সন্তান জন্মিল না দেঁখষা, তিন সর্বদা শোক-সাগরে নিমগ্ন 
থাঁকতেন। একদা যজ্জকৌশিক নামক জনৈক মীন অকস্মাৎ আগমনপূর্ক এক 
বক্ষমূলে উপাঁবন্ট আছেন শ্রবণ কাঁরয়া, রাজা বৃহদ্রথ তাঁহার নিকট উপাস্থিত হন ও 
মুনজনসমুচিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান কারয়া মুনিবরকে পরিতুন্ট করেন । 
যজ্ঞকৌঁিক রাজার আচারণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটি ফল প্রদান করেন । রাজা 
ধাঁষকে যথোচিত আঁভবাদনপর্বক গহে প্রত্যাবর্তন করিলে, পত্রীদ্বয় তাঁহার নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া খষিদত্ত ফল 
মাহষগদয়কে সমান অংশে বিভন্ত কাঁরয়া দেন। এ ফল ভক্ষণ করিয়া উভয়েই 


শী 


৬১৪ সাধক জীবনচরিত 


ঘোব তপস্যায় 'নমগ্ন হন। এইরুপে তিনি ছয় বংসরকাল আতবাহিত করেন। 
ক'থত আছে যে, এ ছয় বংসরকাল তিনি কখনও :কছহ 'তিল, কখনও কিছ তণ্ডুল 
আহার ক।রতেন। এই ঘোবতর ক'ঠন তপস্যার দ্বারা তাহার 'দব্য লাবণ্যময় দেহ 
কঙ্কালে পাঁরণত হয়। এরুপ কঠোর তি অবলম্বন করিয়াও অ।ভলধিত বস্তু প্রাপ্ত 
হইলেন না দোঁখয়া, এবং এরূপ অবস্থায় আর িছদিন থা'কলে জীবনান্ত হইবে, 
উদ্দেশ সফল হইবে না ভা'বয়া, তিনি ঠক ।কছদ আহারে প্রবৃত্ত হন। উরযাবল্ব 
গ্রামের রমণীগণ তাঁহাব আশ্রমে আসিষা প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করয়া যাইতেন। 
এঁ সকলের মধ্যে বলগ/প্তা, [প্রযা, স্প্রিযা, উল্যাবাল্লকা, স্জাতা প্রভৃতি কয়েকজন 
বষীয়স॥ রমণী তাঁহাব আহার যোগাইতেন । িম্ধার্থ ক্রমে পান-ভোজন করিতে 
থাকায়, তাহার শরীর পুনবায সবল হইযা উঠে । তাহাব যে পণ্5্ন 'শিষা ছিল, 
তাহারা গুবঝুকে এইবঝুপে পান-ভোজন কাঁরতে দেখিবা অবজ্ঞা প্রদর্শন কাঁরঘা 
চলিয়৷ যায়। 
[সাদ্ধ 


[সত্ধার্থের পণ্চজন ।শষ্য তাঁহ।কে অবজ্ঞা কাঁবযা প্রস্থান ক।রবাৰ পর তানি ভগ্রমনোরথ 
হইয়া পড়েন। এ সমযে নানাবিধ চিন্তা আসয়া তাঁহাব হৃদয়কে আধকার করে । রাঙা, 


গুবতী হন ও যথাসময়ে দুই জনে দুই অর্ধদেহবিশিম্ট সন্তান প্রসব করেন। 
উহাদের গ্রত্যিকেত্র এক চক্ষু, এক বাহু, এক চবণ, অর্ধ মুখ, অর্ধ উদর । বাজা 
উভয় পশ্শীকে এতাদহশ সন্তান প্রসব কাঁরতে দোঁখয়া বিশেষ মমহিত হন ও 
উহা।দগকে বনমাঝে ?নক্ষেপ কাবিতে বলেন। ধাত্রী রাজাজ্ঞায়, এ অধার্গিবিশিষ্ট 
সন্তান দুইটিকে বনমাঝে নিক্ষেপ কাঁরিয়া আসে । 

এই ঘটনার অন1তাবিলম্বে 'জরা*-নাম্নী এক রাক্ষসী বনপথে এ দেহখণ্ডদ্বয় 
দঁখয়া বহন কাঁরগা লইয়া যাইবার জন্যে যেমন উহা একন্র করে, অমন অর্ধ- 
কলেববদ্বয় পবম্পর সংযবন্ত হইয়া নবকুমার হইয়া যায় । বাক্ষসী রাজকুমারকে নষ্ট 
না করয়া উহা রাঙ্গাকে প্রদান করে । জরা বাক্ষসী ইহাকে স'ম্ধ অর্থাৎ সংযোজিত 
ক:রয়াছিল বাঁলয়া, উহাব নাম জরাসন্ধ রাখেন। 

বৃহদ্ুখ রাজা বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়া বনগমন করিলে, প্রবল-পরাক্ান্ত 
জরাসম্ধ মগধ রাজ্যে আভষিন্ত হন, ও পরে ভনমসেন কর্তৃক সমরে নিহত হন। 
রাজগ্‌হের পাঁচপাহাড়ের উপত্যকায় যেখানে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসম্ধ রাজার 
রাজধানণ ছিল, এক্ষণে তাহা হিংস জন্তুপূর্ণ গহন-বনে পরিণত হইয়াছে । 

ইস্ট ইশ্ডিয়া রেলওয়ের বকএতয়ারপুর স্টেশন হইতে রাজগুহ যাইবার সুবিধা । 

রাজগুহে কতকগল উষ্ণ প্রস্ররণ আছে । এ প্রশ্রবণগুলিকে কুণ্ড বলে । কুণ্ড- 
গুলি ছোট পুছ্কারণীর ন্যায় । এ স্থানে যতগ্ীল কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে রামকুণ্ড 
আশ্চর্যজনক । এই কুণ্ডে দুইটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে , কিন্তু 
আশ্চর্যের বষয় এই যে, এ দুইটি ধারার জল একাঁটি উফ, অপরটি শীতল । 
রাজগ:হের পাহাড়সকলের উপর অনেকগনল জৈন মন্দির আছে। জৈনেরা মাঘ 
মাস হইতে চৈত্র মাস পযন্ত দলে দলে এই স্থানে আসিয়া তাহাদের দেরতার 
আরাধনা করে। 


বগ্ধদেব ১৫ 


এম্ব্য, ধন, গোরব, সংসারসুখ, আত্মীয়-স্থজন প্রডীতি তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপাস্থিত 
হওয়ায় এবং পিতার আন্তরিক কষ্ট, মাতার নয়নজল, প্রেমময়ী গোপার 'বিরহঙ্ষিষ্ট ম'লন- 
মুখ অন্তরে উদিত হওয়ায়, তিনি চণ্চল হইয়া পড়েন। যাঁদও 'তাঁন চণ্ুল 
হইয়াছিলেন, তথা: প্রতিজ্ঞ-পালনে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি এ প্রলোভনসমৃহকে 
পরাজয় কাঁরয়া উর্বিজ্ব গ্রাম হইতে 'িছুদুরে একট গম্ভীর বটবৃক্ষের তলদেশে 
আসন রচনা করেন ও মহাযত্বে মহোৎসাহে পুনরায় কঠোর তপস্যায় নিষুস্ত হন। 
ভন্তবংসল দয়াময়, ভক্তকে পরীক্ষা কাঁরয়া যখন বুঝিলেন, তাঁহার লঙ্কজ্প কিছুতেই 
বিগালত হইবে না, তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার 'বিদুারত কারয়া জ্ঞান 
জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দেন। তাঁহার সুখের 1নবাঁণ, দুঃখের নিবণি, ইন্দ্রিয়ের নিবারণ 
ও ইচ্ছার 'নিবণি হয়। শ্টিগন বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। যে বটব.ক্ষের তলে 'তাঁন সি্ঘ, 
হইয়াছিলেন, সেই বুক্ষ ঝেধপ্রম* নামে খ্যাত হয়। "সিদ্ধার্থ শাক্যবংশের শ্রেষ্তপদ 
অধিকার ক।রয়াছিলেন বালিয়া 'শাক্যাসংহ” এবং বৌদ্ধত্ব প্রাণ্থ হইয়া।ছলেন বলিয়া 
'বদ্ধ' এই দুই নামে অভিহিত হন। 
ধমপপ্রচার 

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত জীবনের দ্বিতীম উদ্দেশা-সাধনেব জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহার 
'দ্বিতীয উদ্দেশ্য, অজ্ঞান বান্তিদিগকে মান্কির পথ প্রদর্শন করান। তিনি সেই উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্য মৃগদাব** গমন কাঁরযা আপনার পার্ক পণ্চজন শিষাকে নৃতন ধর্মে 
দীক্ষিত কবেন। উহাদিগকে নৃতন ধর্মে দীক্ষিত হইতে দেখিয়া অপরাপর ৬০ জন 
ব্যন্তি তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করে। বদ্ধদেব প্রথমাবস্থায় 'শিষ্যসংখ্যা অধিক দৌখিয়া 
প্রফুললাস্তঃকরণে তাহাদিগকে আপন ধর্ম প্রচাব করিতে বলেন । ধমপ্রচার-সময়ে শিষ্যেরা 
বালত যে, আত্মোৎকর্ষ-সাধনই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্য-সাধন জন্য দয়া- 
বৃত্তির পারচালনা করা আবশাক। সপ্দ্‌ন্টি, সংসঙ্কভ্প, সনবাক্য, স্ধাবহার, সদুপাষে 
জীবিকা আহরণ প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্য ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। বৌদ্ধধর্মে 
জাতি-বিচার নাই। ক ব্রাঙ্গণ, কি ক্ষান্রম, কি বৈশাঁ, কি শুদ্র সকলেরই আত্মোধকর্ষ- 
সাধন জন্য একজাতি হওয়া আবশ্যক । 


এই বোধিবক্ষ গয়ার দক্ষিণে বৃদ্ধগয়ায়, অমরাসিংহের মন্দিরের প1শ্চম পারবে 
আজিও দোঁখতে পাওয়া যায়। অমরাসংহ &০9০ খহ্টাষ্দে বৃণ্ধগয়ার মান্দর 
নমাণ করাইয়া দেন। তাহার ভগ্রাবশেষের উপরে বর্'মান মান্দর প্রাতাষ্ঠত। 
বোধিব-ক্ষ এখন যাহা বর্তমান আছে, তাহা উহার শিকড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
বৌদ্ধপারব্রাজকগণ এ বৃক্ষের পূজা ক।রয়া থাকেন। খ্ষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাধ্দীতে 
উত্ত বোধিবৃক্ষের মুলসংযুন্ত (যে ডাল হইতে ঝুর না।ময়াছে ) একটি শাখা 
িংহলের অনুরাধাপূরে নীত হইয়া প্রোথিত হয়। শুনিতে পাই, উহা নাক 
আজিও বর্তমান আছে । 


১৬ সাধক জ'বনচরিত 


বুদ্ধদেব শিষ্যাদগকে বৌদ্ধরর্ম প্রচার কারতে বাঁলয়া স্বয়ং মহারাজ বিম্বসারের 
নিকট জাপসিষা তর্ক ও য্স্তর দ্বারা তাঁহাকে নৃতন ধর্মে দঃক্ষত করেন। রাজাকে 
নূতন ধন দীক্ষিত হইতে দেখিয়া শত শত প্রজা তাঁহার অনুসরণ করে ।* বুদ্ধদেব 
এইব্‌পে কত ব্যান্তর অনুরাগ ও কত ব্যান্তুর বিরাগ্রভাজন হইয়া মহোৎসাহে নব-ধর্মের 
নূতন তত্ব ঘোষণা ক'বতে থাকেন । ক্রমে দেশ-বিদেশে ইশ্হাব নাম ব্যপ্ত হইযা পড়ে। 
মহাবাদ শৃদ্ধোধন, পাত্র বদ্ধ" অথ।ৎ 'দব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন শাাঁনয়া, তাঁহাকে 
ক।পলবস্তুতে আঁনবার গন্য আট জন দত প্রেরণ করেন, ।কন্তু তাঁহাবা শাক্াসংহের 
উপদেশেব মোহনশশান্ত-ভ মুগ্ধ হইয়া ভাঁহাব নবপ্রচাবত ধমে দীক্ষত হন। এ 
দৃতাঁদগের মধ্যে সিদ্ধার্থেব সংবাণ লইঘা কেহ স্বদেশে প্রতযাগমন করেন-_কেহ বা 
তাঁহার সাহত বাস কবেন। এ দআদ-গব মধ্যে চর্ক নামক রাজমন্ত্রী মগ হইতে 
প্রতযাগত হইযা, গহাবাজ শংদ্বোদনকে পাভ্রেব কূশলসংনাদ প্রদান কবয়া এই কথা 
বলেন, 'মহাবাজ ! সিদ্ধার্থ মার রাক্গবাটশীতে অবস্থান ক'রবেন না-আপান তাহার 
বাসেব জন্য একটি মঠ প্রস্তুভ করাইয়া রাখখন। তিন 1৩ন-চাব মা'সব মধোই এই 
হানে আগমন করবেন ।' মন্ত্রীব কথায তন নাগ্সোধ নামক স্থানে একট স্তবম্য ম 
1নম'ণি ক।'বযা রাখেন। 

[সদ্ধাথ মগধে আপন উদ্দেশা-লসাধন ক'বমা পিতাব মনোবাঞ্ধা পূর্ণ কাববাব জন্য 
কাপলবস্ত নগবে যান্র। করেন । তান স্বদশে আ।সযা উপস্থিত হইলে, সহস্ত্র সহম্ত্ 
বাঁন্ত তাঁহাকে "শন ক'ববাব জ-য ওথাব আ।সধা ৬পন্দথত হন। মহাবাজ শুদ্ধোদন 
বহুকাল পথে পাত্রমুখ-্র্শনে অপাব আনন্দ লাভ কবেন ও বাজবাটীতে পদত্রকে 
বসবাস ক'দতে বলেন * কি'তু সিদ্ধার্থ মস'নাতি প্রক।শ করেন । সিদ্ধার্থ কপিলবস্তুভে 
উপস্থশ হহ্যা, বাজভবনে পদাপ্পণ না কাবয়া পিতাব 1%।মতি মঠে বাস করে। এবং 
অযাচিত দ।ণ-প্রাপ্ত দ্বারা গ্র৯।বকা নবাঁহ কবেন। 

বহুকাল পরে স্বামী দেশে আঁসযাছেন শহ।নয়া গোপা স্বামীসন্দর্শনের জন্য দুই 
দন পবগাবকার সাঁহত ন্যগ্রোেধের মঠে গমন করেন॥। তথায় 1তাঁন প্রাণাপেক্ষা 
[প্রয়তম স্বামীকে মনণিওমন্তকে এবং গৈ।রকবসনে ভু।ষত দেখিয়া, কথা বাঁলবেন'ক, 
কাঁদযাই আকুল হন। গোপাব সাঙ্গনীদ্বয়ের মধ্য একজন £সদ্ধার্থকে সম্বোধন কাঁবয়া 
বলেন, দেব যে দিবস হইভে আপাঁন গুহ পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন, সেই দিবস হইতে 
আপনার পন্নী এই যৌবনাবস্থায় কঠোর বক্গচ্যব্রত অবলম্বন কারয়া, অনাহারে আননিদ্রায় 
কোনরুপে দিনযাপন কারিতেছেন। ইহার অনস্তর্রেশ দেখলে পাধাণও গিয়া যায়। 
অনেকেই ই*হাকে এই কার্য হইতে 'নরন্ত করতে চেষ্টা কারয়া।ছলেন , কিন্তু কোন 
ফলোদয় হয় নাই ।' বুদ্ধদেব নির্বক হইয়া পত্র দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করেন, পরে 
তাঁহাকে ধর্মের অমৃত কথা শ্রবণ করাইযা তাঁহার শোক দণ্ধ হৃদয়কে সান্ত্বনা করেন। 
গোপা আত্মসংযম করিলে, সিদ্ধার্থ তাঁহাকে নিজধমে দখাক্ষিত করিয়া লন । 

এক দিবস গোপা তাঁহার পুত্র রাহুলকে সুস'ত্জত কাঁরয়া বলেন, 'বৎস রাহুল ! তুমি 
তোমার পিতার নিকট গমন করিয়া তোমার পৈতৃক সম্পাত্তর বিষয় জানিয়া আইস !। 
রাহুল মাতৃবাক্যানুসারে একজন পারচারিকার সাহত রাজবাটীর নিকটস্থ ন্যগ্োধ-মঠে 
গমন করেন। তিনি পিতাকে প্রণাম কীরয়া বলেন, ধপতঃ ! অদ্য আ'ম আপনাকে 
সন্দর্শন কারয়া ধন্য হইলাম। 'পিতঃ ! আমাকে পৈতৃক সম্পাত্তর বিষয় বিবৃত করুন। 


বদদ্ধদেব ১৫ 


আমার জননী আপনার নিকট হইতে পৈতৃক-সম্পাত্তর বিষয় জানিয়া লইতে বাঁলয়া 
'দিয়াছেন। বুদ্ধদেব, পুত্রের কথা শ্রবণ কারয়া তাহার সহত তংসময়োচিত অন্যান্য 
কথোপকথন দ্বারা পৈতৃক বিষয়-সম্পাত্তর কথা চাপিয়া রাখিয়া দেন: 'কিল্তু পুত্র 
বারংবার পেতৃক বিভ্বের কথা জিজ্ঞাসা কারতে থ।কায়, তিনি সরীপনুন্র নামক শিষ্যকে 
আহ্বান কাঁরয়া বলেন, “সরাঁপত্র ! রাহুল অত শিশু, আম সাধনার দ্বারা যে ধন 
অন কারয়াছি, তাহা ইহাকে প্রধান কারলে, বালক সকলই নষ্ট কাঁরয়া ফেলিবে। এখন 
ইহাকে উপদেশ প্রদান করা যাউক, পরে বয়ংপ্রাপ্ত হইলেই বোদ্ধধমে দশীক্ষত করা 
যাইবে ।' সরাপ্যন্তর গুরুদেবের কথায় স্মতি জানাইয়া বলেন, ইহা আঁতি উত্তম 
কথা ।” রাহুল 1পতার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন । সিদ্ধার্থ 
প্রায় দেড় মাস কাল সেই মণে অবাচ্থাতি করিয়া পিতার এবং অন্যান্য স্বদেশবাসীগণের 
সহিত সব্দা ধমালাপে যাপন করেন, পরে ধম*প্রারার্থ পুনরায় দেশ-ভ্রমণে বহির্গতি 
হন। এ সময়ে আনন্দ, বেবদত্ত, উপালী ও আনরদ্ধ* সিদ্ধার্থের নিকট দীক্ষিত 
হন। 

বৃদ্ধদেব বৎসরের মধ্যে আটমাস দেশে দেশে পধটন করিয়া ধরপ্রচার কারতেন 
এবং অবশন্ট চারমাস অথাৎ বধাকালে মঠে থাঁকয়া 'শিষ্যদদিগকে উপদেশ 'দিতেন। 
যে সময়ে তিন শ্রাবন্তী নগরের** 'নিকটবতাঁ পৃবরাম নামক ম্থানে অবস্থান 
করিতে!ছলেন, সেই সময়ে কোন ধনণর কৃষ্ণা-নায়ণী পুত্রবধূর একটি শিশু-সন্তান কালের 
করালগ্রাসে পাঁতিত হয়। সন্তানের প্রাত মাতার স্নেহ অত্যন্ত প্রবল। যে সময়ে 
স্নেহময়ী জননী পহন্রশোকে নিতান্ন অধাীরা হইয়া উচ্চেঃস্বরে সকরূণ র্ুন্দন 
কারতোছিলেন এবং .সহ পাঁরবারস্থ অন্যান্য সকলের হৃদয়বিদারক উচ্চ ক্ুন্দনের রোল 
গগন কারতে ছল, ঠক সেই সময়ে একজ্জন [ভক্ষু*** করঙ্ক-হন্তে এ ধনণর ছ্বারদেশে 
আসিয়া উপাস্থত হন। কৃষ্ণা গবাক্ষ হইতে, পরিধানে পাঁতবসন, হস্তে করঙ্ক ও 
মুশ্ডিতমস্তক সম্যাসনীকে দেখিয়া, ভয় ও লহ্জা পরিহারপূর্কক দ্রুতগতিতে আসিয়া 
রুন্দন ক।রতে কাঁরতে তাহার চরণযুগল জড়াইয়া ধরেন এবং বলেন, “সাধু ! আপনারা 
দৈববলে বলীয়ান * আমার একমাত্র জীবনসর্ব স্ব শিশু-সন্তানের প্রাণ, দুদান্ত কাল হরণ 
কারয়াছে, আপাঁন মন্ত্র বলে তাহাকে জশীবত ক।রয়া “দন | কৃষ্ণার বিলাপপূর্ণ 
বচন শ্রবণ কাঁরয়া ভিক্ষু তাঁহাকে বলেন, “সাধি ! মরা মানুষ বাঁচাইবাব ক্ষমতা এখনও 
আমার জন্মায় নাই। আপনি যদি আপনার মৃত সন্তান লইয়া আমার গুরুদেবের 
[নিকট গমন করতে পারেন, তাহা হইলে তান আপনাকে সঞ্জীবনী ওঁষধ প্রদান, 
কারবেন।' কৃষ্ণা ভিক্ষুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং 


* শাুভোদন, অমতোদন, ও ধৌতোদন নামে শুদ্ধোদনের অপর তিন সহোদর ভ্রাতা 

৷ ছিলেন। আনন্দ ও দেবদত্ত শুভোর্দনের এবং আনরুদ্ধ অমতোদনের পনর । 

** শ্রাবন্তীনগর সমখ্ধিশালণ কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রসন্জিংৎ নামক 
নরপতি এখানে রাজস্ব করিতেন । মগধ রাজ্যের আধপাত বিদ্বসার ও কোশলা- 
খিপাত প্রসন্নাজং উভয়ে পরস্পরের ভগ্নীকে লিবাহ করিয়াছিলেন। ঘরঘরা নর 
উত্তর-তশবরবর্ণ অযোধ্যা প্রদেশের নাম কোশল। 

*** বুদ্ধদেব শিষ্যাদগকে ণভক্ষু” বাঁলতেন এবং 'ভিক্ষ সমাজকে “সঙ্ঘ" বালতেন। 


১৮ সাধক জীবনচারত 


যথাবথ সমগ্ঞ বর্ণন কারয়া ওধধ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব কৃষ্ণাকে আশ্বস্ত করিয়া 
বলেন, বসে! আমি ইহার আত উত্তম ওষধ অবগত আছি, কিন্তু আমার 
একটি বস্তুর অভাব হইতেছে, যাঁদ তুমি তাহা আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার 
মনোবাঞ্ধা পূর্ণ হইবে ।” কৃষ্ণা আত ব্যগ্রতার সাঁহত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রভু ! 
সে বস্তুকি? আমার গৃহে কোন বল্তুরই অভাব নাই। স্বর্ণ, রৌপা, হণরক প্রভাতি 
আপনি যাহা বলবেন, আমি আপনাকে তাহাই আনিয়া দিব ।' 

কুষ্ণার কথায় বুদ্ধদেব বলেন, আমার ও সকল বস্তুর আবশ্যক নাই । এক মুষ্টি 
সর্প আনিতে পারলেই তোমার পুত্র পুনজর্গবিত হইবে , কিন্তু একটি কথা আছে*__ 
যে পাঁরবারের কখনও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে, সেই পাঁরবার হইতে সর্ষপ আনিলে 
ওষধের কার্য নিম্ফষল হইবে ।' কৃষ্ণা বুদ্ধের উপদেশমত সর্ধপ আনিতে গমন করেন। 
পুত্রের জীবন পাইবার আশায়, তিনি লোকলত্জা, মানসম্ভ্রম, সকল ভুলিয়া গিয়া 
পাগাঁলনীর ন্যায় সকল গহচ্ছের ছ্বাবে ছারে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, এক মুষ্টি 
সর্ষপের জন্য ঘাঁরয়া বেড়ান, কিন্তু বৃদ্ধের উপদেশমত সর্ধপ কোথাও আর সংগ্রহ 
কারতে পারিলেন না। তিনি যে গ.হে যাইয়া সর্ষপ প্রার্থনা করেন, গহবাসীরা 
রাশি রাশ সর্ষপ আ'নয়া তাঁহাকে দেন , কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের 
গৃহে দাস, দাসী, পুত্র, পোন্র, কুটুম্বাদির মধ্যে কাহারও কখনও মৃত্যু হইয়াছে !ক না? 
তখন কেহ বলে, আম সন্তান হারাইয়াছি, কেহ বলে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, 
আমার দাস-দাসী কালগ্নাসে পতিত হইয়াছে । সকল গ.হেই এইরূপ শোকবাতা শ্রবণ 
কারয়া বুদ্ধের আদেশানুযায়ী সর্ষপ সংগ্রহ করতে না পারয়া, কৃষ্ণা বিষণ্-বদনে 
বুদ্ধের নিকট প্রত্যাগতা হন । কৃষ্ণা বুদ্ধের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
'বংসে! সর্ধপ আনিযাছ ? কৃষ্ণা বষাদিতাস্তকরণে বলেন, না প্রভূ! আপনার 
উপদেশমত সর্ষপ কোথাও পাইলাম না।, তখন তান তাহাকে বলেন, কাল যে 
কেবল তোমার পুন্রকেই হরণ কারিয়াছে, তাহা নহেঃ এরূপ অনেক জননী তোমার মত 
পূন্রহনা হইয়া শোক-সাগরে ভাসিতেছে। বংসে! তুমি শোকতাপ পরিত্যাগ করিয়া 
জরাব্যাধির হাত হইতে পাঁরন্রাণ লাভ কর।” বুদ্ধের উপদেশ-বাক্যে কৃষ্ণা পুন্রশোক 
বিস্মত হইয়া বলেন, “প্রভু! আম আপনার শরণাপন্ন হইলাম ।” বুদ্ধদেবও তাঁহাকে 
আপনার নব-প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত করেন । 

এক দিবস বুদ্ধদেব করঙ্ক-হন্তে ভিক্ষা করিতে কারিতে ভরছবাজ নামক একজন বাঁণকের 
গৃহে আসিয়া উপান্থছিত হন! ভরদ্বাজ, বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তাঁহাকে 
সম্বোধন কাঁরয়া এই কয়েকটি কথা বলেন, “ওহে শ্রমণ !* তোমার এমন হন্ট-পস্ট নধর 
আকৃতি দোঁখতোছ, তবে কেন তুম 'ভিক্ষা কাঁরয়া বেড়াইতেছ ? তুমি কি পারশ্রম না 
কারয়া অন্যের শ্রমোপাজিতি শস্যসকল অনায়াসে লাভ করিতে চাও ? তুমি কি জান না, 
কত কম্টে শস্য উৎপন্ন হয় 2? আমরা প্রচশ্ড রোদ্রে পড়িয়া, প্রবল বৃষ্টিতে 'িজিয়া, 
ভূমি কর্ষণ ও বাঁজ বপন কার, তবে তাহা হইতে শস্য উৎপন্ন হয় । আমাদের এই 
কঠোর পারিশ্রমের আরজত শস্য তুমি অনায়াসে লাভ করিতে চাও! তোমার উচিত 
আমাদের মত পারশ্রম করা । তোমার মত বলবান: ব্যন্তি যাঁদ পাঁরশ্রম না কাঁরয়া ভিক্ষা 


* বৌদ্ধ যোগাঁদিগকে শ্রমণ বলে। 


বদদ্ধদেখ ১৬ 


করে, তাহা হইলে বিকলাঙ্গ ব্যান্তুগণ কি কারবে? আমি তোমায় একথস্ড ভূমি দিতোঁছ, 
তুমি তাহা কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন কর এবং সেই শস্যের দ্বারা জশীবকানবাহ কর ।, 

ব্দ্ধদেব বাণকের কথা শ্রবণ কাঁরয়া বলেন, 'আপনার কথা সত্য, 'কিম্তু আমিও 
ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকি, তবে আমার কষণণোপযে।গণ ভূমি, বীঁজ ও শস্য স্বতন্ত্র । 
মানবের হৃদয় আমার ভু।ম, জ্ঞান আমার হল, 'বিনয় তাহার ফাল এবং উৎসাহ ও উদ্যম 
আমার বলদ । হ্ৃদয়রূপ ভূমি কার্ধত হইলে 'বিমবাসর্প বজ' তাহাতে বপন কারয়া 
দিই । এ বীজ অক্ষুরিত হইয়া নিবাণিরপ ফসল উৎপন্ন হয়। এ ফসলই আম তৃ্ির 
সাঁহত আহার কারিয়া থাকি ।, 

ভরদ্বাজ গৌতমের* মহদর্থযুন্ত বাক্য শ্রবণ কারয়া, তাঁহার প্রাত নিষ্ঠুর বাক্য 
প্রয়োগের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবেন এবং তাঁহার উপদেশাবলণ শ্রবণ কারয়া 
তাঁহার নিকট দণক্ষা গ্রহণ কবেন । 

বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া ঠ্টবণ করেন, মহারাজ শহম্ধোদন সাংঘাতিক 
পাড়ায় আক্রান্ত হইযাছেন॥। এই সংবাদ প্রাপ্ধ হইয়া তান শিষ্যগণসহ 'পিতৃদর্শনে গমন 
করেন। যে সময়ে তানি রাজবাটীতে আসিয়া উপাচ্থিত হন, সেই সময়ে মহারাজের 
মুমূর্য অবন্থা । আন্তমকালে পান্রমুখ দর্শন করিয়া শুদ্ধোদনের মুমূষ্দেহে বলসণ্চার 
হয়। তান আন্তম-শয্যায় শয়ন কারয়া পত্রের মুখে ধর্মকথা শ্রবণ কারতে করিতে 
ইহলোক পাঁরত্যাগ করেন। বুদ্ধদেব পিতার অস্তোন্ট-কায- সমাধা কারয়া, আপন পত্তন 
রাহুল, বৈমান্রেয় ভ্রাতা নন্দ, পিতৃম্বসা এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য ব্যন্তাদগকে নিজ ধর্মে 
দীক্ষিতকরেন। গোপাকে ইতঃপুবেই দীক্ষিত কাঁরয়া গিয়াছিলেন' এক্ষণে গোপাকে 
পুরস্ত্রীদিগের নেত্র। কারলেন। বুদ্ধদেব শাক্যবংশশয়দিগকে নবধর্মে দীক্ষিত কাঁরয়া, 
রাজগ.হ।ভমুখে গনন করেন । 


দেহত্যাগ 


বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর ধর্মপ্রচার কাঁরষা অশীতি বংসর বয়ঃক্রমকালে, ৫৩৪ পঃ খঙ্টোত্দে 
কুশগনগরের** কোন শালবৃক্ষের তলদেশে, উদরাময় রোগে প্রাণত্যাগ করেন । একদা 
[তিনি তাঁহার 'শিষ্যগণের সাহত রাজগহ হইতে কুশীনগরে গমন করিতেছিলেন, হঠাৎ 
পাঁথমধ্যে উদরাময় রোগ আসিয়া তাঁহাকে আরুমণ করে। বুদ্ধদেব বধৃবিয়াছিলেন যে, 
এই আব্লমণ হইতে 'তান আর রক্ষা পাইবেন না, সেই জন্য তিনি 'শিষ্যাদগ্কে অগ্রসর 
হইতে নিষেধ করেন। শিষ্যগণ এক সুবূহৎ শালবৃক্ষের তলদেশে গুরুদেবের শয্যা 
রচনা কারয়া "দয়া তাঁহার শহুশ্রুষা করেন; 'কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই । 'তাঁন 


* মহারাজ শুদ্ধোদনের "দ্বিতীয়া পত্রীব নাম গৌতমী । মায়াদেবশর দেহাস্তর হইলে, 
সিদ্ধার্থের লালনপালনের ভার গৌতমণ গ্রহণ কারয়াছলেন। গৌতম 'সিদ্ধার্থকে 
আতশয় স্নেহ কারিতেন বাঁলয়া, গৌতমীর সখাগণ 'সিম্ধার্থকে গৌতম বাঁলিয়া আদর 
কারতেন । লেই অবাধ সিম্ধার্থের অপর নাম গৌতম হয় । 

** এই গিবষয়ে দুই মত দেখতে পাওয়া যায় । কাহারও মতে আসামের অন্তঃপাতন 
কুশীগ্রামে, আবার কেহ বা বারাণসী ও পাটনার মধ্যবতা গণ্ডক নদতীরচ্ছ কুশীনগরে 
তাঁহার মৃত্যুন্থান নির্দেশ করেন। 


২০ সাধক জাঁবনচরিত 


ক্রমেই দুবল হইয়া পড়েন। বৃষ্ধদেব আন্ত সময়ে শিষ্যদিগকে আহবান করিয়া 
নিয়ালাখত চারিটি উপদেশ প্রদান করেন £-- 

১। হে বসগণ ! চক্ষু, কর্ণ? নাঁসিকা এবং জিহুবাকে সংযত কাঁরবে । ইন্দ্িয়দিগকে 
দমন করিতে পারলে নিবাণ-রাজ্যে শীঘ্রই পেশা ছতে পারিবে । 

২। হে ভিক্ষুগ্ণ! তোমরা আপনাকে আপাঁন জাগ্রত করিবে, আপনাকে আপাঁন 
পরণক্ষা করবে, এইরূপে সতকণ এবং আপনা কর্তৃক রক্ষিত হইলে; তোমরা স্তখী হইবে। 
পাপ কারও না, সৎকার্ষে রত থা!কও, অন্যের হৃদয়কে সংশোধন কারও । 

৩। জলের দ্বারা কর্ম উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন জলের দ্বারাই ধৌত হইয়া যায়, 
সেইর;প মন কর্তক পাপ অন:ন্ঠত হইলে, মনের দ্বারাই তাহাকে বিনষ্ট করা যায়। 

8 । ছায়া যেমন মনুষ্যকে পারত্যাগ করে না, সেইরূপ যাঁহাদের 'চন্তা, বাকা ও 
কার্য পাবিন্র, খ ও শা।ন্ত কদাপি তাঁহাদিগকে পারত্যাগ করে না। 

বদ্ধদেব 1শব্যাদগকে এই চারাটি উপদেশ প্রধান কাঁরয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ 
করেন। তিন নবাণিপ্রাপ্ত হইলে, শিষাগণ চন্দন-কান্ঠের দ্বারা চিতা সাঁজ্জত কাঁরয়া এ 
অগ্রে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করেন, পরে তাঁহার দেহ চিতার উপর শয়ন করাইয়া দেন। 
[যান অন্রস এ*ব্ষের অধপাত হইয়া জশবের ম্াান্তর জন্য এন্বর্য, রাজ্য, পদগৌরব 
প্রভতিকে তু জ্ঞান ক।রযাছলেন, তাহার দেহ আজ ভস্মে পাঁরণত হইতে চলিল 
[শষ্যগণ গুবুদেবের দেহ 1চত।র উপব তুলিয়া ভান্তভরে !তনবার প্রদক্ষিণ করেন, পরে 
মহাকাশ্যপ ও অন্যান্য ।শষ্যগণের অন:মাতি লহধা চিতা প্রজ্লিত কারয়া দেন । দেখিতে 
দোখভে বুদ্ধদে বেব নম্বর দেহ ভস্মে পারণত হইয়। গেল। ভিক্ষুগণ এ চিতাভস্ম 
স্বর্ণপান্রে ক।নণা বাঞ্জগহ, বেশ।লী, কাঁপিলবস্তু, অলকান্তর, রামগ্রাম, উ্দপ, পাওয়া 
এবং কুশীনগন এই আট স্থানে আনয়ন করেন । পরে উহা মত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত 
কারিয়া তধুপ। বন চেত্য নিমাঁণ ক।রযা দেন। 

দ্ধদেব দেহরক্ষা করলে ক্ষেম-নামক তাহার একজন শিষ্য তাঁহার একাটি দস্ত সংগ্রহ 
কারয়া কুশখনগবে লইয়া মাসেন। কিছুদিন পরে তিনি এ দস্ত কালঙ্গ প্রদেশের রাজা 
বক্ষদত্তকে প্রদন করেন। ব্রহ্মদত্তের বংশধরেরা এ দস্ত জম্বুদ্বীপের আঅঁধিপাঁত পাণ্ডুকে 
প্রদান করেন । পাশ্ডুব মৃত্য হইলে গুহপসিংহ উহা প্রাপ্ত হন। গুহপসিংহ এ দত্ত 
আপন জামাতার দ্বারা 'সংহলের আঁধপাঁতি মেঘবাহনকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। 
মেঘবাহন এ দ্জ কিছুকাল আপনার নিকট রাখিয়৷ দেন। পরে তান ১২৬৮ খ্টাম্দে 
সিংহলের কাণ্ডী নামক স্থানে একটি মান্দর 'নিমা্ণ করাইয়া মহাসমারোহে এ দস্ত তাহাতে 
গ্রাতিষ্টা করেন । 

এ বিষয়ে আবাব মতভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। বোদ্ধ-ভাষাজ্ঞ টর-নার স।হেব 
বলেন, ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খহ্টাম্দের মধ্যে, পাশ্ডুদেশাধপতি কুলশেখরের সেনাপতি, 
সিংহল জয় কাঁরয়া এ দন্ত পাশ্ডুনগরে আনয়ন করিয়াছিলেন । এই ঘটনার পর তৃতীয় 
রাজা, পাশ্ডুদেশের রাঙ্গাকে পরাভূত কাঁরয়া এ দস্ত পুনরায় সিংহলে আনয়ন করেন। 
এক্ষণে এ দন্ত সিংহলের কাণ্ড নামক স্থানের মান্দরে রাঁক্ষত আছে । এ দস্ত দেখিবার 
জন্য ভ?বত-সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড কাণ্ডীর মান্দিরে গমন কাঁরয়াছিলেন। অনেকে 
বলেন, উহা মনুষ্যের দন্ত নহে, কুন্তীরের দস্ত। 

শাক্যাঁসংহ রাজকুলে সমহদ্ভুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তান বৃক্ষতলে জন্মগ্রহণ, 


বঃদ্ধদের ২১ 


বক্ষতলে বসিয়াই সন্ব্যাসধর্ম গবলদ্বন ও বক্ষেতলে.বসিয়াই জীবলীলা সংবরণ করিয্লা- 
ছিলেন । বাল্যকাল হইতে দেহত্যাগ পষস্ত ক্রমান্বয়ে 'পিতৃমাতৃভান্ত, বিভবসত্বেও বৈরাগ্য, 
ঈশ্বরে প্রেম, নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার, অমান্দাঁষক ক্ষমতা, সত্য জ্যোতিঃ, কামাদি 'রপ্ 
বিসর্জন প্রভৃতি সসগণ রক্ষা করিয়া জীবের মখ্ম্তর জন্য এক নূতন ধর্ম প্রচার করেন। 

এ সময়ে তাঁহার প্রচাঁরত ধর্ম, লোকের এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তৎকালে অপর 
সকল ধর্মই নিস্তেজ হইয়া পাঁড়য়াছিল। প্রায় ২৪৫০ বৎসর হইল, বুদ্ধদেব ইহলোক 
হইতে অস্থাঁহত হইয়াছেন, 'কম্তু আজও কোঁট কোঁট মানব তাঁহার প্রচারিত 'নবাণ- 
ধর্মের অনুসরণ কাঁরতেছে। 


বৌদ্ধ ধর্মশাস্মের উৎপত্তি 


বুদ্ধদেব যতাঁদন জীবিত ছিলেন, ততাঁদন তাঁহার মত সকল, তাঁহার শিষ্যগণের মুখে 
মূখে চলিয়া আঁসতোঁছল। তান পরলোকগমন কারলে তাহার পাঁচ শত শিষ্য 
রাজগ,.হে সমবেত হইয়া বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র সঙ্চলন করেন । তাহারা গুরুর উপদেশগ্দাল 
[তিনাঁট প্রধান মংশে বিভস্ত করেন। প্রথম “সনত্র" অর্থাৎ বুদ্ধদেব স্বয়ং শিষ্যাদগকে যে 
সকল উপদেশ 'দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ধনয়ম” অর্থাং বৌদ্ধ-সমাজের শাসন-সম্বন্ধীয় 
[নয়মাবলী ৷ তৃতগয় 'আঁভধর্ম' বা ধর্মনশীতি অথাৎ দার্শনক বিচার, মীমাংসা, মতামত 
প্রতীতি। বৌদ্ধধমশাচ্দ্রের এই তিন খণ্ডের নাম ত্রপিটক। 


সঙ্গীত 


বূদ্ধদেব দেহরক্ষা কারবার পর, তাঁহার শিষ্যগণ 'ন্র।পটক প্রস্তুত করবার দয একাট 
সভা কারয়াছিলেন। ধমর্্রচারক কাশাপ এই সভার সভাপাতিত্ব গ্রহণ নরেন । 
কাশ্যপ সমত্র-পিটকের, আনন্দ 'নিয়ম-পিটকের এবং উপালশী আশণম“-পিউকের সংগ্রহ" 
কঙ। বৌদ্ধধ্মসভাব নাম “সঙ্গীত” । প্রথম সঙ্গীতব এক শও ব্খসর পরে 
বৈশালীতে 'দ্বিতীর সঙ্গীতির অধিবেশন হয। সাত শত বৌদ্ব এই সঙ্গীততে ৬পাস্থিত 
ছিলেন । এই এক শত বৎসরে বোদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিশেষ মতাঁবরোধ জন্মে। 
বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য-বিধান জন্যই 'দ্িতীয় সঙ্গীতির আঁধবেশন হইযাছিল , কিম্তু 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই ৷ বৌদ্ধেরা দুই।ট পরস্পর প্র।তদ্বন্ী সংপ্রদায়ে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়েন । শেষে ইহাদের মধ্যে আবার আঠার।ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হব । অ-.শাকের 
সময়ে খণ্টান্দের ২৪৩ বংসর পূর্বে পাটলীপনত্র নগরে বৌদ্ধাদগেত তায় সঙ্গীতির 
আঁধবেশন হম । এক হাঞ্জার বৌদ্ধপুরোহিত এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত ছিলেন । প্রতারক 
লোকে বৌদ্ধাদগের পাবন্র হরিদ্রাবর্ণ পাঁরচ্ছদ ধারন কারয়া আপনাদের কথা বুদ্ধের 
উপদেশ বলিয়া সাধারণ্যে প্রগার করিয়াছিল। এই সঙ্গশীততে তৎসমুপায়ের সংশোধন 
হয। খ্রীণ্ট ৪০ অধ্দে কাঁণচ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধদিগের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ সঙ্গীতির 
অধিবেশন হয়। ইহাতে বৌদ্ধপুরোহতগণ সমবেত হইয়া ধমর্িন্থের 'তিনখানি টকা 
প্রস্তুত করেন। 
বৌদ্যধর্মের বহুল প্রচারের কারন 


মহারাজ অশোক ও কাঁণচ্কের উৎসাহে বৌদ্ধধর্মের পারপ্াণ্ট ও বিস্ত'ত হয়। 
২৫৭ গ্রীঃ অধ্দে মগধরাজ অশোক এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে ষে, 


২২ সাধক জীবনচারত 


মহারাজ অশোক ৬৪০০০ চৌবট্র হাজার বৌদ্ধ যাজকের ভরণপোষণ কারতেন এবং 
চুরাশধ হাজার ভ্ন্ত নিমাঁণ কারিয়া বৌদ্ধধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। রোম-দেশীয় 
সম্রাট কন্টানটাইন শ্রীষ্টধর্মের যেরুপ সহায়তা করিতেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মহারাজ 
অশোক তদপেক্ষা সহন্র গ্‌ণে সহাযত্ডা করিয়াছেন । 'তাঁন পণ্চাবধ উপায়ে এই উদ্দেশ্য- 
সাধন কাঁরয়াছিলেন, যথা £-_ 

১। ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ মীমাংসাব জন্য একাট রাজকীয় সভা দ্ছাপন। 
২। অনুশাসন-পত্র দারা ধর্মনীতির ব্যাখ্যা । ৩। ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষাব উদ্দেশে 
একটি রাজকীয় ধমশাবভাগ স্থাপন ।? ৪1 প্রচারক দ্বারা দ্‌ররেশে বৌদ্ধমত প্রচার। 
৫ । নিজতত্বাবধানে উপযক্ধ ব্যক্তি দ্বারা ধর্মশাদ্ত্ের পারশাধ্ধ-সাধন। 

অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হইয়াছিল। এ সময়ে ধর্মপ্রচারকেরা 
[িংহল দ্বধপ হইতে রঙ্গদেশে গমন করেন ৷ ঘরণঃ ৬৩৮ অন্দে শ্যামদেশবাসিগণ বৌদ্ধধম' 
পারগ্রহ করে। ইহার কিছুকাল পূর্বে ধর্মপ্রচারকেরা ভারতবর্ষ হইতে ববদ্ধীপে যাইয়া 
বৌদ্ধধর্মের জয়পতাকা উজ্ভীন করেন। ক্রমে ধর্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য-এশিয়ার 
দক্ষমাংশে ও চনে গমন করেন । এঁদকে পশ্চিমে কাস্পীয়সাগর ও পূর্বে কোরিয়া 
পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হয় । খ্রীঃ ৩৭২ অধ্দে কোরিয়াবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম পারগ্রহ 
করে। খ্রীঃ &৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে যাইয়া তদ্দেশীয় অধিবাসীদগ্পকে 
আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত করেন। প্যালেম্টাইন, আলেকজান্দ্িয়া, গ্রগস ও রোমেও 
বৌদ্ধমত প্রচাবত হইয়া।ছল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় । 

বিভন্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় 

বৌদ্ধগণ একমান্র বুদ্ধদেবের উপাসক হইলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে গ্রেণীেদ দ-্ট হয় । 
তাঁহানা চার সম্প্রদায়ে বিভন্ত । যথা--মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌন্রাস্তক ও বৈভাষক। 
মাধ্যমকাঁদশেব মতে সকলই শুনা, জগতে কিছুই নাই । ইহাদের মশমাংসা আতি 
চমৎকার । জগৎ মিথ্যা__কারণ, যাহ জাগ্রদবস্থায় দম্ট হয়, তাহা স্বপ্নাবস্থায় দ্ট হয় 
না, আর স্বপ্নাবস্থায় যাহা দ-ম্ট হয়, তাহা জাগ্রৰবস্থায় দুষ্ট হয় না। ইহাতেই উ"হারা 
স্থর কারয়াছেন যে, জগৎ মিথ্যা । 

যোগাচারণীরা বাহ্যব্তুকে অলীক ও ক্ষণক বিবেচনা করেন। বিজ্ঞানর্প আত্মাই 
উ"হাদগের মতে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । উন্ত বিজ্ঞান দ্বিবিধ ,--প্রবত্তি ও 
আলয়। জাগ্রং বা সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান এবং নুষুপ্তি- 
দশায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে আলয়-বিজ্ঞান বলে। সোন্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু সত্য ও 
অনুমান-িদ্ধ । বৈভাষিকেরা বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষ-লিদ্ধ কহে। 

বোদ্ধধমে মুমুক্ষ: ব্যান্তাদগের আবার চারটি অবস্থা আছে, যথা-_-অহৎ অনাগাম+, 
সকণাগামশ ও শোতাপাস্তি। জীবন্মস্তদিগকে অহ্ৎ বলে । যাঁহাদিগকে আর প.থবীতে 
জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে না, বর্তমান দেহাস্তরের সাহত 'নিবণ-ফললাভ করিবেন, 
তাহাদিগকে অনাগামশ বলে। যাঁহারা এক জন্ম পরে নিবাণ লাভ করিবেন, তাঁহাদিগকে 
সকদাগামী বলে। ধর্মজীবনের চতুর্থ অবস্থার নাম শোতাপাত্ত। এই অবস্থায় 
উপন?ত হইলে, লোকে নাত জন্ম পরে নবাণ লাভ করে। 

অংতেরা পাঁচ প্রকার মহাব্রতের অনজ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা-_-অহিংসা, অন্ভেয়, 
স্ুন্‌ত, বক্ষচ্য ও অপারগ্রহ । জীবাদির বিনাশ্‌ না করার নাম আঁহংসা। অদত্ত বচ্তু 


বষ্ধদেব ২৩ 


গ্রহণ না করার নাম অশ্রেয়, সত্য ও হিতকর অথচ প্রিয়কথনের নাম সুনত, কামক্রোধাদি 
পরিত]াগের নাম রক্ষচর্য এবং সকল বিষয় হইতে মোহ পাঁরত্যাগের নাম অপাঁরগ্রহ | 
অহদগের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে । ইস্হাঁদগের এক সম্প্রদায়ের 


নাম জৈন । 
ঘ্‌দ্ধদেবের বচন 
১। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননায় ব্যান্তকে সম্ভ্রম করা 
পরম ধম । 
২। হৃদয়ে সাধূ ইচ্ছা পোষণ করাই পরম ধর্ম । 
৩। আত্মসংযম ও 'প্রিয়বচনই পরম ধর্ম । 
৪ 'পিতামাতার সেবা করা পরম ধর্ম । 
&। স্ত্রী-পনুত্রকে সুখী করা ও শাস্তির অনুসরণ করাই পরম ধর্ম । 

৬। পাপ-কার্ হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রাতি ঘ:ণা, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও 
সংকার্ষে পারিস্রান্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম । 

৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময়ে ধর্মতত্ব শ্রবণ করা প্রকৃত শান্তি। 

৮। কম্০সাহফ্ুতা ও দশীনতা গ্রহণ, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম চচাঁ করা যথাথ সুখ । 

৯। জীবনের পরিবর্তন ও 'বাচত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত গব্চ।লত না হয় এবং 
যে ঙ্গয় শোক, দুঃখ ও ইন্ট্রিয়াতীত এবং চ্ছির, তাঁহার ধম"- উচ্চ ধর্ম । 

১০। প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা পর্বতের ন্যায় অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাহারা !নরাপদ, 
তাঁহারাহ প্রকৃত সাধু । 

১১। মন.ক বশণভূত করা, মাণবের প্রধান কার্য। কারণ, ইহা ক্ষণমৃহূর্তে কোথায় 
দৌড়াইয়া যায ও কোথায় 'গিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। 
অতএব, সংযতচিত্ততাই নিত্য স্রখাবহ । 

১২। যে ব্যস্তি মুখে সাধু ও মিষ্ট কথা বলে, অথ তদনঃরূপ কার করে না, তাহার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । 

১৩। একজন সংগ্রামে সহমত লোককে জয় করিতে পারে, কিন্তু যে আপনাকে জয় 
করিয়াছে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর । 

১৪। পাপকে সামানা লঘহ জ্ঞান করা উচিত নহে । যাদ কেহ মনে নে 'চন্তাকরেষে, 
পাপ আমায় পরান্ত করিতে পা।রবে না, তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, 
কোন ভাসমান জলপান্রের একদেশে বিন্দমান্ত্র ছিদ্র থাকিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে 
জলপূর্ণ হইয়া 'নমগ্র হইয়া যায়। . 

১৫। কখনও ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিও না। যে ব্যান্ত ধর্মের কোন এক নিয়ম 
উল্লত্ঘন করিতে পারে, সে ব্যন্ত সকল পাপকার্ধই কাঁরতে সমর্থ হয় । 

১৬। অক্লোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুভাবের দ্বারা অসাধুভাবকে জয় করিবে, 
সত্যের দ্বারা 'মিথ্যাকে জয় করিবে। 

১৭। সত্য কথা, ক্ষমা ও নিঃস্ব ব্যান্তকে দান, এই ন্রাবধ কার্ষের হারা মনষ্যদেহ 
প্রকীতি লাভ কারতে সমর্থ হয় । 

৯৮। জাঁবাঁহংসা, পরের দ্রর্য হরণ, মিথ্যাকথা বলা, সুরাপান করা, পরল্ত্রী হরণ, এই 


লকল মহাপাযপ। 


শঙ্করাচাধ” 


চি 





সস এস. ০ 





শিট ই | অথ শপ, অসি 


কেরল** রাজোর অধিপতি ম:গনাবায়ণ, পূর্ণা-নাম্নী নদগতীরে কয়েকটি শিবমন্দির 
নিমাণ করাইয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহাদের পূজার্চনাদির জন্য 
সর্বশাস্দ্রে পারদশ বিদ্যাধিরাদ নামক জনৈক তাক্ষণকে ?নষস্ত করেন । এ ব্রাঞ্মণের 
।শবগুরু নামে একটি সন্তান কন্মে। শিবগরয শৈশবে মাতাপিতার স্নেহে 
প্রতিপালিত হন, পরে কৃতোপনয়ন হইলে শাম্ত্রালোচনার জন্য গুরুগ্‌হে বাস করেন। 
[কিছুকাল আতবাহিত হইলে পর, গুরুদেব শিবগুরুকে পরীক্ষা করেন। তানি 
শিষ্যকে বিদ্যালাভে কৃতকৃতাথ দৌঁখয়া, গাহস্ছাধ্ম আশ্রয় ও মাতাপিতার শহশ্রুষা 
করিতে আদেশ করেন । শিবগ্‌র গুরুর নিকট এইরূপ আঁদন্ট হওয়ায়, গুরু-দক্ষিণা 
প্রদানানন্তর স্বগ্‌হে প্রত্যাগমন করেন । পাত্র গুরগহ হইতে প্রত্যাগত হইলে, 
বদ্যাধরাজ পান্রী অন্বেষণ ক'রয়া শুভলগ্নে তাঁহার পাঁরিণয়-কার্য নিবহি করেন । 
[বিবাহ-কার্য সমাধা হইবার পব 1শবগ;র রূপবতী, গুণবতণ ও পাঁতন্রতা ভার্ধা লাভ 
কারয়া দাস্পতা-স্মখসম্ভোগে কালযাপন করিতে থাকেন । 


শও্করাচাযোর জন্ম 


শিবগুরুর ভার্যার নাম শ্ুভদ্রা। এক দিবস শ্তভদ্রা পাতি-সম্লিধানে বসিয়া আপনার 
মনের কষ্ট এই বাঁলয়া নিবেদন করেন যে, 'স্বামন। আমাদের যৌবন অতণতত্রায় : 
কিন্তু এখনও পত্রমুখ দর্শন কারতে পারিলাম না। যে বমণীর কুক্ষিতে পত্র না 
জণ্মে, সে বন্ধ্যা বাঁলয়া সকলের ঘণাহা হয়। নাথ! পুত্র যখন আধ আধ স্বরে 
মধ মাখা বু।লতে 'গা-মা” বলিয়া ডাকে, তখন জননীর হদয়ে যে কি অনিবর্চনণয় সুখের 


শি শপাাশিকগা সপ শা সপ | পেপসি পার 


* মহাত্মা শঙ্করাচার্ের জীবনী স*্বন্ধে শঙ্কর-বিজয় ও শঙ্কর-দিঁপ্বজয় এই দই গ্রন্থে 
অনেকস্থলে অনৈকা আছে । শঙ্কর-।বঞজয়ে এইরূপ 'লাখিও আছে যে, এক 'দিবস 
নারদ মুনি পৃথিবীতে নানারূপ অসদ্ধমেরি প্রচার দেখিয়া, কাপালিক, ভৈরব, 
বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক প্রর্ভূতি বিব্ধি মতের প্রভাবে বোদিক ধর্মের বিলোপ হইতেছে 
দেখিয়া ব্রঙ্গার নিকটে উপস্থত হইলেন । বহ্ধা নারদকে লইয়া মহাদেবের নিকট 
আসিলেন। এ স্থানে অন্যান্য দেবতাগণ সকলে একন্র হইয়া এই ।স্থর কাঁরলেন 
যে, মহাদেব শঙ্করাচার্যর?পে অবতীর্ণ হইবেন । যথাস্ময়ে দেবাদদেব মহাদেব 
1চদম্বরম নামক দেশে আকাশ-লিঙ্গ-নামক শিবমার্ততে অধিল্ঠত হইলেন । 
চিদম্বরমে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্বজ্ঞ-নামক এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার 
পত্নী কামাক্ষী, চিদম্বরেশবর শিবের আরাধনা কারয়া বিশিন্টা নামে এক তনয়া লাভ 
করেন। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বি।শম্টা, 
“আমার স্বামী বি*বিজৎ আর আকাম্-ীলঙ্গ-শিব দুই এক' এই ভাবনা করিয়া এক 
সন্তান লাভ করেন। সেই সন্তানই অহ্বত মতের গুরু শঙ্করাচার্থ । 

** বর্তমান মালবর প্রদেশ । 


শঙ্করাচার ২৫, 


আবিভাঁব হয়, তাহা ত আম জানিতে পারলাম না। আমি এমনি অভাগী যে, সে 
রসাস্বাদনে বণ্চিত রাঁহলাম । নাথ! আম “হনমুখ দর্শন করিয়া কি পুল্লাম নরক 
হইতে উদ্ধার পাইব না? শাস্তে এরপ দেখিতে :79শ যায় যে, ভোলানাথের আরাধনা 
কারয়া এ পয'স্ত কেহই বিফল-মনোরথ হন নাই, তবে আমরাও কেন তাঁহার অর্চনা 
কার না 2 শিবগুরু প্রণণায়নীর এইরূপ করুণ খেদোস্তি শুনিয়া সবিশেষ মর্মাহত 
হইলেন, এবং আপনাদের মনোভগন্ট-সাঁদ্ধর জন্য সপত্বীক 'শিবারাধনা কারতে কৃতসঙ্কজ্প 
হইয়া, রাজ-প্রাতীষ্ঠত !শবালয়ে প্রতাহ শুলপাণি মহাদেবের অর্চনা কাঁবতে লাগিলেন । 
কয়েক বংসর কাল এরূপ পূঙ্গর্চনা ক।রবার পর, এক 'দবস শিবগুর; স্বপ্ন দেখেন যে, 
একজন বৃদ্ধ ভ্রাঙ্ধণ তাঁহার 1শয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বালতেছেন, বৎস! তে।মাদের 
অর্চনায় আমি প্রীত হইয়ছি * এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।' শিবগুর স্বপ্লাবস্থাতেই এই 
বর প্রার্থনা করেন যে, হে দেবাদিদেব! আমি আপনার মত গুণসম্পন্ন একমান্তর পনর 
প্রার্থনা কার।* ব্রাহ্মণ “তথাস্তু' বাঁলিয়া অস্তাহত হন। কালক্রমে স্ুভদ্রা অন্তঃসত্বা হইয়া 
শুভলগ্নে পর্ণ-শশধর সদ্‌শ এক প,ন্রসন্তান প্রসব করেন। সুভদ্রা, জগদগুরু শঙ্করের 
আরাধনায় পুন্রমূখ 1নরক্ষণ করেন বলয়া পুত্রের নাম শঙ্কর রাখেন । 


শঙ্করাচাযের বাল্যাবস্থা 


শঙ্করাচার্য* ভূমন্ঠ হইবাব পর হইতে সিতপক্ষীঘ শাশকলার নায় দিন দিন 
পারবার্ধত হইতে থাকেন। ইহার বধঃক্ম যখন এক বংসর মান, সেই সময়ে ইনি 
মাতৃভাষা অভ্যাস কবেন। দ্বিতীয় বংসব বদসে মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া অদ্ভুত ম্মরণশান্ত- 
প্রভাবে মাতাব মুখা* £সৃত পরাণাদ শ্রবণ করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ কাঁরঘা ফেলেন । তৃতীয় 
বসবে ইহার 'পতৃ বিযোগ হয় । চতুর্থ বংসর বয়ঃক্রমকালে মহেম্বরের সবশান্ত 
ই"হাতে প্রাদু্ভতি হওয়ায়, ইনি স্তকুমাব বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাঁদগের ন্যায় 
জ্ঞানবান হণ। পণ্ম বংসর বয়সে হান যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কাঁরয়া গুরুগৃহে গমন 
করেন। ষষ্ঠ বৎসর বগঃক্রমকালে মহাত্মা শঙ্করাচার্য সর্বগাস্ত্রে ও সর্বাবিদ্যায় সুপাণ্ডিত 
হইয়া উঠেন। এঁ সমযে 1তান বেদে ব্রহ্মার সমান, তাৎপর্য-বোধে বৃহস্পাতির সমান, 
এবং সিদ্ধান্তে ব্যাসেব সমান হন । 


মহাত্মা শঙ্করাচার্য কোন: সময়ে জণ্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানবার 

উপাষ নাই । এ বিষয়ে শানাজনের নানা মত দেখতে পাওয়া যায়। !নম্নে ইহার 

কতকগু।ণ উল্লেখ ক।রণাম_ 

১) শঙ্করাচাষে'র জন্মস্থান মালবর প্রদেশ। এ দেশময় ব্যন্তাদগের মত এই যে, 
হন সহন্ত্র বর পূর্বে জশ'বত ।ছলেন। 

২। তেলুগদ ভাষাতে “কেরল উৎপস্ত' নামক গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায় ষে, প্রায় 
সহম্্র বংসর পূর্বে কৃষ্ণরাও যখন ?শওরাও-এর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, 
তখন শঙ্করচাধ মালবর প্রদেশে বত'মান 'ছিলেন। 

৩। বে সময়ে শঙ্করাচার্য কাম্মীর দেশে গমন করিয়া বিপক্ষা্দগকে জয় কাঁরয়া- 
1ছলেন, সেই সময়ে লালতাদিতা তথাকার রাজা ছিলেন। রাজতরাঙ্গণখর 
মতে ১১৮৬ বংসর পূর্বে লালতাদত্যের রাজত্বকাল শেষ হয়। তাহা হইলে 
৭২১ খনষ্টাব্দের পূ্ে শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 


২৬ সাধক জবনচারত 


আধুনিক নব্য-যূবক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই শঙ্করাচার্ষের অদ্ভুত স্মরণ- 
শান্তির কথা পাঠ করিয়া গ্রন্থকত'কে গাঞ্জকা-সেবক অথবা বাতুল বলিয়া উপহাস কাঁরতে 
পারেন, কিন্তু আমরা এ বিষয়ে আঁধক কিছ না বলিয়া, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ 
মাসের ১১ই তারিখের “হতবাদ”" পান্রকায়, “অদ্ভুত স্মরণশস্তি'-শীর্যক যে প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হহয়া'ছিল, তাহার অবিকল এই স্থানে উদ্ধৃত কাঁরয়া দিলাম । পাঠক- 
পা'ঠকাগণ, আপনারা ইহার দ্বারাই অনুমান করিয়া লইবেন যে, যখন--আমাদের এই 
অধঃপতনের সময়েও মনষ্য-সমাজের মধ্য এরূপ স্মরণশন্তিসম্পন্ন ব্যন্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়, তখন যিনি শঙ্করের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার এর্‌প অসাধারণ 
স্মরণশান্ত না হইবে কেন ? পহতবাদণ' পান্রকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াঁছল, তাহা 
এই-_ 

ভাবতে বণশ্রিম-ধমের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আর্যজাতির শীষস্ছান?য় ব্রাহ্মণগণের 
ঘোর অধঃপতন হইয়াছে । ব্রাহ্গণদিগের যে অসাধারণ মেধা ও অলোকসামান্য প্রতিভা, 
সেই 'নস্পৃহতা ও তেজীস্বতা এখন ধিল'প্তপ্রায় হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ ঘোর দুরদিনেও 
প্রা্ষণদিগের মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশান্তর পরিচয় পাওয়া যায়, প2থবশর অন্য 
কোনো স্থানে কোনো জাতির মধ্যে সেই প্রকার বু।দ্ধমন্তা ও স্মতিশঃস্তন পারচয় পাওয়া 
যায়না এক বৎসর হইল, পুণ্যতণর্থ বারাণসশতে দুইটি শ্রাহ্মণ-বালক আসিয়াছে । 
বালক দুইটি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান । আমরা পাঠকাদগেব কোতুহল চাঁরতার্থ 
কারবার জনা এ বালক দুইটির প্রাতিকৃতি প্রকাশ করিলাম |” 

“যে বালকটি দণ্ড, কমণ্ডল?, আঁজন, মেখলা, কৌপনঈন এবং বাহবসি ধারণপূর্বক 
দণ্ডায়মান আছ, ওট পাঁচ বংসর বয়সে !হন্দস, বাংলা, ইংরান্গী এবং সংস্কৃত ভাষায় 
অনেকগ্ণীল গ্রন্থ অধায়ন এবং অস্টাধ্যায়ী পণ্াবরবশ, পাণান ব্যাকরণ সমগ্র 
কণ্ঠস্থ করে। সংবংসর হইপ”' যজ্ঞসূত্র ধারণ কারম়া বেদোস্ত কঠোর ব্রহ্ম 
পালন এবং সামবেদ অধায়ন কারতেছে। সম্প্রীতি বালকাট অষ্টম বংসরে পদাপণ 

৪1 পাঁণ্ডত বেঙ্কটরাম বলেন. 'শঙ্করাচার্ ৭৮৮ খহম্টাষ্ণে জন্মগ্রহণ 

কারয়াছলেন । 

৫&। অধ্যাপক উইলসন: সাহেব বলেন, 'শঙ্করাচার্য ৮০০ ক ৯০০ খহজ্টাষ্দে 

জশীবত ছিলেন 

৬। প্রাচন 'দাপ্বিজয় নামক গ্রন্থের ১৫৭ পৃভ্ঠায় লিখিত আছে, ১১৪৩ খীত্টাব্দে 

গুজরাটে রাজা কুমারপালের সভাসদ হেমচন্দ্রের সাহত শঙ্করাচার্যের 
বিচার হয । 
৭। পদ ইশ্ডিয়ান এপ্টিকুইীর' নামক গ্রন্থে লিখত আছে যে, ইনি ৮০০ অথবা 
৯০০ খষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন । 

৮। হগসন সাহেব তাঁহার “মসলেনিয়াস্‌ এসেজ' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৩ 
প্ঠায় 'লিাখযা িয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য ৮০০ খ্াষ্টাব্দের পৃবে জীবিত 
[ছিলেন । 
এই সকল এবং আরও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ কারয়া অনুমান হারা 
আমি ৭৩০ খুশন্টাব্দের শেষভাগে শঙ্করাচাষের জন্মকাল ?স্থর করিলাম । 


শা্করাচার্য ২৭ 


কারয়াছে। অপর বালকটি ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা; এটিও চার পাঁচাট ভাষায় ব্যৎপন্ন 
হইয়াছে, সম্প্রীত পাঁণান অধ্যয়ন কারতেছে, উহার বয়ঃক্রম পাঁচ বংসর ৷ গাঁণতশাস্দেও 
ইহাঁদিগের অধকার অসামান্য । ইহার্দিগের পিতা এবং গুরু শ্রীমদবংশধর সরস্বতশ 
অগ্সিহোলী মহাশয় বাঙালশীদগের মধ্যে একমান্র সাগ্নিক ব্রাহ্মণ । ইনি বেদ-বিধানানুসারে 
অরণীকাহ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ আগ্ন উদগার করিয়া শ্লোত এবং স্মার্ত পগ্যাপ্সির 
আধানপূর্কক 'বাবিধ যজ্ঞের অনষ্ঠান কারতেছেন এবং বুক্ষচারীশিষ্যগণকে বেদাধ্যাপন 
করাইতেছেন। ৬কাশনধামে আগন্তুক মহোদয়গণ সম্প্রীতি ২০৭নং মদনপুরা নামক 
স্থানে ইহাদগের আশ্রম দেখিতে পাইবেন। সেখানে উন্ত বালক দইটিকে এবং 
যজ্ঞশালায় হোতা, অধব্+, উদ্গাতা অগ্নী প্রঃ এবং ব্রদ্ধাপারবতি আচাযণপাদকে ও তাঁহার 
চিরপ্রজহালত আগ্মিদেবতাকে দর্শন এবং বেদধ্বান শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইবেন।, 

শঙ্কর গ্‌র্গূহে অবম্থানসময়ে, এক দিবস ভিক্ষার জন্য বহির্গিত হন। তিনি 
ইতস্তভতঃ পাঁরনভ্রমণ কারয়া অবশেষে একজন দাঁরদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে আসেন এবং 
তথায় কিং ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এ সময়ে ব্াহ্মণ বাটীতে ছিলেন না। তিনিও 
দারিদ্র-দশাপ্রপীঁড়ত হইয়া ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। র্রাহ্মণ-পত্বী, 'ভিখারীর 
গুহে ভিক্ষুক আসিতে দৌঁখয়া, আতিশঘ মমাহত হন এবং আতি 'ম্রয্মাণা হইয়া এই 
কথা বলেন যে, বংস! আমরা আত ভাগ্যহশন, দেব কতক বাঁণত , ঈ*বর, ভিক্ষা 
প্রদান করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের দেন নাই । আতাঁথকে বিমুখ করিতে নাই, সেই 
জন্য তোমায় এই আমলক ফল প্রদান কাঁরতোছি, গ্রহণ কর | মহাত্মা শঙ্করাচার্য বিপ্র- 
পত্রীর বিলাপপার্ণ বাক্য শ্রবণে দয়ার্রুচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পদ্মালয়া কমলাকে ভ্ভব 
কারতে আর"ড করেন । হরিপ্রিয়। শঙ্করের ভ্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, আবলদ্বে শঙ্কর- 
সন্ধানে আ1সয় উপনীত হন এবং শঙ্করকে বর গ্রহণ কাঁরতে বলেন । মহাত্মা 
শঙ্করাচার্য কমলাকে সন্তুন্ট কাঁরয়৷ এই বর প্রার্থনা করেন যে, এই দরিদ্ু ব্রাহ্মণ দম্পতশ 
অতুল ধনের অধ*ব্র হইয়া যেন সুখে কালযাপন করে ।” লক্ষমশও “তিথাম্তু” বলিয়া 
অস্তাহ্হতা হন । অকস্মাৎ ব্রাহ্গণের পর্ণ কুটির সুবর্ণ-অট্রালিকায় পারণত হওয়ায়, 
শঙ্করের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় তাঁড়ছেগে চতুর্দিকে পরব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এ সময়ে 
তদ্দেশ'য় রাজা রাজশেখর অপনত্রক 'ছিলেন। তিনি শঙ্করের অসামান্য ক্ষমতার বিষয় 
শ্রবণ কাঁরয়া অযৃত স্বর্ণমুদ্রাসহ তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কারতে আসেন এবং তাহার 
চরণোপান্তে অধৃত স্ুবর্ণমনদ্রা রাখিয়া সাম্টাঙ্গ হইয়া প্রাণপাত করেন। শঙ্করদেব 
তাঁহাকে আশশবদ করেন এবং এ অর্থ দীরদ্রাদগকে দান করতে বলেন । এ আশীবার্দে 
রাজা রাজশেখর পনুত্রমৃখ দর্শন করিয়া পরম প্রশীতিলাভ করেন । 


বৈরাগেের উদয় ও সন্নযাস্ধর্ম গ্রহণ 


শঙ্করাঠার্য অস্টম বংসরের হইলে, তান হকের সকল সুখে জলাঞ্জাল 'দিয়া সন্নযাসধর্ম 
গ্রহণের জন্য মাতার অনমতি প্রার্থনা করেন। স্ুতবংসলা জননগ একমান্্ পুত্রকে 
ছাড়িয়া কিরুপে জশবন্ষাপন করবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল হন, সুতরাং তিনি 
পুন্নকে সন্যাসধর্ম গ্রহণের পূর্বে গাহস্থ্যিধর্ম অবলম্বন করিতে বলেন। শঙ্করাচার্য 
সহজে জননীর অনমাত না পাওয়ায়, এই কৌশলে কার্যসিদ্ধি করেন,_ 

গ্রক সময়ে শঙ্করাচার্য মাতার সাহত নদী পার হইয়া ফোন আত্মণয়ের বাট? 


২৮ সাধক জীবন্চরিত 


[গয়ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে দেখেন যে, যাইবার সময় যে নদী অনায়াসে 
পার হইযাছিলেন, এক্ষণে তাহা জলে পূর্ণ হইয়া গ্যাছে । শঙ্করাচার্য জলে নামিয়া 
কিয়দ্দূর গমন করিলে তাঁহার আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি মাতাকে 
সন্বোধল করিয়া বলেন, 'জননন ! আপনি যাঁদ-আমাকে সন্বাসধর্ম গ্রহণে অনুমাতি 
না দেন, তাহা হইলে আমি জলমগ্ন হইব ।, ইহাতে শঙ্কর-জননী সমূহ বিপদ বুঝিয়া 
তখনই পন্ত্রকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমাত দেন। 

শঙ্করাচার্য জননীর অনমাতি পাহয়া প্রথমে পুজ্যপাদ শ্লীমৎ গোবিন্দ স্বামীর শিষ্য 
হন। তথায় তিন বঙ্ধাত্বলাভ করিয়া গুরুদেবের উপদেশান,সারে মোক্ষক্ষেত্র কাশধামে 
গমন করেন। এ চ্ছানে চোঁল দেশবাসী সনম্দন* তাঁহার প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন 
ও পরে অনেকে তাঁহার ।শষ্য হন। 

এক 'দবস শঙ্করাচা কাশীতে মণিকার্ণকার ঘাটে স্নান করিয়া !নাদধাসন 
কারতেছেন, এর্প সময়ে এক'ট বদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 

বেন, তুম না বরন্মথসৃত্রের ব্যাখা ক।রণাছ ? বল দেখি, কোথায় অর্থ কাঁরতে তোমার 

বড়ই কম্ট পাইতে হইয়াছে ? শঙ্কর বলেন, 'যাঁদ আপনি কোথাও বুঝিতে না পারিয়া 
থাকেন বলুন, আমি তাহার অর্থ কারয়া 'দিতে'ছ |” শঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ 
“তদনম্তরপ্র।৩পতৌ, রংহতি সম্পারষাত্তঃ প্রশ্রমনরূপণাভ্যাম- এই সূত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা 
করেন। দুই জনে দুই প্রকার অর্থ করেন। ক্রমে দুই সত্রের ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের 
বাগাঁবভণ্ডা আর'ভ হয় ॥ শঙ্করাচারয বুদ্ধের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া পদ্মপাদ 
নামক তাহার 'শষ্যকে বলেন, এই বুড়াটাকে দূর কাঁরয়া দাও।” গুবুর আদেশ 
শ্রবণ ক1রয়া পচ্মপাদ আচাযকে নমস্কার ক।রয়া বলেন-_- 


শাঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ ত্বয়ম-। 
ওয়োবাদে সম্প্রাপ্তে, ন জানে কিং করোম্যহম: ॥ 


'শঙ্গর সাক্ষংং মহাদেব, ব্যাস মৃতামন্ত নারায়ণ, এই উভয়ের !ববাদে এ দাস কি 


সননদনের আঅপব নাম পদ্াপার্দ। এই নামের উৎপ।ন্ত সম্বন্ধে এরূপ কাথত আছে 

ষে, কোন সময়ে শঙ্করাচার্য জাহুধী-তারে সয়া আছেন; গঙ্গার অপর পারে 
[শষ্যপ্রবর সনন্ধমন অধ্যাসীন র1হয়াছেন , শঙ্করাচা্ পারান্তর হইতে সনন্দনকে 
আহ্বান কারলেন। সনন্দন গুরুর আদেশ শ্রবণমান্র গমনোদ্যত হইয়া মনে মনে 
(ববেচন। কাঁরলেন, ।যাঁন অপার ও সুদুস্তর সংসার-পারাবার হইতে ভস্তজনগণকে 
পাঁরন্রাণ করতেছেন, সামান্য স্রোতস্বতীতে কি তিনি তারণ করিবেন না? 
-_অবশাই কারবেন। সনন্দন মনে মনে দঢ় ভান্তসহকারে এইরূপ নিশ্চয় ও 
ভর কারয়া জাহ্বী-সশীলে যেমন পদানক্ষেপ করিতে লাগিলেন, পদস্থাপনা্থথ 
অমান জলের উপর এক একাট পদ্ম সম.দ্ভূত হইতে লাগিল । সেই পদ্মে পাদ- 
[বনাসপূর্বক সনন্দন ক্রমে ক্রম শ্রীগ্ুরুর চরণাস্তিকে সমপাচ্ছত হইলেন। 
শিষ্যের এরূপ অদ্ভুত শান্ত সন্দর্শন কাঁরয়া এবং প্রাতি পাদবিন্যাসে পদ্মের উদ্ভব 
হইতে দেখিয়া, শঙ্কর সনন্দনকে “পদ্মপাদ” আখ্যা প্রদান করিলেন। সেই অবধি 
সনন্দন পদ্মপাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
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করিবে ?' শঙ্করাচার্য পদ্মপাদের কথা শনিয়া ব্যাসকে* ভ্ঞবে তুষ্ট করেন। ব্যাসদেব 
শঙ্করের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলেন, আমি তোমার প্রাত সন্ভুষ্ট হইলাম ৷ তুমি বঙ্ধসূন্রের 
তাৎপর্য সাঁহত জগতে অদ্বৈতবাদ প্রচার কর।' ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন, 'আমি 
অক্পায়ু হইয়া পহথবাীঁতে জন্মগ্রহণ করিয়া।ছ , আমার ভোগ্কাল ষোল বৎসর মান, 
সুতরাং আমার দ্বারা আর অঁধক ক হইবে ?' ব্যাসদেব শঙ্করের উীন্ত শ্রবণ করিয়া 
বলেন, 'হে শঙ্কর ! এখনও তোমার কর্তব্যকর্ম অবশিষ্ট আছে । মীমাংসা, ন্যায়, 
বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, সাংখ্য এবং যোদগ ভোমাব সদ্‌শ ভুমণ্ডলে অ।র কাহাকেও 
দেখতে পাই না। আমার কৃত বহু অর্থ ও তাংপধগভ* সমত্রসকল তুমি ভিন অন্য 
কেহ আমার মনোবতর্ঁ ভাব ও মর্ম অবগত হইয়া ভাষ্য করিতে সমর্থ হইবে না। 
তুমি ইহার মধ্যে জীবন তাগ করলে বেদান্তসকল 'নিরাশ্রয় হইবে । অতএব তোমার 
পরমায় আরও যোড়ষ বর্ষ হউক । আয়ু বূদ্ধি হওযায় শঙ্গরাচার্য দশোপানষদ, 
গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য নহ।সংহত।?পনী ব্যাখ্যা ও উপদেশ সহস্র।দ রচনা কারয়া 
“অদ্বৈত মত" প্রচাবেব জনা ?দ।গ্বজয়ে** বাহগতি হন । 


শঙ্কর [বদয়* প্রণেতা আনন্ধাগ।র িল।খয়াছেন, শঙ্করাচার্য বেদব)াসের সাঁহত 
[িচার কারযাছেন। 1কন্তু অনেকে বলেন, বেদব্যাস, শঙ্করাচা জম্মাইবার হাঙ্জার 
বংসর পূর্কে স্বর্ণারোহণ কারযাছেন। কাশী ব্/াসশ,ন্য হয় না। যতদিন কাশশ 
থাকিবে তত দন কাশশতৈে বেদব্যাস থাকবেন। কাশীর পাণ্ডতমণ্ডলী এক এক 
জন পাঁণ্ডতকে 'বেদব্যাস এই উপা।ধ প্রদান কাঁররা থাকেন। এই শ্রেণীর 
একজন বেদব্যাসের সাহত শঙ্করাচাযেব 1বচার হইয়া'ছণ , 1ক ৩ আনন্দ গাঁব 
যের্প 1ল।খযাছেন, তাহাতে ভগবান বেদব্যাসকেই বুঝায় । 

বেদব্যাস_ -পবাশব মুনির ওরসে মৎস্যগন্ধার গভে মহামান বেদব্যাসের 
জন্ম হয । একগরন মৎস্যজীব মৎসাগন্ধাকে পাইযা কন্যারূপে পালন করে। 
মৎস্যগন্ধা অতান্ত রূপবতী 1?ছলেন । একদা হান ?পতার আদেশে নদশতে নৌকা- 
চালনা কাঁরতে।ছলেন, এরূপ সময়ে পরাশর মুনি পবপারে গমনের জন্য সেইম্ম্ানে 
আগমন করেন। মংসগন্ধা তাঁহাকে লইয়া নদশবক্ষে গমন করতেছেন, এরুপ 
সময়ে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্ধদশনে মুানবরের কামোদ্রেক হয় । মুনি নিজের 
আঁভিলাষ প্রকাশ করিলে, মৎস্যগন্ধা বলেন মহাশয় ! দেখুন নদশর উভয় কুলে 
লোক গমনাগমন কাঁরতেছে * এ অবস্থা যদ আমি আপনাকে আপনার আঁভলাষ 
পূর্ণ কারতে দেই, তাহা হইলে লোকে 'নিশয়ই দেখিতে পাইবে ও আমার কলঙ্ক 
রটনা কারবে ॥” কুমারীর কথা শুনিয়া :।নবর তখনই তপঃপ্রভাবে কুঙ্ঝটিকার 
স্ট করেন। চারিাদক এরুপ ধোঁয়ার মত হইয়া যায় যে; 1নকটের বন্তু পযন্ত 
আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন মৎসাগম্ধা সম্মতা হইলে, ম:নবর আপনার 
আভিলাষ পূর্ণ করেন । ইহার ফলে দ্বেপায়ন ব্যাসদেবের জন্ম হয়। 
সেকেন্দার তৈমুরলঙ্গ যেমন দিগ্বিজয় কারয়াছলেন, ইহা সেরূপ নহে । এই 
দিশ্বিজয়ের অস্ত্র বিদ্যা এবং কণ্ঠনিঃসৃত গালি বাল শাণত দ্রুত উচ্চাত 
বচনসমূহ », এখনও আমাদের দেশে অনেকেই তুমি দিগ্বিজয়ী হও এই বলিয়া 
আশাবাদ কারয়া থাকেন। পূর্বে একজন যোদ্ধা অপর কোন যোদ্ধার নিকট 


৪০ সাধক জীবনচরিত 


ধর্ম প্রচার 


শঙ্করদেব কাশশীতে অবস্থানকালে, কর্মবাদ, চন্দ্রোপাসক, গ্রহোপ।সক ব্রিপৃরসেবণ, 
গরুড়োপাসক প্রভৃতি বাঁধ উপাসক-সম্প্রদায়কে পরাস্ত কারয়া স্বাঁয় মত চ্ছাপন 
করেন। তিন কাশী হইতে কুরুক্ষেন্র দিয়া বদারকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তান 
এই স্থানে বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন । এ সময়ে 
তান তথায একট মঠ চ্ছাপন কারিয়া অর্থর্ববেদ প্রচারের জন্য, অথববেদজ্ঞ নম্দ-নামক 
একজন শিষ্যকে এ মঠের অধাক্ষ-পদে নিষুস্ত করো । এ মঠ যোধিশান নামে খ্যাত । 

শঙ্করাচাষ* বদারকাশ্রমে মঠ স্থাপন কাঁরয়া হান্তনাপুরেব আগ্রকোণম্থ এবদ্যালয়' 
নামক একট প্রদেশে আ1সযা উপস্থিত হন । বদ্যালয় বিজিলবিন্দু নামে সুপ্রাসদ্ধ ৷ 
এই 'বাঁজলাবন্দুর তালবনে, মণ্ডনামশ্র নামক একজন মহাপশ্ডিত ছিলেন। তান 
জ্ৰানক*ঢাবলঘ্বীদিগের ঘোর 'বিছ্েষী । যে সময়ে শঙ্করাচার্য মিশ্র মহাশয়েব নিকট 
আসিয়া উপাস্থত হন,সেই সময়ে তিনি পুরদ্বার বন্ধ কারা শ্রাম্ধ কাঁরতোছলেন। 
এবং স্বযং ব্য/সদেব মন্ত্রবলে আহত হইয়া তথায় শ্রাদ্ধ কাষযাদ দর্শন কারতেছিলেন। 

শঙ্কব পুরদ্বার রৃদ্ধ দেখিরা যোগবলে 'ভিতরে প্রবেশ করেন। সন্াসী দৌঁখয়াই 
মশ্র ঠাকুর আগ্রশমাঁ হন । ক্ষণেক বসার পব ব্যাসদেবের কথায় গ্ির হইল যে, 
আহারান্তে 'বচার আরম্ভ হইবে । যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি জেতার মত অবলম্বন 
কাঁরবেন। মন্ডন মিশ্রের স্ত্রী সাবসবানী মধ্যস্থ থাকবেন । আহারান্তে ?বচার আরম্ভ 
হয় এবং মণ্ডন ।মশ্র পরাজয় স্বীকার করেন । বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্ধ্যাসী হন। 
পাত্তা সারসবানী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকাদ্বে পুবেহি স্বামী থাকতে বিধবার নায় 
হইতে হইল দে'খধা, ব্রক্ষলোদে গমনোদ্যতা হন। সারসবানীীকে ব্রঙ্গলোকে যাইতে 
দেখিয়া শঙ্করাচায বলেন, “সারসবানি ! আমার কাছে তোমাকেও পরাভব স্বীক।র 
কাঁরতে হইবে ॥ সারসবানি 'তথাস্তু” বলিষা বিচারে প্রবৃত্ত হন। সন্াসীকে সর্ব- 
শাক্ব্রীবশারদ দৌঁখয়া তান প্রথমেই কামশাস্তের আলাপ কাঁরতে প্রবৃত্ত হন। শঙ্করাচার্য 
সারসবানীকে কামশাস্দেব আলাপ করিতে দেখিযা একেবারে বি!স্মত হন এবং একটু 
অপ্রাতিশু হইয়া বলেন, 'মাতঃ, আপাঁন ছযমাস কাল এইভাবে অবস্থান করুন, আ'ম 
কামশাস্ত্র শিক্ষা কাঁরয়া আসি।' এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্থ কামশাম্ত্র শিক্ষা কারবার 
জন্য বহির্গত হন । 

শঙ্করাচা সারসবানীর নিকট বিদায় লইয়া পাথমধ্যে যাইতে যাইতৈ দেখেন, এক 
রাজার মতদেহ *মশানে নত হইতেছে । ইহা দেখিয়া তান ম:তসঞ্জীবনণ বিদ্যা-প্রভাবে 
রাজার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করেন এবং স্বদেহরক্ষার্থ চারজন শিষ্যকে নিষন্ত করিয়া যান। 
রাজদেহপ্রাবিষ্ট শঙ্করাচার্থ রাণীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত শিক্ষা করেন: কিন্তু রাণী আতি 
চতুরা, ইদানীং রাজার আচার-ব্যবহার তাঁহার কাছে ভাল লাগিত না, কেন একটু 
সন্দেহ হইত । এক দিবস তান কর্মচারীদিগের প্রাত এই আদেশ করেন যে, তোমরা 


'ঘুম্ধং দোহ' বাঁলয়া দাঁড়াইলে প্রাতপক্ষের যদদ্ধ কাঁরতেই হইত, সেইরূপ একজন 
পণ্ডিত আর একজন পশ্ডিতের নিকট “বিচার কর' বলিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে বিচার 
বারতেই হইত। 'যাঁন বিচার করিতে ইতন্তঃ কাঁরতেন, তান পশ্ডিতমণ্ডলণর 
|ণকট অপদস্থ হইতেন ৷ মহাত্মা শঙ্করাচার্য সেই 'দিশ্বিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য | 


শর্ায়াচার্ ৬১ 


ইতচ্ততঃ অনুসন্ধান কাঁরয়া দেখ, কোথাও শ-তদেহ পড়িয়া আছে কি না, যাঁদ থাকে, 
তবে তাহা দাহ কাঁরয়া ফেল ।, কর্মচারীরা অনুসন্ধান কারয়া শঙ্করের শবদেহ দেখিতে 
পায় এবং শিষ্যাদগের নিকট হইতে উহা কাড়য়া লইয়া দাহ করিবার উদ্যোগ করে । এ 
দিকে শিষ্যেরা ছদ্সবেশধারী শঙ্করের নিকট গিয়া সমস্ত 'বিষয় নিবেদন করে । শঙ্করাচাঘ€ 
গিয়া দেখেন, তাঁহার চিতা ধু ধূ কাঁরয়া জিতেছে । তিনি আর কালাবিলম্ব না করিয়া 
রাজদেহ হইতে নিজ দেহে প্রবেশ করেন ও জলন্ত চিতা হইতে লাফাইয়া পড়েন । 
তিনি দণ্ধ শরীরেব প্রতি দৃষ্টিপাত না কাঁরয়া নূসিংহদেবের শ্ভব কবিতে প্রবৃত্ত হন। 
নসিংহদেব অমৃতব:ম্টি কারয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন । আচার্য সেই স্থান হইতে 
সারসবানধব ানকট গমন করেন । সারসবানশ* দেখিলেন, অশ্লীল আলাপ হইবার 
সন্তাবনা, "সুতরাং বিনা 'িচাদরই পরাজয় স্বীকার করিয়া তিনি রক্ষলোকে গমন করিবার 
উদ্যোগ করিতে থাকেন, কিন্তু, আচার্য যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করেন । শঙ্কর 
সরস্বতীকে এইরূপে আয়ন্ত কবিয়া শহঙ্গগিরি নামক চ্ছানে যান্া কবেন। শঙ্গগির 
তুঙ্গভদ্রা নদীব তবে অবস্থিত । শঙ্করাচার্য সেখানে মঠ 'নিমণি কবিয়া সরস্বতকে 
বলেন, 'তাঁম এই স্থানে চিবকাল স্ছিব থাক।' শহ্গগ্গিরস্থ মঠেব নাম ণবদ্যামঠ' রাখা 
হয় এবং এ মঠের শিষামণ্ডলীর নাম হইল-_ভারতশ সম্প্রদায় 1”4* 

শঙ্করাচার্য বিদ্যামঠে কিছুদিন বাস কাঁবিয়া, স্তরে'বব নামে একজন 'শিষ্যের উপর 
মঠের সমস্ত ভাবা্পণ কাঁরয়া আবার স্বধর্ম-প্রচারার্থ বাহর্গত হন। এ স্থান হইতে 
তান মল্ল, মবূম্ধ, মগধ, গযা, অযোধ্যা, প্রষাগ প্রভীতি চ্ছানে স্বধর্ম প্রচার কাঁরয়া বরুণ, 
বায়ু, ভূমি, উদক, বৌদ্ধ প্রভাতি উপাসকদিগকে স্বমতে আনযন করেন * প্রয়াগ হইতে 
উজ্জয়িনী নগরে আসিযা শঙ্কবাচার্য কাপালিক ভৈরবোপাসকদিগেব হস্তে পড়েন। 
কাপাঁলকেবা আচার্যের ডপন অত্যাচার কাঁরতে থাকায়, তাঁন স্তধন্বা নামক নরপাঁতির 
কাছে সাহাযা প্রার্থনা কবেন। স্ধন্বা রাজা প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, নাগ্তিকমণ্ডলগতে 
সর্বদা পাঁববেষ্টিত হইয়া থাঁকিতেন। একাঁদন পট্টপাদ বাজসভায় উপস্থিত হইমা 
বলেন-_ 

ম/লনৈশ্েন্ন সংসর্গো নচৈঃ কাককুলেঃ পিক। 
শ্রবতদৃষক-নিহদেঃ শ্রাথননয়্তঞদা ভবে ॥ 

“হে কোকিল, তোমার যাঁদ শ্রুতিদূষক ( বেদাঁনন্দক ) শম্দকারী কাককুলেব সাঁহত 
সংসর্গ না থাকিত, তাহা হইলে তুম শ্রাঘার পাত্র হইত ।* ভট্রুপাদের কথা শুনিয়া 
রাজা তাঁহাকে 'বিশেষরূণপে পরীক্ষা করেন এবং যথার্থ মর্ম অব্গত হইয়া তাঁহার 
শিষ্য হন। 


* শাঙ্করদাগিবজয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, মহাদেব শঙ্কবাচার্যরূপে অবতাঁণ্ণ হইবার 
সময় কার্তককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তুমি ভট্টপাদ কুমানিল নামে অবতার 
হইয়া বোদক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, জৈমানর যে পূর্ব-মীমাংসা আছে, তাহার 
টপকা কর। ইন্দ্র, তুমি সুধন্বা নামে রাজা হইয়া ভট্টপাদের সহাযতা কর । ব্রদ্ধা, 
মণ্ডন মিশ্র হইয়া ভট্টপাদের সহকারণ হও । সারসবানণ স্বয়ং রঙ্গপত্ণ সরস্বতণ । 

** এই সম্প্রদায়ে মর্থ লোক ছিল না এবং এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্নযাসণীদগের মধ্যে 
রর আধক পৃজনীয় , কিন্তু এক্ষণে ভারতীিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান 
পযস্ত নাই। 


৩২ সাধক জীবনচরিত 


কাপাঁলিকেরা সুধন্বা রাজার সৈন্যাদগের নিকট পরাম্ত হইয়া শঙ্করাচাষে'র মত গ্রহণ 
করে। ইহার পর শঙ্কর সৌরাম্ট্র ও ছ্বারকায় গমন কাঁরয়া স্বধর্ম প্রচার করেন । 'তাঁন 
দ্বারকাক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করিয়া উহার নাম “সারদা-মঠ* রাখেন এবং সামবেদজ্ঞ বি"বরূপ 
নামক একজন শিষাকে এ মঠের আচার্য ও প্রচারকের পদে নিযুস্ত কাঁরয়া পুরুষোক্ 
তঁথে মান্না করেন। পুরুষোক্জমে আসবার সময় ফিছাঁদন কুবলয়পুরে এবং একমাস 
কাল ভবানগনগরে অবাস্থিতি করেন। এ সময়ে তান হিরণ্যগভ”? আদিতা, অগ্নিহোন্র, 
গাণপত্া প্রভাতি উপাসক-সম্প্রদ্রায়ানগকে পরা1জত কাঁরয়া স্বমতে আনয়ন করেন । 

এ সমযে বৌদ্ধধম” হিম্দুধর্মকে অস্তাঁমত সযেরি ন্যায় 'নিঘ্প্রভ কবিয়া ভারতবষের 
সর্বত্র পবিব্যাপ্ত হইছিল । মহাত্মা শঙ্করাচা ।হন্দুধমের এতাদৃশী অবস্থা দৌখিয়। 
শুন্যবাদশ বৌদ্ধধমেরি উচ্ছেদসাধন কারবার জনা 'বোদ্ধধর্ম অলীক" হহার চতুর্দিকে 
প্রচান করিতে থাকেন। শঞ্চবাগাযের ঈদ্‌শ ব্যবহারে বোদ্ধগণ রোষপরবশ হইযা 
তাঁহাকে রা্দ্ধারে নীত করেন। তথায় তান বৌদ্ধধমেরি অলীকতা প্রমাণ করিবার 
জন্য বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারের অকাট্য ঘান্তবলে বৌদ্ধাদগের কুটতর্কজাল 
[বাঁচ্ছন কারযঘা 'তাঁন তাহাঁদগকে পরান্ত করেন। বোদ্ধ পণ্ডিত বা পুরোহিতগণ 
পরাগয় স্বীকাব কাঁরলে অনেকেই তাঁহার মতের অনুবতরশ হইতে আরম্ভ করেন। সেই 
দিবস হইতে বৌদ্ধধর্মের শান্ত নিম্তেজ হইতে আরন্ত হয় ও 'হন্পুধর্ম পুনরায় পাঁরপহ্জ্ট 
হইতে থাকে। 

এক দিবস শঙ্কবাচার্য সমাধি অবস্থাম থা।কযা, তাঁহার জননীব মনোগত ভাব অবগত 
হন এবং যোগশান্তপ্রভাবে মুহ2তর মধ্যে জননী-সমণীপে আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা 
করেন। বহ্যাঁদবসান্তে মাতা, পহুন্রের মুখাবলোকন কাঁরঘা সকল দহঃখ বিস্মৃত হইয়া 
যান এবং তাহাব শরীবে এমবাঁরক ক্ষমতা জণ্মিবাছে দোঁখয়া অপার আনন্দ অনুভব 
করেন। শঙ্কর-মাতা পুত্রের সাহত অন্যান্য কথোপকথনেব পর আপনার ম:নাগত ভাব 
পুব্রেব নিকট এই বাঁলয়া ব্যস্ত কবেন যে, 'আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আ'ম আমার অকম্ণ্য 
দেহকে আর বহন কাঁরতে ইচ্ছা কার না। অতএব তুঁম আমার সম্গাঁতি করাইযা দাও ।' 
পুত্র মাতার ঈদুশ বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া ভাঁহার সম্গাতির জন্য মহাদেবেব স্তব কাঁরতে আর্ত 
করেন। শঙ্কর শঙ্করের শ্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্করজননঈকে শিবলোকে আনিবার জন্য শঙ্কর- 
গৃহে জটাজুটমপ্ডিত প্রমথগণকে প্রেরণ করেন। প্রমথগণ শঙ্করজননী-সমশপে আপসিযা 
উপস্থিত হইলে, তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'বৎস! শিবলোকে যাইতে 
আমার ইচ্ছা নাই, আ।ম শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারশ বনমালা-বিভুিত শ্রীবৎংস-শোভান্বিত 
পশতাম্বর-পাঁয়িধেয় শ্রীহারকে দর্শন কারতে ক।রতে 'বঞ্ুলোকে গমন কাঁরতে ইচ্ছা কাঁর।" 
শঙ্করাচার্য জননীর এবংাবধ ভান্তরসপূর্ণ বাকা শ্রবণ কাঁরয়া পুনরায় নারায়ণেব ভ্তব 
কারতে থাকেন । বিপক্জরণ মধুসুদন শঙ্করের স্তবে প্রত হইয়া শঙ্করজননশকে লইযা 
বিষ্ুলোকে গমন করেন । ইহার পর শঙ্করাচার্য মাতার পরিত্যন্ত দেহের অক্ত্যেষ্টিক্রিয়া 
সমাধা করিয়া পুরুষোত্তমে আসেন এবং খগ্বেদ প্রচারের জন্য এ স্থানে গোবর্ধন* নামে 
একটি মঠ স্থাপন করেন । তিনি ধগ্বেজ্ঞ পাম্মপাদকে এ মঠের আচাষ ও প্রচারকের 
পদে আভাঁসন্ত কাঁরয়া মধ্যা্$ন নামক স্থানে গমন করেন। যাইবার পথে প্রভাকর 


গোবর্ধন মঠের আচ।্যেরা “তাথ-স্বামশ” নামে অভিহিত হন 


শঙ্বরাচার্ষ ৩৩ 


নামক একজন ব্রাহ্মণের বাটাঁতে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেন । এ ব্রাহ্মণের জড়ভাবাপন্ন 
একটি পত্র ছিল। ব্রাহ্ণ শঙ্করকে সাক্ষাৎ ভগবান: জানিতে পারয়া এঁ প্‌ত্তকে তাঁহার 
কাছে লইয়া আসেন এবং রোগের 'বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করেন। 
শঙ্করাচার্ধ বালককে রোগমনন্ত করিয়া সন্নযাসধম" গ্রহণ কারতে আজ্ঞা করেন । এ 
রোগমনন্ত বালক 'হস্তামলক' বলিয়া বিখ্যাত হন এবং তাঁহার গ্লোকসকলও “হস্তামলক, 
বলিয়া আভাহত হইয়া থাকে । রুমে তিনি অহোবল নামক চ্ছানের ন:সংহোপাসকদিগকে 
অদ্বৈতবাদ? কারয়া, কৈবল্যাগার পার হইয়া কাণ্ণী নামক দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। 

কাণ্দ দেশের আধিপাঁত 'হিমশীতল নরপতি বৌদ্ধধমের নিতান্ত পক্ষপাত 'ছিলেন। 
প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পাণ্ডিতগণে তাঁহার সভা পাঁরপূর্ণ থাকত । শঙ্করাচার এ রাজার 
নিকট উপচ্ছিত হইয়া বৌদ্ধধর্মের অলীকতা সপ্রমাণ কারতে চেম্টা করেন। শঙ্করের 
এবংবিধ আচরণ দোঁখিয়া রাজা স্বযং এনং তাঁহ।র পণ্ডিতমণ্ডলী আগ্রশমা হইয়া উঠেন 
এবং তাঁহাকে শা'স্তপ্রদান ক:রতে উদ্যত হন । শঙ্করাচাষ বিচার প্রার্থনা করেন এবং 
পরাজিত হইলে সকল প্রকার শাস্ত গ্রহণ করিতে সম্মত হন। শঙ্করের কথায রাজা 
নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৌদ্ধপাণ্ডতাঁদগকে আমন্ত্রণ কারয়া আনয়ন করেন। 
তাঁহাদগের সাহত শঙ্করাচাষের বিচার হম। বিচারে পাণ্ডিতগ্ণ পরাভব স্বীকার 

বেন। ” বাজা পাঁ'ডতাদগকে সমুঁচত দণ্ড প্রদান কবিম়া স্বয়ং শঙ্করমতের অনুবতীঁ 

হন। শঙ্কত্রাচার্যের এই বিজয়ববরণ শবকাণ্প-নামক স্থানের শ্শানেশবর শিবের 
মান্দরের দ্বারদেশে ও ভগবত নদশর তাঁরাচ্ছত তেরুকোভেরুলর দেবমন্দিরে প্রন্তর- 
ফলকে আস্কাত আছে । শঙ্কর কাণ্টনগরের অন্যান্য ধমাবিলম্বীদগকে অদ্বৈতমতাবলঘ্বী 
কারয়া এবং শিব ও 'বিঞ্ুর নামানুসাতণ ?শবকাণ্ট ও বিষ্কুকাণ্চী নামক দুই'ট নগর 
প্রতিষ্ঠ কাঁরিয়া '৩গুপাঁতি-নামক স্থানে যাত্রা করেন। এ ম্থানে বৌদ্ধাদগকে পরাস্ত 
কারয়া মধ্যাঙ্জন-নামক স্থানে আসন্না উপাচ্ছিত হন । এ স্থান রামে*্বর নামে খ্যাত । 
রাবণকে নিধন ক'রঝার জন্য রামচন্দ্র এ হ্থানে ।শবলিঙ্গ প্রভিষ্ঠা কাঁরয়া পূজা 
কাঁধরাছিলেন এবং এ স্থান হইতে লঙ্কাপুরী ( বর্তমান নাম সিংহল ) পঞন্ত সমুদ্রের 
উপর মোভু-নমাঁণ কাঁরয়াঃছলেন । রামে্বর হইতে উহার ?কয়দংশ এখনও দেখতে 
পাওয়া যায়। আরদেব এ স্থানে যজুবেদ প্রচান কারবার জন্য 'শঙ্গাগার" নামক মণ 
প্রাতস্ঠা কারা যজুবেদজ্ঞ (শিষ্য পথব্ধরকে মঠের আচার্য ও প্রচারক-পদে নিযুক্ত 
কবেন ৷ এ মঠধারীরা ?গিরীপুরী-ভারতী নামে আভাহত হন। 

শঙ্করদেব মধ্যা্জন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া 'চদম্বরম: নামক প্রদেশে আগমন 
ক.রন। এ স্থানে দুই-চার দিন অবন্থান কারয়া অনম্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হন। 
অনন্তশয়ন বৈষ্ণবাদগেব কেন্দ্রস্থান । এ চ্ছানে ছয় প্রকারের বৈঞব আসিয়া তাঁহার 
সাহত 'বিচার কাঁরতে প্রবন্ত হন। পাঁরশেষে উহারা বিচারে পরাজিত হইয়া তাঁহার 
[শব্যত্ব স্বকার করেন । অনস্তশয়নে ফকিছাাদন অবচ্থান ক!রয়া তানি কামরূপ তঁর্থে 
গমন করেন । কামরূপে অ[ভনব গুপ্ত নামক একজন খ্যাতনামা পাঁণ্ডত বাস কারতেন। 
শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাভ্ত করেন । আঁভনব গুপ্ত পরাস্ত হইয়া আপনাকে অবমানিত 
মনে করেন এবং প্রাশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। 

এই ঘটনার গিছাঁদন পরে শঙ্করদেব উৎকট ভগম্দর রোগে আক্রান্ত হন। জনশ্রত 
এইরূপ যে, আঁভনব গুপ্ত তাঁহার প্রাতাহংসা চ'রতার্থ কারবার জন্য কোন উপায় না 


সাধক--৩ 


৩৪ সাধক জশবনচরিত 


পাইয়া, অবশেষে আভচার হ্বারা তাঁহার এই রোগ উৎপন্ন করাইয়া দেন। এসময়ে 
আচার্যদেবের সহিত যে কয়েকজন শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি 
[সম্ধমন্ত জপ করিয়া আতি অজ্প দিবসের মধ্যেই এঁ দুরারোগ্য রোগ হইতে গুরুদেবকে 
দন্ত করেন। | 

এক 'দিবস শঙ্করাচা ব্র্ধপুত্র নদতে স্নান করিবার সময় কয়েকজন তাঁর্থযান্রশর 
নিকট হইতে শ্রবণ করেন যে, এই প2থবীর মধ্যে জদ্বুদ্বীপ সকলের প্রধান, তন্মধ্যে 
ভারতবর্ষ স্শ্রেষ্ঠ, আবার ভারতবষে"র মধ্যে কাশনীর দেশ সবপেক্ষা উত্তম চ্ছান। এ 
চ্থানে সর্ব-বিদ্যা-প্রকাশনী সারদাদেবী নিরন্তর বিরাজমানা রাহয়াছেন। যেমন 
বেদাস্তের সমান শাস্ত্র নাই, মেরুর সদশ পবত নাই, তন্বজ্ঞান অপেক্ষা তণর্থ নাই এবং 
হরির তুল্য আর দেবতা নাই, সেইরূপ কাশমণরের ন্যায় জুম্পর স্থানও আর নাই । 

এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্করের হৃদযে কাশমীর-দর্শন-লালসা বলবতণ হইয়া উঠে। 
তিনি অনাতিবিলম্বেই শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কাশনীর যাত্রা করেন । কাশনীর-গমন- 
সময়ে পাঁথমধ্যে গোরীপাদ স্বামীর সাঁহত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন 
কাঁরয়া বলেন, শঙ্কর! তোমার ভাষ্য রচনার কথা শুনিয়া আম অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়াছি। ইতঃপূর্বে আমি মাণ্ডুক্যোপানষদের বার্তিক প্রণয়ন করিয়াছিলাম ; 
শুনিলাম, তুমি তাহাতে ভাব্য রচনা কারয়াছ। এ ভাষ্য শ্রবণ করিবার জন্য আমি 
তোমার নিকট গমন কাঁরতে/ছলাম |, মহাযোগী গৌরাপাদ স্বামীর কথা শ্রবণ কাঁরয়। 
শঙ্করদেব ভাষ্যখানি তাঁহার করে অপর্ণ করেন। যোগিবর আদ্যোপান্ত উহা পাঠ 
করিয়া আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করেন এবং শত শত প্রশংসাবাদ করিতে করিতে 
গুহে প্রত্যাগমন করেন । শঙ্করাচাষ” ক্রমে ভূত্বর্গ কাশমীরে আসিয়া উপস্থিত হন। 

এক 'দবস 'তিনি 'বিদ্যাভদ্রাসনে আরোহণ করিতেছেন, এরুপ সময়ে সারদাদেব 
দৈববাণসতে তাঁহাকে 'সম্বোধন কাঁরয়া বলেন, শঙ্কর! তোমার দেহ অশদ্ধ। এ 
পীঠে আরোহণ কাঁরতে হইলে দেহশুদ্ধির আবশ্যক । অঙ্গনা উপভোগ করিয়া তুম 
কামকলা ও কামশাস্ন্র শিক্ষা কাঁরয়াছ । সেই জন্য ত্যেমার দেহ অপাবন্র রাহয়াছে। 

দৈববাণী শ্রবণ ক।রয়া শঙ্করাচার্য বলেন, “দোব ! আমি আজন্ম এ দেহে কোনরূপ 
পাপ কার্য কাঁর নাই অন্য শরীরে যাহা কৃত আছে: তাহাতে কদাচ আমার দেহ অশুচি 
হইতে পারে না। দেব! পূুর্বজন্মে যে ব্যন্তি শদদ্র ছিল, পরজন্মে সুকাতিবশে 
ব্রাঙ্মণ-কুলে তাহার জন্ম হইলে সে ?ি বেদে অণাঁধকারী হইবে ?* শঙ্করের এই যুস্ত- 
পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া সারদাদেব বিদ্যাভদ্রাসনে আসিতে অন্মনি দেন। শঙ্করাচার্য 
এ চ্ছানে কিছাদন থাকিয়া কেদারনাথ গমন করেন । 

ভগবান: শঙ্করাচার্য বেদব্যাসের বরে বান্রশ বংসর কাল মাত্র জীবিত থাকিয়া, 
কেদারনাথ পর্বত-সান্নিধানে অপ্রকট হন ।' এই অন্প কালের মধ্যে তান সবশাচ্তে 
সুপশ্ডিত হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন, আযধমের উদ্ধার, রঙ্গসূত্র-ভাষ্য, দশোপনিষদ-ভাষ্য, 
শ্বেতাশ্বতরোপানিষদ--ভাষ্য, ভারতৈকপণরত্বের ভাষ্য*, আনন্দলহরী, মোহমস্ছর, 





* গিশতা সহস্রনামৈব ভ্তোব্ররাজমনস্মৃতিঃ | 
গজেদ্দ্রমোক্ষণগ্ৈব পণ্চরত্ানি ভারতে ॥ 


গঁতা, বিষুর সহস্রনাম, স্তোত্ররাজ, অনূস্মতি এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ এই কয়েকটিকে 
ভারতের পণ্রত্ব কহে। 


শঙ্করাচাষ ৩৫ 


সাধন-পণক' ষতিপণ্চক, আত্মবোধ, অপরাধভঙ্জন, বেদসার-শবস্তব, গোবদ্দাস্টক, যমক- 
ষট্‌পদী স্তুতি প্রভাতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিরা জগতে অক্ষন্ন কত" রাখিয়া 
গিয়াছেন॥। ইনি দীর্ঘজশীব হইলে আরও 'কি কাঁরতেন, তাহা বলা যায় না। 

ভগবান শঙ্করাচাযের মোহমহগ্গর ভারতের এক অমূল্য রত্ব। পাঠক-পাঠিকার 
অবগতির জন্য সেই অমূল্য রত্ব 'মোহমহস্গর+ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম-_ 


নোহুমদলার 
(১) 


মূঢ় জহশীহ ধনাগমতৃফাং 

কুরু তনুবৃদ্ধেমনঃ'স 'বিতৃষ্ণাম: | 
যল্লভসে নিজ-কমোপাত্তং 

বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্ত: ॥ 


মৃঢ় ! ধনলাভ-তৃষা কর পাঁরহার, 
অল্পমত ! কর মনে বৈরাগ্য-সঞ্চাব | 
আপনার কর্মফলে লভিবে যে ধন, 
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত-বনোদন । 


(২) 


কা তব কান্তা, কপ্তে পত্রঃ, 
সংসারোহয়মতববিচিন্তুঃ | 
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত- 
স্ত্বং চিন্তয় তাঁদদং ভ্রাতঃ ॥ 


কে বা তব কান্তা আর কে তব কুমার, 
অতীব 'বিচিন্ত এই মায়ার সংসার । 
কোথা হতে আসিয়াছ, তুমি বা কাহার, 
ভাবনা করহ ভাই, এই তত্ব সার। 


(৩) 
নালনদলগত-জলমতিতরলং 
তদ্ধ্জীবনমতিশয-চপলম:-। 
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রন্ভং, 
লোকং শোকহতণ্ সমন্ঞম ॥ 


পদ্মপন্রে বারিবিন্দু যেমন চণ্চল, 
জগবন তেমন হয় অতীব চপল । 
জানিও, করেছে গ্রাস ব্যাধি-বিষধর, 
সমন্ত সংসার তাই শোকে জরজর । 


৩৬ 


সাধক জবনচাঁরত 
(৪) 


অঙ্গং গলিতং পাঁলতং মুস্ডং 
দস্তাবহশনং জাতং তুশ্ডম | 
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং, 
তাপ ন মগত্যাশাভাশ্ডম ॥ 


ধবল বরণ কেশ, শরীর গলিত, 

বদন দশনহশন দেখিতে ঘুণিত, 
চলিয়া যাইতে যণ্টি কাঁপে সদা করে, 
তব্‌ আশাভাণ্ড নর নাহ ত্যাগ করে। 


( &) 
দিনযামিন্যো সায়*প্রাতঃ, 
শাশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ | 
কালঃ ক্লীড়ৃতি গচ্ছত্যায়ু- 
ভ্দপি ন মুণত্যাশাবায়,ঃ ॥ 

[দবস, যামিনী আর সায়া, প্রভাত, 
শিশির, বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত ; 
এইরূপে গেলে কাল, ক্ষয় পায় আয়ু 
তথাপি মানব নাহ ছাড়ে আশাবায়ু। 


(৬) 
যাবজ্জননং তাবল্মরণং, 
তাবত্জননন-জঠরে শয়নম । 
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ, 
কথামহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ 
যাঘং জনম হয় তাবৎ মরণ, 
জননীর জঠরেতে আবার শয়ন; 
এ সংসার এইরূপ দুঃখের আগার, 
তবে কেন হে মানব ! সন্তোষ তোমার ? 


(৭) 
স্ুরবরমন্দির-তরুূতল-বাসঃ, 
শয্যা ভুতলমজিনং বাসঃ । 
সর্ব-পবিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ, 
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ 

দেবের মদ্দিরে কিম্বা তরুতলে বাস, 
ভূতলে শয়ন আর মগচর্ম বাস, 


সমুদয় পারজন-ভোগ-পরিহার, 
এ হেন বিরাগে স্রখ, নাহি হয় কার ? 


(৮) 
অস্ট-কুলাচল-সপ্ত-সমদদ্রাঃ, 
ব্দ্ষপুরন্দর-দিনকর-রদদ্রা | 
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক- 
স্তদশপি কিমথ*ং ক্রিয়তেশোকঃ ॥ 


অস্ট-কুলাচল আর সপ্ত রত্বাকর, 

বদ্ধা, পুরম্দর কিম্বা রুদ্র, দিনকর, 
তুমি, আমি, এই বিশ্ব সকলি স্বপন ; 
তবে কেন শোকে তুমি হও হে মগন ? 


(৯) 
বালস্তাবৎ ক্লীড়াসন্ত- 


স্তরুণজ্ঞাবৎ তরণণরন্তুঃ | 
বদ্ধজ্ঞানচ্চন্তামগ্রঃ, 
পরমে হক্ব'ণ কোহাপ ন লগ্রঃ ॥ 


খেলায় আসন্ত যত বালকের দল 
তরুণীতে অনুরন্ত তরুণ সকল, 
সংসার-চিন্তায় মগ্ন বদ্ধ সমুদয়, 
পরমরদ্ধেতে মগ্ন কেহই ত নয়। 


(১০) 


যাবদবিক্তেপাজ্জনি-শঙ্ত- 
ভ্ঞাবালিজ-পাঁরবারো রস্তঃ 
তদনু চ জরয়া জঙ্জ্রদেহে, 
বার্তীং কোহপি ন পচ্ছতি গেহে ॥ 
যত 'দিন করে নর ধন উপার্জন, 
তত 'দিন থাকে বশে নিজ পারজন ; 
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীণ হয় দেহ, 
ডেকেও জিজ্ঞাসা ঘরে, নাহি করে কেহ । 


(১১) 


অর্থমনর্থং ভাবয় 'নিত্যং 
নান্তি ততঃ স্ুখলেশঃ সত্যম:। 
পূল্তার্দীপ ধনভাজাং ভীতিঃ, 
লর্/ন্ৈষা বিহিতা রাঁতিঃ ॥ - 


৫ ৫0” গু ০৪ এ ও 


সাধক জশবনচরিত 


অর্থ অনর্থের মূল" ভাব সদা মনে, 
যথার্থই লেশমান্ত্ সুখ নাহি ধনে; 
তনয় হতেও হয় ধনশালণ ভাত, 
সরব্বশ্ই এই রতি আছয়ে বিহিত । 


(১২) 
মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গবং 
হরৃতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম- ! 
মায়াময়মিদমাঁখলং হিত্বা, 
রক্ষপদং প্রাবশাশু বাদত্বা ॥ 


ধন, জন, যৌবনের তাজ অহঙ্কার, 
নিমেষে কৃতাস্ত করে সকলি সংহার ; 
পরিহর এ সংসার ঘোর মায়াময়, 
জানি, ব্রহ্থপদ সবে করহ আশ্রয় । 


(১৩) 


শল্রো মিত্রে পত্রে বন্ধো, 

মা কুরু যত্বং সমরে সন্ধো। 
ভব সমচিত্ সব ত্বং 
বাঞ্ছস্যচিরাদযাঁদ 'বিষ্তম: ॥ 


শ্ন-, মিত্র, পতৃত্র, বন্ধু, সম্ধি কিংবা রণ, 
এ সব বিষয়ে নাহি কারও যতন ; 
সর্বভূতে সমভাব ভাব নিরস্ত্র, 

বিষুপদ বাছা যাঁদ করহ সত্বর ৷ 


(১৪) 


ত্বয়ি মায় চানান্ৈকো বিষ্ণু 
ব্থৎ কুপ্যাসি ময্যসাহফু€ 
সবং পশ্যত্মন্যাত্মানং, 
সব্বভ্রোৎসূজ ভেদজ্ঞানম: ॥ 
তোমাতে আমাতে সব“জীবে এক হরি, 
বৃথা কেন কর ক্রোধ ধৈর্ধ পরিহার 2 
আপন আত্মায় হের আত্মা সবাকার, 
সবভূতে ভেদজ্ঞান কর পাঁরহার । 


(১৫ ) 


»« কামং ক্লোধং লোভং মোহং 
তন্তবাক্মান পশ্য হি কোহহম-। 


৩৯ 


আত্মজ্ঞানং-বিহীনা মূঢা- 

নভে পচ্যন্তে নরকে নিগ্‌ঢ়াঃ ॥ - 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, কার পরিহার, 
“কে আমি" তা আপনারে দেখ একবার । 
আত্মজ্ঞান-পরিহান যত মনুজন, 
দুগ্ভর নরকে ডুবি পচে অনুক্ষণ। 


( ১৬-) 
তত্ং চিন্তয় সততং চিত্তে, 
পাঁরহর চিন্তাং ন*বর-বিত্তে । 
ক্ষণমিহ সঙ্জন-সঙ্গতিরেকা, 
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ 


পরমাত্ম-তত্ব সদা করহ চিন্তন, 
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বজ্ন, 
ক্ষণকাল সাধ্‌সঙ্গ কেবল সংসারে, 
একমান্ন তরি ভবসিম্ধু তাঁরবারে । 
যোড়শ-পঙ্ঝটিকাভিরশেষঃ 
শিষ্যাণাং কাথতোহভ্যুপদেশঃ ; 
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং 
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম: ॥ 
পন্ঝটিকা ছন্দে শ্লোক ষোড়শ রচিত, 
শিষ্-উপদেশ তরে হইল কাঁথত; 
ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার, 
কে বা আর উপদেশে কি করিবে তার 


জপ): 





চৈতন্যদেব 





লি চাচা, চাই (সই রর হা এম. অসি (চিজ 


১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্নে ফাগুন মাসের প্যর্ণমাতাথতে চৈতনাদেব নবন্ধীপে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। পুরম্দর তাঁহার আব এক 
উপাঁধ ?ছল। ভগন্নাথ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি 'বদ্যা'শক্ষার্থে বা 
গঙ্গাস্নানা্ে শ্রীহট হইতে নবদ্বীপ আগমন করেন। তিনি নবদ্ধীপ-নবাসী নশলাম্বর 
চক্রবতাঁর কন্যা শচীদেবীর পাঁণিগ্রহণ কাঁরয়া নবদ্ীপেই বাস কাঁরয়াছিলেন। এই 
শচশদেবীর গভে" চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। কাঁথত আছে, চৈতন্যদেব ন্রয়োদশ মাস 
গর্ভবাস করেন । জগন্নাথ মিশ্র আতি শান্তপ্রকৃতি ও পরম ধার্মিক ছিলেন । দেবার্চনা, 
তপজপা'দি এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠেই সমস্ত সময় আঁতিবাহিত কাঁরতেন। শচীদেবও 
পরম ভান্তমতণ ও পাতিপরায়ণা ছিলেন । 

শচশদেবীর গভে মিশ্র মহাশয়ের একে একে আটাটি কন্যা জন্মিযা অকালে গতান্সু 
হইলে, সৌভাগক্রমে একটি পুত্র জন্মে। তিনি এ পত্রের নাম বি্বর্প রাখেন । 
বিবর্প বয়োব:দ্ধি সহকারে উত্তমরুপে বিদ্যাশিক্ষা করেন । তিনি প্রায় যৌবন-সীমাম 
পদার্পণ কাঁরয়াছেন, এরপ সময়ে চৈতনাদেব আবিভূত হন। 

চৈতনোর আঁবিভবি-সময়ে চন্দ্রগ্রহণ হুইয়াঁছল । গ্রহণ-সমযে ভারতেব চিবপ্রচলিত 
প্রথানুসারে সর্বসাধারণে নানাপ্রকার দানধর্ম কারয়া থাকেন। ঘাঁদও উহা অন্য 
আভপ্রায়ে হইয়াছিল, তথা'প অনেকের 'বিমবাস যে, এরূপ শুভ সময়ে যাহার জন্ম 
হইয়াছে, তিন অবশ্যই কোন মহাপুরুষ হইবেন। 

চৈতনাদেব ভূমিম্ঠ হইবার পর অদ্বৈতাচার্য* ও অন্যান্য বৈষ্বগণ দেশীয় প্রথানুসারে 
1সন্দুর ও হাঁরিদ্রা প্রভীতি সতিকাগারে পাঠাইয়া দেন । অদ্বৈতের সহ্ধর্্ণণ সতাদেব, 
শিশুর নাম "নিমাই রাখেন। ডাঠকনী-শাঁখিনীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইঘার জন্য 
“নমাই* এই মরাণ্ডে নাম রাখা হইয়া'ছল। আজও আমাদের দেশে মতবৎসার সন্তান 
হইলে এরূপ নাম রাখিয়া থাকে । নাদকরণ-সময়ে তাহার নান 'বিব'ভর হয় । 

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, একদা অদ্দৈতাচার্য নবদ্ধীপের ঘাটে গঙ্গাম্নান করিবার 
সময় দোখতে পান, একাট তুলসাীপন্র স্রোতের প্রাতকুলে ভাঁসযা যাইতেছে । তিনি এই 
আশ্চর্য ঘটনা দেঁখয়া উন্ত তুলসঈপন্রের অনুসরণ করেন। তান যাইয়া দেখিলেন, এ 
তুলসীপন্র ক্রমে স্নানায়মানা শচীদেবীর গভভ/ স্পর্শ ক'রল। শচীদেবী তংকালে 
গরভবতাঁ ছিলেন। এই আশ্চয" ঘটনা দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য শ;ঃ৭র গ্রভে” ভগবানের 


অদ্বৈতাচার্যের 'নবাস শা।স্তপুর, ইহার অপর নাম কমলাক্ষ। ইহার শিষ্যগণ 
ই“হাকে ঈশ্বর হইতে অভেদে পূঞ্জা ও ভান্ত ক'রত, সেইজন্য ইহার নাম অদ্বৈত 
হয়। অধ্যাপনা উপলক্ষ্যে ইনি নবদ্ধীপে বাস করেন । ইনি মাধবাচার্য সম্প্রদাষ- 
ভুন্ত মাধবেন্দ্রপুরীর 'নিকট দীক্ষিত হন। সেই অবধি ইশন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ ও 
ভান্ত-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আমিতোছিলেন । 


পি সম পি সম স৯ ০ পি ৯ সহ 


চৈতনাদেব ৪১ 


আবিভাবি হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন এবং সেই জন্যই তিনি চৈতনাদেবের জম্ম-সময়ে 
সীতাদেবকে সৃতিকাগারে পাঠাইয়া দেন । 

চৈতনাদেব শৈশবকালে আতিশয় চণ্চল এবং 'বিলক্ষণ উদ্ধত ছিলেন। তানি 
প্রাতিবেশখাদগের বাটিতে যাইয়া অতাস্ক উৎপাত কাঁরতেন, কাহারও ছেলেকে কাঁদাইতেন, 
কাহাবও ঘমজ শিশ্‌কে জাগাইয়া দিতেন, আবার কাহারও ঘরে প্রবেশ কারয়া খাদা- 
সামগ্রণ লইযা পলাধন কবিতেন। চৈতনাদেব গঙ্গাস্নানে যাইয়া লোকেব উপর অতাঙ্গ 
উপ্পদ্রুব কাবতেন। 'তাঁন কলকুচা কবিযা সেই জল লোকের গাষে দিতেন, কখনও জল 
ছাটাইযা কালাবও ধানভঙ্গ কাঁবযা দিতেন, কখনও স্নানাথখাদগেব শহ্্ক কাপড় লইয়া 
লৃকাইযা বাঁখতেন, কখনও ডুবসাঁতাব কাটিযা স্পলোকদিগের পদছ্য়ের মধো ভাসিষা 
উঠিতেন, আবাব কাহাবও বা পা ধ'রিযা টানিতেন। তাঁহার দৌরাত্মোর কথা লইয়া প্রায় 
সকলেই শচশীদেবশব নিকট অনযোগ কারতে আসিত । শচশদেবশ কাহাকেও মিম্ট কথা 
বালা, কাহারও কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাহাদিগকে বিদাষ কাঁরতেন। 

একদিবস শচশীদেবী 'নিমাইযের দৃব্তত্রতার জনা অসম্ত্ষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার 
কাঁবতে উদাত হইলে, তিনি পলাইযা আম্ঘাকৃষ্ড়ে যাইযা দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি 
জানিতেন যে, মা কখনই এই স্থানে আসিতে পারিবেন না। যাহা হউক, তিনি প্রকে 
স্নান কবিমা আনতে বলেন । নিমাই মাতার কথা শুনিযা বলেন, 'মা ! এই আসন্তাকুশ্ড় 
অপবিন্র নহে, মান্‌ষ যাহাতে অপাবিভ্র হয়, তাহা মানের হাদয়েই আছে ।, 

[িছাদিন পুব জগন্নাথ পন্ত্রকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন। নিমাই আতশয় 
বুদ্ধিমান ছিলেন । অলপ দিবসেব মধোই পাঠশালাব পাঠ শেষ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে 
আরম্ভ কবেন। এ সময়ে বিবরুপ প্রায় যৌবন-সামায় উত্তীণ্" হইয়াছিলেন । নানা- 
শাস্ত্ে তাহান বিশেষ জ্বানলাভ হইমাছিল । জগন্নাথ মিশ্র পুন্লেন বিবাহকাল উপস্থিত 
দেখিয়া, তাঁভার বিবাহ দিবার জনা চেষ্টা করেন। বালাকাল হইতেই বিশ্ববৃপ সংসারেব 
প্রাত বীতবাগ ছিলেন । 'তিনি বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া রাত্রি যোগে গৃহ পরিত্যাগ 
কবিষা সন্লাসাশ্রম গ্রহণ কবেন । বদ্ধ মাতা-পিতা পত্র-বিরহে শোক-সাগরে নিমগ্ন হন । 
এ সমযে তাঁতাবা কেবল ছৈতনোব মুখচন্দ্র নিরণীক্ষ" করিয়া বি*বরূপের কথা কিয়দংশ 
ভুলিয়াছিলেন। নিমাই-এব যাহা কিছ চাণ্চল; ছিল, তাহা এই সময় হইতে একেবারে 
1তরোহত হয়। ১৪১৬ শকে 'নিমাই-এর উপনয়ন হয়। এঁ সময়ে তিনি 'গোরহ'রি: 
নাম প্রাপ্ত হন। 

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পাঁড়তে আরণ্ভ করেন । তাঁহার বৃদ্ধি ও 
সমরণশান্ত এত আঁধিক ছিল যে, তান একবার যাহা পাঁড়তেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিতে 
পারতেন । একবার ব্যাখ্যা শুনিলে আর ভূলিতেন না.। 

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্মকালে 'নিমাই-এর 'পিতৃ-বিষ্লোগ হয় । 'িত-বিয়োগে চৈতন্যদেব 
মহা কম্টে পড়েন। 'তাঁন কষ্টে পাঁড়য়া বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করেন এবং 
অসাধারণ প্রাতিভাবলে অচিরে গঙ্গাদাসের টোলে প্রধান ছান্র হইয়া উঠেন । ইহার পর 
[তানি বান্দেব সার্বভৌমের 'নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন । 

চৈতন্যদেব সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ কমনীয় কান্তি, মনোহর ম.খচ্ছবি 
এবং মোহিনী-শান্ত-পূর্ণ আয়ত লোচনছয় দখলে, লোকের মন মোহিত হইত । যৌবন- 
সাঁমায় পদার্পণ করাম্ন তাঁহার সৌন্দর্য আরও ফুটিল্লা উঠিয়াছিল। শচীদেবশ পের 


৪২ সাধক জাবনচাঁরত 


বিবাহকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন ; কিদ্তু 'বিবাহ-প্রস্তাবে পাছে 
নিমাই বিশ্বরপের মতো সন্নযাসাশ্রম গ্রহণ করে, ইহা তাঁহার বিশেষ ভয় ছিল। নিমাই 
মাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিবাহ করিতে মত প্রকাশ করেন । নিমাই পিতার 
মতুযুর প্রায় তিন বৎসর পরে নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভাচার্ষের কন্যা লক্ষমীদেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। 

এই বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, নিমাই মবকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠশ 
কারয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। অন্পাঁদবসের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপাত্ত চারিদিকে 
বিস্তীর্ণ হয় । এই সময়ে একজন দিগ্বীজয়ী পাণ্ডত, নানা দেশের পণ্ডিতবর্গকে 'বিচারে 
পরাপ্ত কাঁরয়া নবদ্বীপের পণশ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বিচারার্থ আসিয়া উপাচ্থিত হন। যে 
সময়ে নিমাই সশিষ্য গঙ্গাতীরে আহক কারতেছলেন, সেই সময়ে তথায় তাঁহার সাহত 
সাক্ষাৎ হয়। নিমাই তাঁহার নাম এবং বিদ্যাবত্তার কথা পূবেই শুনিয়াছলেন। 
[তিনি পাণ্ডতকে গঙ্গার একটি স্তব আবত্ত করিতে বলেন । 'দিশ্বিজয়ী নিজকৃত গঙ্গার 
স্তব পাঠ কারয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন । নিমাই ব্যাখ্যা শুনিয়া এ ব্যাখ্যার নানাপ্রকার 
দোষ দেখাইয় দেন। পণ্ডিত মহাশয় নিমাই-এর 'নিকট পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করেন। 

নিমাই এতাদশ পণ্ডিত হইয়াও আপন বিদ্যার গৌরব করিতেন না। কাঁথিত 
আছে যে, ন্যায়পরশনে নবদ্বীপ ভারতবষে'র মধ্যে সবাগ্রগণা । নিমাই সেই ন্যায়- 
সম্বন্ধয় গে'তম শাস্বের টকা কীরয়াছিলেন ; কিন্তু নিমাই-এর অসাধারণ ওদাষ'বশতঃ 
এ গ্রন্থ নন্ট হইয়া যায়। 

এক দিবস নিমাই নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইতেছিলেন। এঁ নৌকায় একজন ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত ছিলেন । কথায় কথায় দুইজনে পরস্পর আলাপ হয় । নিমাই-এর হস্তে একখানি 
পথ দোঁখিয়া ব্রাহ্মণ 'জিজ্ঞাসা করেন, এখানি কি পধাথ ১" নিমাই বলেন, "ইহা আমার 
রচিত ন্যায়শাচ্ত্ের টীকা ।” সেই কথা শহনিবামান্র ব্রাহ্মণের মুখ মলিন হইয়া যায় । 
নিমাই তাহা বুঝতে পারিয়া কারণ জিজ্জ্াস্ম করায়, রাম্ধণ বলেন, 'আমিও একখানি 
টকা রচনা কাঁরয়াছ ; কিন্তু আপনার টীকার নাম শুনলে আমার টকা আর কেহ 
গ্রাহা কাঁরবে না।" ভ্রাঙ্ধণের কথা শুনিয়া নিমাই এ পধাথখানি নদীগভে“ ফেলিয়া 
দেন। এর্‌প নিঃস্বার্থতার দ-্্টান্ত পৃথিবীতে অতি 'বিরল। 

একাদ্দবস নিমাই সশিব্য রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মুকুন্দ দত্তও 
গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন । ম.ুকুন্দ দত্ত চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন * কিন্তু এক্ষণে তিনি 
[িশহদ্ধ হরিভন্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন ও হাঁরগণ্ণ-গানেই সময় আতবাহিত কারতেন। 
মূকুন্দ নিমাইকে অবৈষ্ণব বলিয়া জানতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
সম্ভাষণ কারতে হইবে, এই ভয়ে অন্য পথ অবলম্বন করেন। নিমাই ইহা বুঝিতে 
পাঁরয়া বলেন, “আমি এমন বৈষব হইব যে, যাহারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন কারিতেছে, 
তাহারাও আমার গদণকনর্তন করিবো" 

নিমাই প্রথম হইতেই শ্রীমম্ভাগবত-পাঠে অনুরত্ত ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মন 
বৈফব-ধর্মে আন্াষুত্ধ হয়। এক্ষণে এই ঘটনায় তিনি বৈষবধমাচরণে প্রবৃত্ত হন। 
এই সময়ে ঈশ্বরপুরণী* নামক একজন পরম ভাগবত নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি 


* হালিসহরের সকুম্িকটে মারহট্ট নামক গ্রামে ঈশ্বরপনুরী জম্মগ্রহণ করেন । তিনি 


চৈতন্যদেব ৪৩ 


শ্্রীবাসের গৃহে অবস্থিতি করিতেন । প্রীবাসের আদি নিবাস শ্রীহট্র ছিল। তিনি 
বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্ধীপে আ+সয়া বাস 'করেন। শ্রীবাস পরম বৈফব ছিলেন। তিনি 
আপন বাটতে থাকিয়া উচ্চেঃস্বরে হরিনাম কীর্তন ও লোকের সাহত ধর্মসম্বন্ধে নানা 
তর্ক-বিতর্ক করতেন । এই চ্ছানে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাই-এর বিশেষ সম্প্রীতি 
হইয়াছিল। 

নিমাই উনিশ বৎসর বয়সে প্‌ববঙ্গে যাল্তা করেন । তিনি শ্রীহট্র, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
নানা চ্ছান পরিদর্শন কারম্া পদ্মা নদীর তীরে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার 
পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে তাঁহার সহধার্সণণ লক্ষঃণ দেবী ম.ত্যুমুখে পাতিত হন। এর্‌প 
জনশ্রুতি আছে যে, সপ“দংশনে তাঁহার মত্ত্যু হইয়াছিল । 

নিমাই গুহে আসিয়া মাতাকে দহাঁখত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। 
মাতাঠাকুরাণশ কোন উত্তর না দিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে থাকেন । পরে নিমাই লক্ষণ 
দেবীর প্রাণ-বিয়োগের কথা শ্রবণ কারয়া শোকে অধার হন, পরে ধৈষবিলম্বন কারয়া 
বলেন, 'কস্য কে পাতিপুত্রা মোহ এব হি কেবলম-” ইতি । এই বলিয়া তান মাতাকে 
নানা মতে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করেন। 

এই সময় হইতে নিমাই-এব ধমনিঃরাগ প্রবল হয়। এঁদকে শচী দেবী পুলের 
পুনবাঁর বিবাহ দিবার জনা অত্যান্ত ব্যস্ত হন, এবং অল্প দিবসের মধ্যেই সনাতন মিশ্রের 
কন্যা বিষ্ণপ্রয়ার সাঁহত তাঁহার ব্বাহ দেন। নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক কায়স্থ-বংশোদ্ভব 
ধনাঢ্য ব্যন্তি, তাঁহার এই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। 

দ্বিতীয়সার বিবাহেব প্রায় এক বংসর পরে অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সে তিনি িত- 
লোকের সদ্গতির জন্য গয়াক্ষেত্রে গমন করেন । তিনি তথায় বিষ্পদ-মান্দরে ব্রাহ্মণ- 
দগের ভ্তবস্তৃতি, পুজা, বন্দনা প্রভত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া মুণ্ধ হন। তাঁহার হৃদয়ে 
ভান্তর উচ্ছাস প্রবাহিত হয়। এ স্থানে পূর্পারিচিত ঈ*বরপুরণীর সাহত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহত আলাপে নিমাই-এর ভ'ন্তযোগ আরও বদ্ধি পাওয়ায়, 'তাঁন 
উন্ত পুরীর নিক) দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করেন । এই সময্ন হইতেই তাঁহার জশবন নববেশ 
ধারণ করে। যে ভান্ততে ভন্তেরা বিমোহিত হয়, সেই ভান্তর বীজ এই সময হইতেই 
তাঁহার হৃদয়ে অতকুরিত হইয়াছিল । 

মন্ত্রগ্রহণেব পর চৈতন্যদেব নবজশবন লাভ করিয়৷ নবন্বীপে আসেন । তিনি 
আপনার অভিমান, জ্ঞানের গাঁরমা, শাস্ত্।ভিজ্ঞতার জবলগ্ত মূর্তি, তক প্রিয়তার জীবস্ত 
উচ্ছৰাস প্রস্তুতি সমস্তই পাঁরত্যাগ করিয়া একেবারে ভ্তিপ্রেমে মগ্ন হইয়া পড়েন। এরপ 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, একাদবস চৈতন্যদেব শক্লাম্বর নামক একজন বেষবের গৃহে 
হরিনাম শহানয়া ভাবে বিভোর হইয়া “কোথায় আমার দয়াল হরি” এই কথা বলিতে 
বালতে কুটীরের একট খখট এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরেন যে, তাহা ভাঙ্গিয়া তিনি 


গহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ব্যাসী হইয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরশীর 
[শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার 'নিক-টই ভন্তিতত্ব শিক্ষা করিয়া'ছলেন ; মাধবেদ্দ্রপুরণ 
অযাচক সন্যাসশ ছিলেন। তিনি ভিক্ষা করিতে কাহারও দ্বারে যাইতেন না। কেহ 
যদ স্বতঃপ্রবৃস্ত হইয়া তাঁহাকে কিছ আহার করিতে দিত, তিনি তাহাই গ্রহণ 
কারতেন, অন্যথা উপবাসী থাকিতেন। 


৪৬ সাধক জঈীবনচরিত 


আমাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবে? আমি যে তোমাকে পাত পাইয়া বড় ভাগ্যবতী 
হইয়াছিলাম । আমার যে কত আশা ছিল। নাথ ! আমি আমার জন্য ভাবিতেছি না, 
তোমার জন্যই ভাঁবতেছি। তুমি কেমন কারয়া এই নবীন বয়সে সন্ন্যাসীর কঠোর দহঃখ 
বহন করিবে? তোমার সম্যাস-গ্রহণে, তোমার অনাঁথনী মাতা নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ 
কারবেন। ধ-সাধন কাঁরতে যাইয়া মাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া পড়বে £ আমাদিগকে 
এ অবস্থায় পারত্যাগ করিয়া যাইলে, লোকে তোমার 'বিশহ্দধ চরিত্রে কলঙ্ক রটনা করিবে । 
আমি সে সকল 'ির্‌ূপে সহ্য কারিব 2, 

গৌরাঙ্গ, পত্নীর এ সকল কথা শ্রবণ ক!রয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যের দ্বারা 
বুঝাইয়া বলেন, 'দেখ, বিষ্ণুপ্রিয়া ! শ্রীকৃষ্ণ সকলের পাঁতি। তুমি তাঁহাকেই পাঁতরূপে 
বরণ করিয়া তযাগাভ্যাস কর; তাঁহাকে পাঁতরুপে বরণ করিতে পারলে আর কখন 
বিচ্ছেদ হইবে না। সেপ্রেমের সমান আর প্রেম নাই |” বিক্ণুপ্রিয়া স্বামীকে সন্ন্যাসী 
হইতে প্রাতানবৃত্ত কারবার অনেক চেষ্টা করেন। স্বামীর স।হত বাদানুবাদ কা।রয়া 
যখন বুঝিতে পারিলেন, আর কোন উপায় নাই, তখন তান ছ্ছির ও গনভীর স্বরে 
বাঁলয়াছলেন, “নাথ ! তুমি ভগবানের আদেশপালনে বুতগ, আমি সে বত ভঙ্গ কারয়া 
পাপভাগিনী হইতে চাহি না। আমার সাংসারিক জুখে 1কছহমান্র প্রয়োজন নাই। 
তোমার যাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ, আমি আর তোমাকে দুঃখ জানাইয়া 
তোমার কর্তব্য কার্যের বাধা দিতে চাহি না।” গৌরাঙ্গ এইরুপে পদবীর নিকটে 'বিদায় 
গ্রহণ করেন। 

১৪৩১ শকে বা ১৫০৯ খন্টাম্দে উত্তরায়ণ সংকাঁস্তর পূর্ব-দিবসে নিমাই গহত্যাগ 
করেন । শচী দেবী শোকাতুরা এবং পাগলিননীপ্রায় হইয়া বিলাপ কারতে থাকেন। 
বষ্কুপ্রযা শোকে অধাীরা হইয়া ধরাতলে পড়িয়া মুচ্ছিতা হন। গোৌড়ের আনন্দময় 
ভবন শমশানের ন্যায় হইয়া উঠে। পরাদবস প্রাতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবেব প্রন্থান-বাত 
প্রকাশ হইলে, নদীয়াবাসী ভন্তগণ একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হন । ভন্তগণ সকলে 
মালত হইয়া পরামর্শ কারয়া গোৌরাঙ্গকে 'ফিরাইয়া আনিবার জন্য কাটোয়ায় গমন 
কাঁরিতে উদ্যত হন। সকল ভন্তেরই মনের অবস্থা সমান, সকলেই প্রসভুর বিরহে একথারে 
অধীর, সকলেই প্রভুকে আনিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র ও প্রস্তুত হন। কিম্তু 
বিজ্ঞ শ্রীবাস, বিবেচনা ফারিয়া বলেন যে, “সকলে নদীয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইলে 
প্রভুর ঘর-বাটী কে রক্ষা কাঁরবে এবং শোকসন্তপ্তা শচ ও 'বিষ্তরপ্রয়াকে কে সান্ত্বনা 
কাঁরবে 2 এই কথা বলিয়া শ্রীবাস সকলকে বুঝান এবং কয়েকজন যাইলেই 
যথেন্ট হইবে, এইব্লুপ উপদেশ দেন। অবশেষে শ্রীবাসের উপদেশমত নিতাই, 
বক্রেশবর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও দামোদর এই পাঁচজনে গমন করেন। প্রথম 
দিনে এ পাঁচজন ভস্ত কাটোয়া 'গিয়াছিলেন ; কিন্তু দ্বিতীয় 'দিবসে গঙ্গাধর ও নরহরি 
নামক আরও দুইজন ভন্ত প্রভুর বিচ্ছেদ-ঘন্ক্রণা সহ্য কারতে না পারিয়া তথায় গমন 
করেন। 

নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া কাটোগ্লাভিমুখে যান্া করেন। কাটোয়ায় সেই সময়ে 
কেশব ভারতী নামে একজন সন্যাসী ছিলেন। নিমাই উত্তরায়ণ সংক্রান্ত দিবসে তাঁহার 
নিকটে সন্যাসগ্রহণ করেন । এই সময়ে তাঁহার বয়স পশচশ বৎসর হইয়াছল। তিন 
এই নবীন বয়সে সংসারস্ুখে জলার্জাল 'দিয়া পথের ভিখারী হন। সম্যাসগ্রহণের পর 


চৈতন্যদেব ৪৭ 


ভারতী মহাশয় কি নাম রাখিবেন, তাহাই চিন্তা কারতেছেন, এরপ সময়ে কে যেন 
বলিয়া দেয়, উহার নাম শ্রীকৃফচৈতন্য রাখুন ।” ভারত মহাশয় তাহাই করেন । তিনি 
নিমাই-এর নাম শ্রীকফচৈতন্য রাখেন। 

চৈতন্যদেব কয়েক দিবস পথে পথে হরি-সঙ্কীর্তন করিয়া, অবশেষে শাস্তপুরে 
আসিয়া উপচ্থিত হন এবং নবদ্বীপ হইতে মাত।কে আনাইয়া তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ 
করেন । শচীদেবী নিমাই-এর সন্যাস বেশ দোখয়া আঁবরলধারে অশ্রুঃবসজন করিতে 
থাকেন। তিনি নিমাইকে সম্বোধন কারয়া বলেন, বৎস নিমাই ! বি*বরূপের ন্যায় 
নিষ্ঠুর ব্যবহার কারও না, সম্যাসী হইয়া আমাকে ভুলিয়া থাকিও না, মধ্যে মধো দেখা 
দয়া আমার প্রাণরক্ষা করিও ।” মাতার কথা শ্রবণ কাঁরয়া নিমাই বলেন, মা! এ 
জীবনে আপনার খণ ভ৯ ত মুক্ত হইতে পারিব না। আপাঁন যে শরণর পোষণ 
ক!রয়াছেন, সেই আমার দেহ, আপনারই আছে জানিবেন। আপন যখন যাহা আজ্ঞা 
করবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করব । সন্ন্যাসী ধালয়া আমার মন, পার্থিব 
বস্তু সকল হইতে 'নিস্পৃহ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কখনই ভুলিতে পারব না।” 
[তান এই চ্ছানে মাতৃ-আজ্ঞা লইয়া নলাচলে থাকিতে মনস্ছ করেন। 

চৈতন্যদেব আরও কয়েক দিবস শান্তপুরে থাকিয়া, মাতা ও সঙ্গগণের নিকট 
বিদায় লইয়া, নিতাই গাধর প্রর্ীত কয়েকজন 1শষা সমাঁভব্যাহারে পুরা যাত্রা করেন।* 
তান শ্রীমান্দরে উপাস্থিত হইনে জগনাথ-দর্শনে তাঁহার প্রেম-সিম্ধ্‌ একেবারে উদ্বেল 
হইয়া উঠে। তিনি জগন্নাথদেবকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় যেমন অগ্রসর 
হইবেন, অমানি প্রেমীবহ্বল হইয়া মূুছত হইয়া পড়েন। এ সময়ে সাবভোম 
ভট্টাসার্য মহাশয় তথায় উপাচ্ছিত ছিলেন । 'তিনি চৈতন্যের রূপ অলৌকিক ভাবাবেশের 
অবস্থা দেখিয়া বাহক ছারা তাঁহাকে তুলিয়া নিজগুহে লইয়া যান। তথায় নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি শিষ্যগ্গণ উচ্১ঃস্বরে হরি-সংকীত্তন করিতে থাকায়, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় 
তাঁহার দৈতন্যসণ্চার হয় । সার্বভৌম যখন শুনলেন যে সন্যাসী নবদ্বীপ-নিবাসী 
জগন্নাথ “মশ্রের পত্র এবং নীলাম্বর চক্ষবতাঁর দৌহিত্র তখন তাঁহার আর আনন্দের 
সীমা রাহল না। সার্বভৌমেরও নিবাস নবদ্বীপ । তাঁহার পিতা ও নিলাম্বর 
সমসামায়ক লোক 'ছিলেন। 

এক 'দিবস সাবঝভোমের সহিত চৈতন্যদেবের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক 
হয় ॥ এ সময়ে চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি যে বিদ্যায় বিভূষিত, 
তাহাতে এ*বরিক কোন বিষয় জানিতে সমর্থ নহেন । ঈ*বরকে জানিতে হইলে, তাঁহাকে 
িবাস ব্যতীত পাওয়া যায় না। ভগবানের সাঁহত আমাদের চির-সম্ব্ধ ॥। ভন্তিযোগে 
সেই সম্বন্ধ বুঝতে পারা যায়। ধর্মের যাঁ' কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে সে ভগ্ঘবানের 
প্রেম ও ভান্ত। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানের ভান্তু ক'রয়া থাকেন । এই বলিয়া 
[তান ভাগবতের নিয়াঁলাঁথত শ্লোক আব-ত্তি করেন । 


চৈতন্যদেবের গহত্যাগের পর বিষ্ণুপ্রিয়া সন্নযাস-ব্রতধারণী হইয়া গোরাঙ্গের পাদুকা 
পুজা ও বৃদ্ধা শচীদেবীর সেবা-শযশ্রুা কারতেন। তাঁহার সেবায় শচনদেবীর 
অপত্য-বিরহ অনেক প্রশমিত হইয়াছিল। 


৪৮ সাধক জাঁবনচারত 


'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগন্ছা অপ্যরুক্রমে । 
কুর্বস্তযহৈতুকণং ভান্তমিখম্ভুতগুণো হিঃ ॥' 

ভগবানের এতাদ্‌শ গণ যে, যাহারা আত্মারাম ধাঁ ও মৌনরতাবলম্বী, যাঁহাদের 
হৃদয়গ্ন্ছি ছন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকণ ভান্ত কারয়া থাকেন । 

সার্বভোম এ শ্লোকেব ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, 'আপাঁন 
মহাপশ্ডিত, আপনি ব্যাখ্যা করিম্না আমায় কৃতার্থ করুন ।* চৈতন্যের কথা শুনিয়া 
সার্বভৌম আপনার পাণ্ডিত্যের বলে উত্ত শ্লোকের ্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন । কিন্তু 
চৈতন্যদেব এ সকল ব্যাখ্যা ব্যতশত আরও আঠার প্রকার নূতন ব্যাখ্যা কারয়া শুনাইযা 
দেন। চৈতন্যদেবের ব্যাখা শ্রবণে সার্বভৌম আপনাব বিদ্যা-বুদ্ধতে ধিকাব দিয়। 
চৈতন্যের শরণাপন্ন হন । 

এক দিবস সার্বভৌম গৌরাঙ্গকৈ সাধনের উপায জিজ্ঞাসা কবেন । ইহা শনিষা 
[তান বালয়াছিলেন, “কাঁলতে নামসংকর্তন কৰাই শ্রেষ্ঠ সাধন । : 

তৃণাদপ্পি জ্ুনশচেন তরোরিব সাহষ্ুনা । 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হবিঃ |? 

তৃণ অপেক্ষাও স্তনচ, তরুর ন্যায় সাহিষ্ক্ট এবং অভিমানশ,ন্য হইযা সর্বদা হাঁরনাম 
কারবে। মায়াবাদ? সার্বভৌম, চৈতন্যের কৃপায় ভন্তি-পথ অবলম্বন ক!রযাছেন শুনিয়া, 
নশলাচলবাসী কাশণ মিশ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ চৈতন্যেব পথাবল'বী হন। 

অনস্কর চৈতন্যদেব ফাল্গুন মাসে জগন্নাথদেবের দোল দর্শন করিয়া বৈশাখ মাসে 
তীর্থ-পর্যটন-মানসে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। গতনি ক্রমে জীয়ড-ন:সিংহ-ক্ষেত্র 
আঁতিক্রম করিয়। কয়েক দিবস পরে গোদাবরী-তঁরে আসিয়া উপাচ্ছত হন। এই স্থানের 
নাম বিদ্যানগর বা নাজমহেন্দ্রী। এ গোদাবরী-তীরে, গোদাবরী প্রদেশের 
শাসনকতর পরম বৈষ্ণব রামানন্দ রায় মহাশয়ের সাঁহত ই*হার সাক্ষাৎ হয । চৈতন্যদেব 
সার্বভৌমের মুখে রামানন্দের কথা শ্রবণ কাঁরয়াছলেন, এক্ষণে সেই রাজপুরূষকে দর্শন 
কাঁরয়া এবং তাঁহার সাহত শাক্দ্ালাপ করিয়া বিশেষ প্রীত হন। রামানন্দের সাহত 
সাক্ষাতের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন । তান দক্ষণাবতে“র নানাম্থান পর্ন 
কারয়া এবং শৈব ও রামাৎ সম্প্রদায়ের অনেক ব্যান্ধকে বৈষবধর্মে দীক্ষিত করিয়া 
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। এ ম্থানে বেঙ্কট ভট্রের আলয়ে চারি মাস থাকিয়া 
সেতুবন্ধ রামে*্বর গমন করেন। রামেম্বর হইতে দ্বারকা তীর্থ ও দণ্ডকারণ্য হইয়া 
পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। 

গৌরাঙ্গদেব নীলাচলে কিছুদিন বাস কাঁরয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। 
[তান প্রথমে পাঁনিহাটি, পরে কচড়াপাড়ায় ?শবানন্দের সাহত সাক্ষাৎ করিয়া, সার্বভৌমের 
ভ্রাতা বাচস্পাতি মহাশয়ের বাটীতে উপনশত হন। 'নিমাই আসিয়াছেন শুনিয়া, নানা- 
স্থান হইতে বহৃতর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসে ; তথায় বহলোক সমাগত হওয়ায় 
চৈতন্যদেব তথা হইতে সকলের অজ্ঞাতসারে রান্রযোগে ফুলিয়া গ্রামে গমন করেন । এ 
স্থানে কয়েক 'দিন থাকয়া তান রামকোল নামক স্থানে আসেন। রামকেলি বাঙলার 
প্রাচখশন রাজধানধ। ইহা গৌড়নগরের নামান্তর মাত্র । রামকে।লতে থাকিবাব সময়, 
রূপ ও সনাতন নামক দুই ভ্রাতা চৈতন্যদেবের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রান্রি দুই 


চৈতন্যদেব ৪৯ 
প্রহরের সময় গললম্নকৃতবাসে চৈতন্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। চৈতন্যদেব 
উহাদিগের প্রগাঢ় ভস্ত দেখিয়া, উহাদিগকে আলিঙ্গন কারয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। 
এ গ্থান হইতে চৈতন্যদেব শান্তপুরে গমন করেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া মাতার 
সহিত সাক্ষাৎ কাঁরয়া পুনরায় শ্রী-ক্ষত্রে ফিরিয়া আসেন। 

শ্রীক্ষেত্রে বা! চাঁরমাস আঁতবাহিত কাঁরয়া একমান্র শিষাসমতিব্যাহারে বৃন্দাবন যাত্রা 
করেন । তিনি তথায় কয়েক 'দিবস থাকিয়া পথ হাঁঁটয়া কাশঈধামে আসেন । কাশীধামে 
মায়াদেবী সম্যাসধ ও দণ্ডিগের বিষম প্রাদভবি । চৈতনাদেব কাশীতে উপস্থিত হইলে, 
তথাকার দ'ডা, সন্প)॥সাঁ ও পাণ্ডিতবর্গ তাঁহার সহিত বিবিধ বিষয়ের বিচার করেন । 
উহ্াদিগের মধ্যে প্রকাশানন্দ স্বামী চৈতন্যদেবকে সম্বোধন কারয়া বলেন, “হে সন্রযাসী ! 
তুম সন্ন্যাসীর ধম“ পরিত্যাগ ক।রয়া উল্মাদের ন্যাম কালযাপন ক।রতেছ কেন 2" ইহার 
উত্তরে চৈতন্যদেব বলেন, “আমাব গুবু আমাকে মূর্খ জানষা এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 
“তোমার বেদান্তে আঁধকাব নাই, কলিতে নাম-নপই সার। তুম কেবল কৃষ্ণ নাম জপ 
কর। কৃষ্ণ নাম অপ ও কৃফভ'কু করাই শ্রেষ্ঠ সাধন | এই ঝটলবা তান বৃহয়াবদনিয 
পুরাণের 

হুরেনমি হরেনমি হরেনমেব কেবলম: । 
কলৌ নান্ত্েব নান্তযেব নান্ত্যেৰর গতিরন্যথা ॥ 

এই বচন আমাকে উপদেশ দেন। আম সেই গরুদেবের আদেশ-পালনে পাগল 
হইয়া'ছ।” এই কথা ঝাঁলয়া চৈওনাদেব হ'রখামের ম।হমাসডক বিচার করেন । তাঁহার 
সহিত থ্চারে পরাভূত হইয। প্রকাশানণ্ণ স্বাম? প্রভীতি মায়াবা।দগণ হাপিধ্বান ক।গনা 
গোরাঙ্গেব সাহত ঠেমরহস মত্ত হন। এইরুপে কাশীতে হারিনামের ধবদা তপিয়। 
চৈঙনা,দব পুনবায় নীলাচলে যান্রা করেন । 

এই সময় হইতে চৈতন্যদেবেব প্রেম-ব্হুবলঙা আভিশঘ বাধিত হয়। একদা ভিনি 
[নশীথসময় প্র্ণথমা ।তিথতে চণ্দ্রর/শ্ম-ধ্ভাসিত লুনাল জলাধবক্ষ দোঁখয়া, খমংনায় 
রাধাকু-কর জলকেলি মনে কারয়া সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান কবেন । কন্তু এক ধাবরেব গালে 
পাঁড়বা তরে উত্তীর্ণ হন। ১৪৫৫ শকেন আধাঢ় মাংস 1ত।ন যে কোথায় গমন করন, 
তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায নাই। 

চৈতন্যদেবেব অন্তধানেব কষেক বৎসর পূর্বে শগীদেবধ ইহলোক পারত্যাগ 
কারয়।ছলেন। গোরাঙ্গের অন্থধধানের কয়েক দবস পরেই বিধঞ্ু্প্রয়া দেবী গোরাঙ্গের 
মতি স্থাপন করিয়া দেখতাজ্ঞানে প্‌জা করতেন । ॥ঝঞ্াপ্রধার দেহত্যাগেন পর তাহার 
ভ্রাতা মাধবাচার্য এ সেবার আধকারী হন । নবদ্বীগে যে চৈতন্যদেবের মাত প্রাতিষ্তও 
আছে, তাহা তাঁহার পত্নী 'বঞ্কুপ্রিয়ার সংস্থাপিত । 
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উপাস্যদবের প্রাতি অসাধারণ প্রীতি ও অনুরাগ জন্মাইবাব নাম ভকু। 
কায়মনোবাক্যে ভগবানের অনুগত হওয়াই ভান্ত। 

ভান্তর অবস্থা তিন প্রকাব ;--১ম সাধন-ভান্তি, ২ম ভাব-ভ'ন্ক, ওয় প্রেম-ভান্ক 
জগতে মানব-জন্ম অতি দুল'ভ। চৌরাশী লক্ষ যোন ভ্রমণ করিয়া জীব 
মনুয্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এই মনূুয্যত্ব লাভ ক'রমা 'যাঁন ভগবদ-রণে এক।!ম্কী ভন 
রাখিয়াছেন, তানিই ধন্য । 

অহৈতুকী অথ'ং অন্য “স্তর অ.ভলাষশন্য ও জ্ঞানকমাঁ।দর বাবধানরাহিত ভন 
দ্বাপাং শ্লীতগবাণকে প্রাপ্ত হওয়া যাম। 

না'ন্তক, একনান্ নৈ'তক ও ?খড়াল-ভপস্বী প্রভাতির র্দ গ্রহণ, কু।শয্য ও নুপ্তধু 
গ্রহণ, বৈষান সন্ত।ষ.ণ ব। সপহ্।াবহাবে ঘাট কবা ও আলসা কণা, শোক মত্ধতা, 
বৃসংস্কার রন্মণা, পবা 'দা কণা, ীবহিংসা করা, কলহ ক1| পরস্থী কামনা করা, 
সেবার অযহ কনা, অহঙ্কাব করা, হরনামেণ মাহমা একমাত্র প্রশংসা ভিন্ন ?কছুই 
নহে, এরূশ ধারণা করা, হ!রনামের অপব্যবহার করা, কোন না কেন প্েছ্ঠ 
(বিষয়ের স।হ৩ হারনামের তুলনা কবা: ভগবানের নিন্দার অনুমোধন কথা বা শ্রবণ 
কবা, এহগএ্্ল ধর্মজগ'তণ সর্বনাশক।রী অপবাধ বাঁলয়া সতত স্মরণ রা।খবে । 
প্রথম 'বিবাস, পরে সাধূসঙ্গ, পরে অর্চনা, পরে বিন্র।ণব)ঞ, পরে নিজ্ঞা, পবে 
রু'চ, পরে ভাব, তাহাব পরে প্রেমোদয় হইয়া থাকে । 

একমাত্র শ্‌দ্ধ ভগবানেব ভজনা কর, কিন্তু অন্যের অন্যবপ সাধনা-প্রণালখব 
1নন্দা করিও না। বাহা প.থক, ভাব দোঁখয়া তর্ক কারও না। 

[বিশুদ্ধ প্রেমই যথার্থ ধর্ম। কুষ্ণ-প্রেমই স্ুবিমল। অবস্থাবিশেষে প্রেমের 
নামই ভান্তি । 

ভান্তুব উন্নাতসাধনই কৃষ্ণভন্টেব সবস্থ ৷ 

সেবায় প্রীতি-সণ্চার, রসিকগণের সহিত মধুর ভাগবতের রসাস্বাদ, সাধুসঙ্গ, 
নাম-সংকীর্তন, ইহাব যাহাতে যখন যাহার রুচি থাকে, সে তখন তাহারই 
আলোচনা কাঁরবে। 

বস অর্থে আনন্দ ; সেই আনন্দ দুই প্রকার ;-_-জড়ানন্দ ও চিদানন্দ । চিংরস 
অর্থে শুদ্ধ আনন্দ আর জড়বস অর্থে সাংসারিক স্তখ-দুঃখ মাত্র । পরমানন্দ 
বা 'চিতরস বিকৃত হইয়া দাম্পত্য-প্রণয়, অপত্য-স্নেহ, সখ্য, আনুগত্য ও ক্লীড়া- 
কৌতুক প্রভাঁতিতে পরিণত হইয়াছে । 

সর্বজাতটয় লোকই প্রেনভীন্তর আধিকার । কি হিন্দ, কি গ্নেচ্ছ, সকল লোকই 
প্রেমভন্তির অনুষ্ঠানে সমর্থ । সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে একাস্ত প্রেম, ভান্ত ও 
অনুরাগভরে ভজনা না কাঁরলে, তিনি কখনই জশবসমূহের পক্ষে সুলভ নহেন। 
1তাঁন রস বা ভাবাঁবশেষের বশীভূত । সেই রস বা ভাব পাঁচ প্রকার ;_-শাস্ত, 
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দাস্য, সখা, বাংসলা ও মধুর কান্তা । উপাসনার পূর্ণ বিকাশ হইলে শাজ, দাসা, 
সখ্য, বাংসল্য ও মধূর এই পণ ভাব দৃষ্ট হয়। মধুর বা কান্তা ভাব সবাঁপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । সতী স্ত্রী যেমন 'প্রিয়পাঁতিকে দেহ, মন প্রভতি সমর্পণ করেন, তেমাঁন 
ভাবে তগবারকে আত্মসমপ“শ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ইহাতে শান্তরসের অচণ্চলতা, 
দাস্যের সেবা, সখ্যর 'বি*বাস, বাংসল্যেব স্নেহ এবং কাজার আত্মসমপ'ণ সবলই 
আছে; অতএব হক্ষমরূপে দেখতে গালে এই কাস্তা-ভাবই সর্হ্ষ্ঠে। 

প্রথমে সাধন-ভ।ন্ত, পনে ভাব-ভান্ত, তাহার পর প্রেম-ভঙ্ষি। ভাবের অপল এক 
নাম বাতি, দি তু তাঠা কেবল চিন্ময় অবস্থাতেই হইযা থা.ক। 

বৃষ্-কৃপাতেই রূতিব উৎপাত, ফি তাহা ।শক্ষা দেওয়া ক'ঠ। | সাধুস ঈই 
রূতি পচ্ট হয । স্ব্বে্, কদ্প, ভএু, পুলক, [িবণণতা ইতা।।দ রত লক্ষণ । 
রত এই কয়েক প্রকার-_ভাগবতা রত, ছ।য়া সাঁত, জড় বাত ও কপ নাতি । 
ভাগবত রতি 'ক্টিং উদয় হইলে: ভা'।কে ছানা বাত ঝুল । আা মদাপাষণ, 
বেশ্যাসন্কু ও প্রণযীব যে লক্ষণ তাহা জড বাঁওর লক্ষণ । সংকীঙনে লে।ক,ক 
দেখাইবার জন্য যে ধূল্যবলুণ্ঠন ও ভরম্টা নারখব স্ব।মদ্শনে যে পুলক, ভাহাহ 
কপট রাতিব লক্ষণ ঢা'নবে । 

কোন কোন বৈষণন, টৈফবধমই হেষ্ঠ মনে করেন, !কন্ত নিজে বৈষ্ণব নহেন। 
কেহ বৈষর-চিহ্ন পাবণ করেন, কিন্ভু যথার্থ বৈষব নহেন । আবাব নেহ নৈষ্ণব- 
বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া:ছন, সকলই বেষবেন মত, (বনহুর যথার্থ বৈষৰ হহীতে 
পারেন নাই । এ সকলই বৈষণবপক্ষাঁয় বটে, কিনতু একগান্র ভন্তেব সঙ্গেই রগালাপ 
কাঁরবে, অন্যেব সাঁহত কারবে না। 

হ1বনাম শ্রবণমান্রেই পাপ দর হইযা শরীব প'বন্র বোধ হম । ঘেখানে কোন 
[বিষম অপরাধ হেত্ত তাহা না হয়, সেই স্থানে বারাব কুষ্ণনাম উচ্গানণ করিত 
গ্রাকিবে । রূমে শরীবের প'নন্রতা সম্পা।দ হইবে । মন যখন ভগবানে একান্ত 
হয়, তখন সকলই সহজ হইমা উঠে । আর কিছিরই আশঙ্কা থাকে না। 
মন্র/ন্দ্রষ বশীভূত কবাব নাম শব, বাহোযন্দ্রয় বশীভূত করাব নাম দম, দখা 
সগ্য কাঁবতে অভ্যাস করার নাম তি।৩ক্ষা এবং সমস্ত নম্বব বস্ভকে অবসতু জ্ঞান 
কনার নাম বৈবাগা । 

[তিতিক্ষা ও বৈবাগা বৈষন সন্যাসাদগেৰ প্রধান ধম । 

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভ্গন ও 'নন:ত্ত ইতযা।দ্ব দ্বানা যখন ভাগবতণ লাতিন উদয় হম, 
খন 'বিরান্ত নামে একটি ধর্ম বৈষণব-দষে উদয হইমা থাকে । এ সময়ে বৈষ্ণবগণ 
কৌপীনাদ ধারণ ও £ভঙক্ষা দ্বারা '্দীবনযান্রা নিবহি করেন । ইহাই বৈষবাদগের 
ভেক। এইরূপ ভেক দুই প্রকার ;_-ভবজনিত 'বিরন্তি লাভ করিয়া কোন 
সাধুব 'িনকটে ভেক গ্রহণ অথবা স্বঘংঈ এবৃপ ভাবে বিচরণ । 

যে পযন্ত গ.হত্যাগ ক'রতে অক্ষম, সে পযন্ত কামনা ও তাহাব শেষফন 
দ$খজনক ও মন্দ জানিয়া ভগবানকে প্রশীতপূব্ক ভজ-[ কর। ইহাই 
গৃহস্থ বৈষবের লক্ষণ । 

যখন ভেক ধারণ ক'রবে, তখন আশ্রম সকল পারত্যাগ কাঁরযা সকল 'বাঁধর 
অতাত যে পরমহংস বৈষণব আশ্রম, তাহাতেই বিচরণ করবে । 


&২ সাধক জশবনচাঁরভ 


২৩। জলের ধর্ম শীলতা, আগ্রর ধর্ম উত্তাপ এবং মনুষোর ধর্ম শুদ্ধ প্রেম। 

২৪। সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশম কাঁরয়াছে, তাহার আর অন; ওষধ নাই । বৈষ্ণব- 
মন্ত কৃষণনামই জপ করতে ক'রতে তিনি পারন্ত্রাণ পাইবেন । 

২৫। ন্রেতা ও দ্বাপরে ধ্যান, যজন ও যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্ধনাভ হইয়াছিল; কালতে নাম 
সংকনতন দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় । । 

২৬। "হরি" এই দুইটি অক্ষর যাঁহার 'জহ্বাগ্রে সতত বঙ্মান, তাঁহার আর কুর,ক্ষেত, 
কাশণ হত্যা তীর্থে প্রয়েজন কি ? 

২৭। বহু শাস্ত্রালোনা করিয়া, বহাঁদন হইতে বারংবার বিচার করিধা ইহাই একমাত্র 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নিত্য নারায়ণের ধ্যান কর । 

২৮। ধ্যানেতে যেরূপ পাপশোধন হয়, সেইরূপ আর কিছুতেই হয ন। ॥ হরিনামরূপ 
অগ্নিই পুনঞ্জন্নরূপ পাপকে দ্ধ কারয়া ফেলে। 

২১। গহমধ্যে বধ আগ্ন যেমন মন্দ মন্দ বাতাস পাইনা সমস্য দগ্ধ কাঁরয়া ফেলে, 
সেইরূপ চিন্তান্ছিত বিষুঃ যোগী দগের অন্তর্থ সময পাপ পগ্ধ কাবয়া থাকেন। 

৩) । ইহ-সংসাবে সকলেরই কমনিহসাবে ফললাভ হইয়া থাকে । কিন্তু সিদ্ধ ধান্যে 
যেমন অক্কুর হয় নাঃ সেইঝ্‌ূপ বেষবে কণা5 কর্মফণ ঘাঁটিতে পাবে না। সেই 
ভন্তংসল কৃপা ক।পয়া ভক্তের করল পৃবেহি সংহার কারধা থাকেন । 


808 -- 


ত্রৈলিঙ্গ শ্বামী 


মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ভিজিয়ানা গ্রামের হোিয়া নামক হ্থানে ১৫২৯ শতাম্দীর 
পৌষমা,স মহাত্মা ব্রৈলিঙ্গ স্বামী ব্রাক্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইগ্হার আদ নাম 
[শবরান। ই'হার পিতা ন.নসিংহ দেব যথাসময়ে পুন্রনুখ দর্শনে বাণ্চিত হওয়ায় 
পৃনধার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী যখন দেখলেন যে, তাহার দাম্পত্য-প্রণয়ের 
মধ্যে আবার একজন অংশশদার হইল, তখন (তিনি পমুত্রপ্রার্থী হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন । 
ঈশ্ববের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভান্ত ও অবিচালত 'ঝিবাস থাকায় ঘ্রতান-্ঠানের কয়েক 
বংসর কান পরেই তিনি এক পত্র লাভ করেন। ঈশ্বরাবাধনা করিয়া পনুতর প্রাপ্ত হওয়ায় 
ইহার মাতা পত্রের নাম শিবরাম রাখেন। শিবরামের জননী আত বাদ্ধমতী, 
ধমপরায়ণা ও সদগুণসম্পন্না ছিলেন৷ শিবরাম মাতার সকল সপগন্ণই প্রাপ্ত হইয়া- 
[ছিলেন । বাল্যকাল হইতেই কোন প্রকার মিথ্যা বা কুৎসিত ব্যবহার ইহার নিকট 
প্রশ্রয় পাইত না। পঞ্চম বংসর বয়সের সময় শিবরামের 1পতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা 
পরলোকগত হইলে ইহার জননী বিদ্যাভ)াসের জন্য ইহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় 
পাঠাইয়া দেন। অসাধারণ মেধা ও বাদ্ধিন্তি থাকায় অন্পকালের মধ্যে ইনি 
সকল 'বদ্যায় পারদশর হইয়া উঠেন। 

ই*হাব বিবাহ কারবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কেবল মাতার অনুরোধে বিবাহ কাঁরয়া 
সংসারশ হইযাছিলেন। মাতা যতাদন জশীবিতা ছিলেন, ইনিও ততাঁদন সংসারাশ্রম 
কাঁরয়াছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে ইহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। মাতার অক্ট্যেপ্ট-ক্রিয়া 
সমাপন করিবার সময় ইশ্হার মনে এরূপ বৈরাগ্য জন্মে যে, ইনি আর গ]হে প্রত্যাগমন 
না কারয়া সেই স্থানে অবাস্থিতি করেন। ই'হার বৈনান্রেয় ভ্রাতা ও ই'হার আত্মীয় 
স্জন ক অনুরোধ করেন, কিন্তু ইনি কিছতেই আপনার সঙ্ক্প পরিত্যাগ করেন 
নাই। শিববাম আপনার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পাত্ত আপন বৈমান্রেম ভ্রাতাকে প্রদান 
কারয়া বলেন ভাই ! আমি আর পাপসংসারে প্রবেশ করিব না। এতদন মাতার 
অন.গতি পাই নাই বলিয়া, পিঞ্জনাবদ্ধ পক্ষ ন্যায় সংসারাশ্রমে অবন্থিতি কারঙে।ছলাম, 
এক্ষণে মাতার অনূুমাতি পাইয়াছি, সুতরাং এ অমূল্য শযোগ আর পরিত্যাগ করব 
না।* ই*হার বৈমান্রেয় ভ্রাতা যখন বুঝিলেন, জ্েষ্ঠের প্রাতিজ্ঞা অটল, সংসারে আর 
লিপ্ত থাকবেন না, তখন তান এ সমাধিস্থানে একাঁটি কুটীর নিমণি ও আহারাদির 
বন্দোবস্ত কারয়া দেন। শিবরাম সংসারের সকল জবালা হইতে নিষ্কীত লাভ কাঁরয়া 
সানন্দে তথাম যোগ অভ্যাস কাঁরতে থাকেন। 

[শবরাম কয়েক বংসর কাল তথায় অবাস্থাতি কাঁরয়া শার্থ-পর্যনে বাহর্গত হন। 
ঘটনারুমে একজন অতি প্রাচীন সাধু ইশ্হার নয়নপথে পাঁতিত হন। শিবরাম এ 
যোগবকে প্রকৃত যোগ জানিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্য হন। শিবরাম বিনা চেষ্টায় 
সদগুর: প্রাপ্ত হইয়া আত অহ্লাদসহকারে তাঁহার নিকট যোগাঁশক্ষা করেন। গ:রঃও 
[শিবরামকে উপযন্ত শিষ্য বিব্চেনা কারয়া অকপটুচিত্তে ই'হাকে যোগ।শক্ষা দেন। 


6৪ সাধক জশবনচারিত 


শিবরাম ইহার নিকট দশীক্ষিত হইসা “ত্রেলিঙ্গ স্বামখ” উপাধ প্রাপ্ত হন। তদব'ধ ইন 
জনসনাজজে “অল স্বামণী” বলিয়া বিখ্যাত । 

বলন্স স্বামীর গুরুদেব দেহতাগ ক।রলে ই।ন সেতুবধ রামশবরে গমন করেন, 
তথায় ই'হার কয়েকজন ?শয্য হয়। ব্রোলঙ্গ স্বামী মনে কাঁরযাছিলেন যে, এ স্থানেই 
[ত/ন তাঁহাব গবনের অর্ঝশস্ট সয় অতিবাহিত ক'রখেন, 1কন্তু তাহা ঘাঁটয়া ডঠে 
নাই । ইনি তথাকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্য।ক্ু,ক কালের করালগ্রাস হইতে মস্ত করায় এবং 
অনেককে ভূত, ভাঁবষ্যং ও বর্মান কালের অবস্থা সকল ব'লণা দেওষায়, **হার নিকঃ 
[বন্গর জনসমাগন হইত । অণবরত লোকজনের যাঙায়া,৬ ইহার যোগাভ্যাসের ব্যাঘাত 
হওয়ায়, ই।ন এ স্থান পরত্যাগ ক।বয়া নেপান রাজ্যে গমন করেন ;₹ তথায় হহার 
গণ-গ।রমা প্রকাশ হইয়া পড়ায় পুনরায় লোকে ই'হাকে অত্যন্ত 'বরন্ত কবে । উহাতে 
(তান !বরন্ত হইয়া 'তিন্বতে গমন করেন ; পরে তথা হইতে মানস সরোবরে গয়া মনের 
আনন্দে যোগাভ্যাস করেন । বহুদিবসাবাঁধ 'নিঞ্জনে যোগসাধনা ক'রয়া 'সদ্ঘ হইশে 
যোক্ষক্ষেত্র কাশধামে আগনন করেন। ইনি কাশশতে আ1সয়া প্রথমে ।কছুকাল 
দশা*বন্ধবাটের উপর বসবাস করেন; পরে অ'সঘাট, ১৪সীঘাট প্রঙ্।।৩ কঞ়েকাট 
ঘাটে থা'কনা পণ্চগঙ্গার ঘাটে (যাগাশ্রম ॥নসাণি করেন । এ সময়ে ইন মনকে 
যোগ।শক্ষা দেন এবং অগ্লানু'ষক কার্ধকলাপ দ্বারা সকলকে স্ত।দভত করেন । 

হুগলী জেলার অন্থগত শ্রীরামপধরের নাম বোধ হয়, আপনারা অনেকেই শ্রবণ 
কারয়াছেন। শ্রীরামপুরে জ্য়গোপাল কমকাব নামক এক ব্যান্ড ধাস কারতেন। 
তাঁধার মণে ব্রোগোর উদয় হওয়ায তন সংসারেব সকল তার পভ্রদিগের ৬পর ন্যস্ত 
করিগা কাশশধামে গমন করেন । তন পর হইতেই স্বামীগব নান শ্রবণ 
ক রয়াছিলন , বারাণসা১৩ উপ।স্থত হহমা 1তান প্রায় প্র।ঙাধনই তাহাকে দশ'ন 
করতে থাইতেন। সাধু মন্ন্যাপী'দণেব ৬পর তাঁহার প্রগাঢ় ভান্ত ছিল। তন মিতা 
দেবসেবার নায় ই'হাব জন্য প্রায় প্রতাঞ ।কছু ফপমূল এবং দুগ্ধ লইযা যাইতেন। 
কয়েক 1?বস এইরূপ যাতায়াত কাঁণবার পর, কর্মকারের উপর স্বামীদীব দ:ঘ্ট পড়ে । 
কর্মকার মহাশয় স্বানীঞীর অনংগ্রঃ লা ক'পয়া আপখাকে সৌভাগ্যবান মন কবেন। 
এক দিবস কর্মকার বিছ- ব্যন্তভাবে স্বামীজীর ।নক/ আসা বলেন, "গু হব ! আগ 
আমার বু.কা ডিতর বড় ধড্‌ যড্‌ করছে, কেন যে এমন হচ্ছে, বলতে পা রমা, বোধ 
হখ। কোন অ 'গল ঘটে থাকবে ।' স্বমীঞ্জী ক“কাবকে বিশেষ চ।স্তত দে।খরা তাহাকে 
আশ্বাস প্রদান ক রয়া বলেন, 'এখনই তোমার বাসীর খবর আ'নয়া দতে,ছ, একটু 
এনপেক্ষা কর। আ্বামী-ী ক্ষণেকের গন্য চক্ষ, লু দ্রু ক।রয়া যাহা জানতে পা র.পন, 
৩খন আর তাথা কর্মকারের ।শক১ গুকাশ করলেন না। ।৩।ন ক./কাব মহাশয়,ক 
আহারাণি ক।রয়া স্ধ্যার সময আ।সতে বলেন । ক।কাব সম্ধ্যার 5য় আগস্য়া 
উপাস্থত হইশে, স্বাশীজী তাহা ক এই ক-়কট ঝথা লেন_-আদস ভোণ ছয়টার সমর 
তোমার গ্সোষ্ঠ পত্র |বসচকা রোগে দায়া গায় । তুম আজ রান্রেই তাহা-ক স্ব 
দেখতে পাইবে ।” স্বাশীঞীর মখখে এই |নদারুণ সংবা। শ্র।ণ ক'রয়া ওয়গো সাল 
বাবু বিশেষ মদাহত হন এখং অশ্রুবেগ সংখরণ ক।রতে না পা।রয়া কা।দয়া ফেলেন। 
কর্মকার মহাশয়.ক ব্লল্পণন করতে দে।খয়া স্বামী যে কম্মক'ট ৬পদেশ-বাক্য বলেন; 
তাহা এই ৮ 


ন্ৈলিঙ্গ স্বামখ ৫ 


“দেখ বাপু ! এক ঈ*'র ব্যতীত সকলই আঁনত্য, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যাহা 
চিরস্থায়ী নয়, যাহা ক্ষণেক আছে, ক্ষণেক নাই, এমন যে সমন্ত কতু, তাহার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করা অজ্ঞানের কার্য । এই অজ্ঞানতাই মানুষের মনের একমান্্ আবরণ । এই 
সংসারের মধ্যে যাহাদের হৃদয় অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা কখনই মনে শাস্ত 
পায় না। জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইয়ে কত প্রভেদ, তাহা একটা সামান্য দণ্টান্তে বুঝিয়া 
লাও। আলোক ও অন্ধকারে যেমন প্রভেদ, জ্ঞান ও অভ্ঞানে সেইর:প প্রভেদ । অন্ধকার 
বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনাশক । অন্ধকার পথ চলতে চলিতে 
গাছকে যেমন মানুষ ঝ।লয়া ভ্রম হয়, দড়িকে সাপ ঝলয়া ভয় হয়, ঠিক পথে চলিলেও 
যেমন মনে হয়, কোন বিপথে পাড়যাছি ; কিন্তু আলোকের দ্বারা যেমন সেই ভ্রম 
দূর হয়, সেইরূপ অজ্ঞানগ ব্যান্ত এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া দুঃখ পায়। যখন তাহাদের 
জ্ঞানেব বিকাশ হয়, তখন তাহারা এ ভ্রম বাীঝতে পারে ৷ তুমি জিজ্ঞাসা করিতে 
পার, অন্ধকাবে এরূপ ভ্রম হয় কেন? অন্ধকাবরূপ আবরণে এ সকল বস্ত আবৃত 
থাকে বাঁলিযাই এঁব্‌প ভ্রম হয়। আলোক এ আবরণ উন্মোচন কারয়া, উহাদের স্ব ত্ব 
রূপ আমাদের নিকট প্রকাশ কাঁরিয়া দেয় বলিয়াই, আমাদেব আর ভ্রম হয় না।? তোমার 
দয অজ্ঞান-রূপ আবরণে আবৃত, সেই জন্য তুমি তোমার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ 
শ্‌নিয়া কীদতেছ । যখন তোমার জ্ঞান জন্মে, তখন বুঝিতে পারিবে যে" এ পুত 
তোমাব কেহই নয়।' জযগোপাল বাবু, স্বামীদর 'নিকও পদত্রেব মৃত্যুসংবাদ এবং 
উপদেশপূর্ণ খন্ঠতা শ্রবণ কাঁরয়া বান্রতৈে ধাসাঘ আসা শয়ন করেন ॥। শেষ বান্রতে 
[তিন পত্রে দ্বপ্ধে দেখেন । পরদিন জরহীর (779০) ) টেলিগ্রাফ ক'রয়া জানিতে 
পাবেন, স্বামীজশর সকল কথাই সতা। 

কাশশিন অ'সঘাটের সাল্িকটে এক ব্যান্তর সপ্পঘাতে মৃত্য হয় । মৃতিব্যান্তর আত্মীয- 
স্ণণ, ভাহাংক গঞ্জাব গলে ভাসাইমা 'দিবার সঙ্গলপ করে। যেস্থানে তাহারা সমস্ত 
আশ্মাৎন কলিমা শবাটি ভাসাইমা দবান উপরুম কারতেছিল, দেবযোগে স্বামীজণ সেই 
হ্বানেল জলে ভাঙাতেছিলন । তান রোরদামানা ধূল্যবল:্ণ্ঠ ভা মজ্পবরস্কা বিধবার 
হানোবেদলা লানতে পারিয়া মপর্দন্ট বাক্ুর ।নকউ আগমন করেন । তিনি কাহারও 
সাহ৩ কোনসূপ প্রাক্যাপাপ না কাঁনম্া অঙ্গুঠ ও তঙগ্নেখর দানা কিং গঙ্গাম:ত্তিকা 
ণইনা, সপন্ট ব্যন্তর ক্ষতস্থানে (টপিয়া দিয়া গঙ্গাসলিলে নিমহ্সিত হহনা গেলেন । 
যাহারা ম-ও ব্যক্র সংকার কার আ'সনাছল, তাষ।'দগেব মধ্যে কেহই হতিপুবে 
পাশশশথকে দর্শন করে নাই । এদকে স্বামিগরী গঙ্গাগতঠ বিলীন হইতে-না-হইতে 
স্পষ্ট ব্যান্তর অজ্প অল্প জ্ঞানেব সণ্চাব হইতে লাগণ। চক্ষরন্মীলন কানয়া 
দেখল, সে একটি বাঁশের খাটুলীতি বাঁধা রাহমাছে । তাহার রুপযোৌবণসম্পন্না 
যোডশী স্তর একপাশ্বে বাসযা রুন্দন করতেছে । ক্রমে জ্ঞানবাদ্ধ হইতে 
থাকা ও শরীরে একটু শান্তসন্টাব হওয়ায়, উ/ঠপার চেষ্টা কাঁরতে লাগিল। 
তাহাকে নাড়তে দেখিয়া তত্রতা সকলেই আম্চর্য হইয়া গেল। সপর্দস্ট বাংন্ত কথা 
কাহয়া বলল, “আমার বাঁধন খুলয়া দাও, কেন তোমরা আমাকে এরূপ অবস্থায় এখানে 
আ'নাছ 2, মতব্যান্তকে পুনজপীবত হইতে দে'খযা তাহার আত্মীয-স্বজনের চমক 
ভাঙ্গল এবং লোকপরম্পরায় জানিতে পারল, মৃতব্যান্তর জীবনদাতা স্বামীজী বাতীত 


আর কেহই নহেন। 


৫৬ সাধক জশবনচারত 


অনেকেই স্বামীজখীকে ঘোরতর শীতে আহার-নদ্রা পারত্যাগ কাঁরয়া দুই তিন 
দিবস গঙ্গার জলে ভাসয়া বেড়াইতে এবং গ্রধত্মকালে প্রচণ্ড রোদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত 
প্রস্তরোপাঁর বসয়া থাকতে দেখিয়া,ছন । কাশঈতে আ'সত্বা অবাধ ইনি কয়েকজন 
(শষা ব্যতশত অন্য কাহারও সাহত বড় একটা কথা কাহতেন না, এবং অ.ম্বষণ কাঁরয়া 
কখনও আহার করতেন না। ভন্তগন যে যাহা শ্রদ্ধা কারঘা ইহার মুখে ধরতেন, 
তাহাই ভক্ষণ ক'রয়া ওঈধন্ধারণ ক'রতেন। কঙকগলি দুষ্টলোক ইহাকে ভণ্ড 
তপস্বী মনে কারযা উপযুক্ত শান্তপ্রদণান করিবার জন্য প্রাব একসর আন্দাজ কাঁলচ্‌ণ 
জলে গুণিযা দু্ধেন মত করে, পরে হা পান করাইবার অনা স্বাম্জীর 'নকট লংয়া 
যায়। স্বাীঞ দঞ্ঠদগের মঝোভা ব্মঁঝতে পারিয়া একবার তাহাদগের মুখের 
দকে দ্‌স্টিপাত করেন; পরে অ'লানব্দনে ঙাহার সমস্তই পান কাঁরয়া ফেলেন। 
দুষ্টেরা ভা?বয়াছিল যে, তাহাদেব কৃত দুগ্ধের আস্বাদন পাইলেই স্বামীঞ্জী ক্রোধোন্মত্ত 
হইবেন, সেইজন্য উহারা উহার নিকট হইতে িছ,দুরে আসিয়া দাঁড়াইয়া'ছল। যখন 
দুন্টেরা দেখল, স্বামীজশ কোনরহপ মহখাঁবকৃতি না করয়া সনস্ত গোলা চুণ পান কারয়া 
ফেলিলেন, ৩খন দুষ্টেগা স্বামীজশর চরণপ্রান্তে পাঁতিত হইযা সকল অপরাধ ক্ষম। করতে 
বলে। স্বামীজী উহাদের কোন কথায কর্ণপাত না কাঁরঘা তাহাদের সম্মখেই সেই 
পাঁরমাণে চণ-গোলা প্রস্রাবের সহিত বাহিব করয়া দেন ॥ স্বামীজীর এই আসাধারণ 
ক্ষমতা দে!খয়। দুম্টেরা একেবারে স্পন্দহখন জড়পদার্থের ন্যায় বাসয়া রহিল । 

বটশ-রাজ্যের মধ্যে সর্ধসাধারণ সমক্ষে উলঙ্গাবস্থায় “সবাস করা আইনবিরুদ্ধ 
স্মতরাং কেহই উলঙ্গাবস্থায় থাকে না। কিন্তু স্বামীজশী উলঙ্গ হইয়া কাশীর পথে, ঘাটে, 
মাঠে সবর বিচরণ করতেন । পঠাপশপ্রহবীরা কয়েক বাব তাঁহাকে সতর্ক ক:বয়া দেয়, 
কিন্তু ইনি তাহাদের কথাব কর্ণপাত করেন নাই । এক “*বস স্বামীন্ঘণ উলঙ্গাৎ্স্হায 
শাগীরথীতীরে ব'সয়া আছেন, এন্‌প সময়ে একজন প1লশ-প্রহরী ই হার ।ণকট 
আগমন কাঁরষা হ*হাকে থানায যাইতে বলে । স্বামওশ এ সময়ে বাহাজ্ঞানশুনা হইযা 
ব।সয়া'ছলেন ; স্ুতবাং প্রহরীব কথায় কোন উত্তব দিলেন না। কোন উত্তর না 
পাওয়ায় সে আপনাকে ।কছ অপমানিত বোধ কবে এবং আপনার ক9দেশ হইতে রূপ 
খুলিমা লইয়া, তাহা দ্বারা প্রহার করে। স্বামী্জশর ক:য়কঙ্গন শিষ্য তথাগ উপাস্হত্ 
ছিল। তাহাবা এ কায বাধা প্রণান করায় প্রহরী বাগে অগ্নিশনা হইযা থানায় সংবাদ 
প্রদান কবে। এই সংবাদে ক,য়কঞ্ন কনেষ্টবল আসমা বাহ্যজ্ঞানশূন্য দ্বামীজণীকে 
ঝোলার করয়া থানায় লইয়া যায় । পরদধিবস ম্যা।ঙ্জ্ট্রেট সাহেবের নিকট ইহার বিচান 
হয়। স্বামীঞ্গীব শিবাগণ স্বানীজশীকে উদ্ধার করবার জা উকীল [নিযুক্ত ক'রয়া'ছল। 
এ উকীল বিচাবপাতকে বুঝাইয়া দেন যে, ইনি মহাগ্ুবষ, ই'হার চিত্ত নির্ধিকান, 
স্থতখাং বস্ত্র পাঁরধান ক'রবার আবশ্যক করে না ।” বিচানপ।ত উকীলের বস্ত,তা শহনয়া 
স্বামীজশী কিরূপ নিবিকারাচন্ত সাধ, তাহা পরাক্ষার জন্য আপনার মধাহ, জলযোগ্ের 
ভোজনাবশিন্ট আহারীয় সামগ্রণ ইহা:ক আহার করতে দেন। স্বানীগগ সাহেবের 
মনোভাব বুঝতে পিয়া বলেন, যদ্যাপ আপান আমার খানাব কয়ণংশমান্তর আস্বাদন 
রুবেন, তাহা হইলে আ'ম আপন'ন প্রদত্ত খানা খাইতে ।কছহমান্র আপাতত করিব 
লা।” এই কথা বলিয়া তিন তৎক্ষণাৎ আপনার হস্তে মলত্যাগ করিয়া সব্বসমক্ষে 
অম্লানব্দনে তাহা ভক্ষণ ক।রয়া ফেলেন। স্বামাঁজীর এই অমানুষিক কার্য দেখিয়া 
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বিচারপাঁত ই'হাকে উলঙ্গাবস্হাযন সবত্র বিচরণ করিতে অনুমতি দেন। 

কোন সময়ে একজন প্রধান রাজপুরুষ কাশীর রাজবাটা রামনগর হইতে নৌকা- 
যোগে ৬কাশীধামে আসিতোছিলেন। তিনি 1কছ”ুর আসিয়া স্ব।মীজনকে গঙ্গার জলে 
ভাঁদতে দেখিতে পান । কাশখঈব মানী-মাল্ল।রা সকলেই স্বামীজীকে জানিত । রাজ- 
পুরুব স্বামীকে জলের উপর পদ্মাসনে ব:সয়া থাকিতে দে'খয়া আশ্চযান্বিত হইয়া 
[জত্জাসা করেন, ইনি কে ? 'মাঝীরা বলে, শ্হার নাম তৈলিঙ্গ স্বামী, উনি বড় সাধু ।? 
রাজপুবৃষেব সহচর পর্বে স্বামীঞ্জীব নাম শহানয়াছিলেন মান, চোখে কখন দেখেন নাই। 
1৩'ন স্বামীজনীর নাম শহানয়া উহার বিশেষ শখ্যাত ক:রন। সহচর ব্যন্তর মুখে 
স্বামীর সুখ্যাতি শ্রবণ ক!রমা (তিন নৌকাখা'ঁন তাঁহার ।নক-্ঠ লইঘা যান। নৌকা 
নিকটস্থ হইলে তিনি বিশেষরূপে অনুনয় বিনয় কাঁরয়া তাঁহাকে নৌকায় উঠতে বলেন, 
স্বমীজণও বিনা আপাত্ততে নৌকায় উঠেন । রাজপঃরুষ স্বামীজীকে পাইয়া অত্যন্ত 
আহলাদিত হন এবং তাঁহাকে নানাবিধ প্র*ন ক'রতে থাকেন ; ।কন্তু স্বমশীজীর সৌদকে, 
ভক্ষেপ নাই, তান কালা ও বোবাব ন্যাম চুপ কাঁবয়া বাঁসয়া রাঁহলেন। নৌকাখাঁন 
প্রায় মাঝ-গঙ্গায় আগসধাছে, এরূপ সময়ে স্বামীজশি মনের খেয়ালে রাজপুরুষের নিকট 
যে একখান তববার ছল, তাহা দেখতে অ।ভলাব প্রকাশ করেন । রাজপুরুষ 
তাঁহার মনোভাব বঝতি পারিয়া আপনাব কাটদেশ হইতে তববারিখানি 1ন কাশন কারয়া 
তাঁহাকে প্রদান করেন; কিন্তু দৈববশতঃ উহা স্বামী্গীর হস্ত হইতে নদীজলে পাঁড়য়া 
যায । ইংবাজ-বাহাদ-র-প্রদত্ত সম্মানসূচক আঁস, নদগভে" নিহিত হইল দেখিয়া 
[তান স্বমীজণর প্রাতি অতশয় রুষ্ট হন এবং কয়েক।ট কটুবাক্য প্রযোগ করেন । নৌকা 
পরপারে আ'সঘা উপাচ্থিত হইলে, স্ব।মীজার প্রধান 'শিষা রাজপ:ুরুষকে রাগ।ন্বিত 
দেখা যোড়হন্মে নাভ কারয়া তাঁহাকে বলেন, মহাশয়, আপাঁন রুস্ট হইবেন না, 
আমি ডুবরণব দ্বাবা আপনার তরবাি উঠাইয়া দিতে।ছ।* এই বাঁলয়া তনি ভুবুরশর 
অন্বেষণে প্রস্থান করেন । একে স্বামীজী !শষ্যকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইবে ভাধিযা, 
গেই নৌকাপাঁর বাঁসয়া জলে হপ্ত ডুন্বাইয়ামান্র তিনখা!ন তরবাঁর তাঁহার হস্তে আসে। 
[তান সেই ।৩নখা।ন তরবা।র লইযা ্াঙ্গপঃরুষের হস্তে প্রদান করেন এবং তাঁহার 
খান চি।নয়া লইতে বলেন । রাজপুরুষ এই অলোৌ।কক ব্যাপার «শন কাঁরয়। হতবুদ্ধি 
হইয়া পড়েন এবং নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাজপুর্ব আপনার 
ওব্রবাব নয়া লইতে অপারগ হওয়ায় স্বামী 'তাহাকে তাঁহার তরবারিখনি 
দয়া অপর দ:ুইখানি নদনীজলে ফোঁলবা দেন। 

এক সনয় পহথবগরির শিষ্য রাজঘাটে আ'সরা অবাদ্থীতি করেন। তিনি এক দিবস 
স্বামীঞ্শর সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আমা । এ পময়ে স্বামীজশর নিকট অনেক ব্)ন্ত 
বসয়াছলেন। তান আসিয়া স্বামীজশীকে কয়েক।ট কথা বলেন। পরে উভন্নেই 
সকলের সমক্ষে সেই স্থান হইতে অদশ্য হইয়া যান । প্রায় অর্ধদণ্ড কাশ পরে সকলেই 
তাঁহাকে আবার সেই স্থানে দেখতে পান, কেবল পাথবাগারর শিষ্কে আর কেহই 
দোথিতে পাইলেন না। 

সেই সময়ে দয়ানন্দ সরস্বতী নামক একজন প্রাসদ্ধ বাখনী একাশশধামে আসিয়া- 
[ছিলেন । তান “হন্দুদেবদেবীর উপাসনার সসারত্ব প্রমাণ ও অযথা 'নিন্দাবাদ কাঁরয়া 
সাধারণ লোকাঁদগকে স্বীয় ধর্মে আনিবার চেন্টা কাঁরতোছলেন। স্বামীজীর কয়েকজন 
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শিষ্য দয়ান: দর সকল কথা স্বীয় প্রভুকে নিবেদন করেন। স্বামীজগ ইহা শ্রবণ কারয়া 
স্বীয় 'শব্য মঞ্গলপ্রসাদ ঠাকুরের হস্তে একটুমান্র কাগ:জ 'ক 'লিখিয়া উন্ত বা'"্মগ্রবরের 
1নকট পাঠাইয়। দেন । দয়ান্দ উহা পাঠ করিয়া কাশশ পরিত্যাগ করেন। 

মুঙ্গের ডিস পেম্সা'রতে শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যস্ত কম্পাউণ্ডারি 
করতেন। তি একবার ৬কাশনধামে আ:সয়া স্বামীজীর সেবায় কিছুদিন আতবাহত 
ক'রযাছিলপেন । একাশীধামে প্রথা পদার্পণ ক।রয়া তাঁহার মনে “পুনজন্মি আছে 'ক 
না এই প্রশ্নের উদয় হয। ইহার মণমাংসার জন্য তিনি স্বামীজশর নিকট গমন করেন। 
প্রথন দিন তিন স্বামী দশকে দর্শন ক'রষা তাঁহার প্রশ্নটি £জজ্ঞাসা কারবার জন্য সময় 
প্রতধক্ষা করতে লা।গলেন। কিন্তু স্বামী তাঁহার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কারবার পৃবে 
অঙ্গ!শর সত্কেতে তাঁহাকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি একটু 
থাকতে ইহা ক'রলেও স্বাম৭ দর সেবকগণ তাহাকে শনঘ্র সেই স্থান প'রত্যাগ করিতে 
বলেন । স্বামীর ঈদ.শ ব্যবহারে ক্ষুব্ধাঁচত্তে তানি ঝসাম প্রত্যগমন করেন । দ্বিতীয় 
1দবসেও এনপ ঘাঁটিল। তৃতগয় দিবসে মনে করিয়া।ছলেন, তান প্রশ্নের উত্তর না 
লংযা বানাস 1ফাণবেন শা, কিন্তু প্রশ্ন কাববার অবসব পান নাই । এইরূপ ক্রমাগত 
এক সপ্ঠাহ কাল যাতায়াত কাঁব্যা ?তনি দঢপ্রাতিজ্ঞ হন যে, তাহাকে এই প্রশ্ন করিবই 
বাব । আমি গহাপাপম নলয়াই তাহার নিকটে চ্থান পাইতে।ছ না। পরাদন 
উমাচবণ খাবু স্বামীজনব 1নকট আসলে, 'তি।ন পৃবদনেব ন্যায় তাঁহাকে যাইতে বলেন ; 
।কন্ত উমানরণ বাবু 'আ'ম মহাপাপ, আজাকে ভদ্বাব কাবতেই হইবে” এই কথা ঝলতে 
ঝলঙে তাহার পদদ্বব ধারণ কাপয়া ভেউ ভে কারমা কা।দতে থাকেন | স্বামীজী 
তাঁহাকে :নতাল্ত কাব দেখনা 1নঙজেই তাঁহাকে বস.ঙ৩ বলেন । তাহার দুঃখাবেগ 
(ক1%২ প্রশ'মত হইলে স্বমীঁগীী তাহাকে সন্ধাব সমঞ্পজা আদপতে আদেশ ক-রন। 
উদ্দাগণণ নাবধর »ংক্ষ বাজ আম হহলে? [ভিন বামায় ।ফ।রয়। আসেন এবং সন্ধ)ার 
প্রতগক্ষা করতে থা.কন। সন্ধা সমাগত হইলে 1তন স্বামীএখসকাশে গনন করেন, 
আামশিতিও ভাঁহা,ক উপ,বশ। করতে বলেন । স্বামীজশীব আশ্রমের মহাদেব এবং 
বান আব।ত শেষ হহলেঃ তিন তাখার নোনতরত ভঙ্গ ক।বয়া বলেন, দেখ, 
৩ম যে ব্যয় মনে কারম্া আমাব 1নিকট অ:।সয়াছ, তাহা সভা । |ন্রকালপশর্শ আত্- 
ওনক্দ্র দহাগুগণ ৩'পোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবধলে যেহকল চযান্ত ।স'ধান্ত কাণয়া 
গিনাছেন, তাথা স পূর্ণ সভা । জাবের শ্ুক'ত ও দংক্কষ।'ত অনংসাবে হখবএখ ভোগ 
কাবধাল না জন্মান্তর প।রগ্রহ করত হয়। 

স্বানীজশ াঁহাৰ এনে ভাব 1করুপে জ।৩ হইশেন। হহা ভাবয়াই [তিন অপাক 
হ২য়। গে.শ।। সেই ।দবতা হইতে বামীজখধ উপর তাঁধার পগুগা ভান্ত জন্মে। 
ঙমাচরণ বা তাঁহাকে সৌবস্তকো আজ্ঞাসা করেন, গুরুদেব! আ।ম এনন!ক পাপ- 
কার্য ক।রয়া।ছঃ যাখাতে আপনার অনয্গ্রহাতে বত হহযাছিলাম 2 ইহা শানয়া 
স্বামীগশ বলেন, “তম অমুক সময় এইবৃপ অন্যায় কায ক'রম্নাছ, এত বংসর বয়সের 
সময় অম.ক স্থানে এইরূপ ঝুকার্য কারয়াছ। আম তোগার মুখদর্শনই করিতাম না, 
কেবল দেব-দ্বজের প্রতি তোমার সানান্যমান্র ভ।ন্ত আছে বাঁলয়া তোমাকে এখানে বাঁসিতে 
বাঁলয়াছি। পূর্বজল্মে তুম চণ্ডালের ঘরে জন্মিয়'ছিলে। সেই সময় ব্রাহ্মণ আর 
দেবতার প্রাতি তোমার অসাধারণ ভান্ত 'ছিল; সেই ভন্তির জোরে তুমি এবার ত্রাহ্মণ- 


শ্রৈলিঙ্গ স্বামী ৫৯ 


কুলে জন্মগ্রহণ ক'রয়াছ ; কিন্তু তুমি যে পাপকার্যসকল কারঘা,ছলে, তাহাতে ইহ- 
জন্মে তোমার সেই ভান্তু ও বিশ্বাস লোপ পাইয়া,ছ। যাহা আছে, তাহা সামান্য 
মান্র।' উমাচরণ বাবু তাঁহার গুপ্ত ও বুৎ.সত কার্য সকন স্বামীজীন মুখে শনিয়া 
অবাক হইয়া গেলেন । 

উমাচরণ বাবুর সাঁহত স্বামীজশীব যখন এইরূপ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয়, তখন 
ম্যাডাম ব্র্যাভাটএস্ক ও কর্ণেল আলকট: বোম্বাই নগরীতে আ।সয়।, 'থওসাঁফক্যাল 
সোসাইটি নামে সা স্থাপন কাঁরঘ্না অদ্তুত যোগশাস্ত 1বদ্যার মাঁহমা প্রচার কাঁরতে- 
£ছলেন এবং মধ্যে মধো এক এক'ট অলৌকক কারসাধন ক।রয়া তাঁহার যোগ।ন।দ্ধশান্তর 
প্রভূত পারচয় 'দিতে'ছলেন। উমাচরণ বাবু, স্বামীজশীকে এ 'বিদ্যাবতী ম্লে্-মাহলার 
যোগ:সাঁদ্ধ ির্‌পে হইল, জিজ্ঞাসা করাম, স্বামী বাঁলয়া'ছলেন, “ও সব যোগাসাদ্ধির 
ফল নহে, যাহা কিছু শুনিতেছ, সমস্তই ইন্দ্রসাল মান্র, উহা শীঘ্রই ধবা পাড়বে !, 
বস্তুতঃই তাহার কিছ: দিবস পরে ম্যাডাম কুলুম নাম্নী একজন খ্ঠীয় মাহলা 
ব্যাভাটএস্কর সহচবী হইয়া তাঁহান মান্দ্রাজ নগবীস্থ গুরুগহের গুপ্তঘটনাবলণী প্রকাশ 
কাঁরয়া দেয়। সংবাদ-পন্রে ইহা সমালোচিত হইলে চারিদিকে গণ্ডগোল পাঁড়য়া যায়। 
এই ঘটনা; পব হইতেই ম্যাডাম ব্রযাভা১স্কর আর কুহকশীবদ্যার পারিচয় পাওয়া 
যায লাই। 

ক'লকাণার কোন উকীল বাবু একবার কাশী বেড়াইতে গিযাছিলেন ; সাধু- 
সন্যাসীদিগকে ?তাঁন বড় বি*খাস কান্তেন না। তান ভ্ৈলিঙ্গ স্বামীকেও ভণ্ড বাঁজয়া 
জানিতেন। এক দস তান ভাঁহার কোন বন্ধুব অনুণোধে তাঁহাকে দেখবার 
গন্য গমন করেন । এ সময়ে স্বামী ম।ণক!ণকা খাটের ৪ম্ধানলের উপর বাঁসিয়া- 
ছিলো । যে সমনযে তিন স্বামীজশর 1নকটে দাঁড়াইযা তাঁহাকে দর্শন কাবতে!ছলেন, 
সেই সমনে স্বমীনশন দ)ষউ তাহার উপর প'তত হয়। তিনি তখনই ভাঁহাকে সেই 
ভ্বান হইতে ॥কছ দুনে যাইতে হাঁঙ্গত করেন । বোধ হয, উকীল বাব, তাহার হসারা 
হখতে পাবেন নাই। সে জন্য ভি সেই স্থাণ পরিত্য।গ না করা আপনার বধুর 
স।হত ম্ব।াশশন সবন্ধে কঞ্থাপকথা ক।রতেছিলেন। স্বামী ভাঁহাব একজন 
(শষ্যকে কয়েকট 'ক কথা বলায়, এ ।শব্য একল বাবক সেই চ্ছান হইতে ।কছ অন্তরে 
গাধা যাইতে বলেন । উকণ বাবু গার কাণ ।জজ্ঞ।সা কণায়, তান তাহাকে এই 
কথাগুল বলে + গির্ীর দ্বারা জানলান' আগানি তমাগক পাপী । আগামি যাণার 
গঠডঠজাত কন্যাকে বিবাহ কাঁরয়াছেন, াহাবই সাঁহত ক না গুপ্তভাবে পাতক্লীড়া 
কারয়। থাকে । আপন অম.ক স্থানে অন,কের কন্যাকে ।ববাৎ করমাছেন। ভম:কের 
ক্যা আপার শাশুড়ী । আপান ঙাহালই ধর্ম৮াশ কারঘ্াছেন। আপনার যদ 
স্রাবশ্গশিকে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, আপ'ন ৬হান শীমাণাব বা।হরে দাঁড়াইয়া দেখ. ।, 
৬।কল বাবুর বন্ধু এই সকল কথা শ্রবণ ক'রয়া 'কছ, ফিঃম৩ হন এবং অনুস'ধান 
দ্বাবা ৪1নতে পাবেন, স্বামশীজশীন প্রত্যেক কথাই সত | 

১৮০৬ শকান্দে “কাশীধামে পণ্চগপার গর্ভে ন্েলিঙ্গ স্বামী লাটঃ নামক একটি 
প্রন্তর-নিমিত 'শব'লঙ্গ স্থাপিত করেন এবং হ্হাৰ কয়েক দিবস পরে পণ্চগঙ্গার উপরে 
যে আশ্রমে তিনি বাস করতেন, সেই আশ্রমে মখা সমারোহে “ন্রে'লঙে*বর” নামে আব 
এক'ট শবলিঙ্গ সংস্থা(পত করেন । মঙ্গলপ্রসাদ নামক একজন 1শব্য উ'হার সেবক 


৬০ সাধক জপবনচারত 


হন। উন্ত আাশ্রঃন স্বামশজখার একট প্রাভিমুতিও বিদানান আছে । 

১৮০৯ শকান্দের পৌযমাসের শুক্লা একাদশশীর সায়ংকালে ইনি দেহত্যাগ করেন । 
মৃত্যুর একমাস পর্বে জাঁনতে পারিয়াছিলেন যে, অমুক দিনে তাঁহাব কালপূণ 
হইবে। এ দিন সমাগত হইলে 'তাঁন সধ্ধ্যার প্রাক্কালে উপযদূন্ত স্থানে আ'সয়া ষোগাসনে 
উপাবিষ্ট হন ও 'ম্থরভাবে দেহত্যাগ করেন। ইনি ২৮০ (দুই শত আশ) বৎসর 
পর্যন্ত জীবত ছিলেন । ইনি হিন্দু ছিলেন। হিন্দুরীতিতে পবিভ্র জীবন গঠন 
কারয়া হিন্দুধর্মেরই চরমোংকর্ষ দেখাইয়া 'গিয়াছেন। 

মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামী-প্রণীত উপদেশপূর্ণ 'হাবাকা-রকাবলগ” নানক একখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ দেখত পাওয়া যায়। 


নারায়ণ স্বামী 


১৮৩৭ শকাম্দণের চেত্র মাসে শুক্লা নবমীভে (১৭৮০ শ্রীষ্টাদ্ ) অযোধ্যানগ।.বর চাঁবিক্লোশ 
উত্তরে “পিয়া নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে নায়ায়ণ স্বামী জন্মগ্রহণ কবেন। ই*হাব পিতাৰ 
নাম হরিপ্রসাদ ৷ হরিপ্রসাদ সামবেদশয় কোথ মী শাখার সাবণ“গোন্তীয প্রাদ্ষণ ছিলেন । 
ই"খান ঘনশ্যাম, রামপ্রতাপ ও হচ্ছারাম নামে তিন পত্তন ছল । ঘনশ্যামের বয়স যখন 
দশ বৎসর, তখন ই'হার মাভা ও পিতার মৃত্যু হয়। মাতা-পিত পরলোকগমন করিনে 
ইহার মনে এরুপ বৈবাগ্য জন্মে যে' ইনি সংসারাশ্রম প'রতাযাগ কবিগা দ্বাদশ বৎস" 
বয়সে তীর্থ-প!রভ্রমণে বাহর্গত হন। হান বদারিকাশ্রস, কেণারনাথ, কাশধাম, শ্রীক্ষত্ন 
প্রভাতি নানাস্থান পারিভ্রমণ ক।রয়া, পাঁরশেষে জটাকৌপখনধারী, মগচ্-ব্যবহারী হইয়া 
গড়েন। বিবন শাস্ভ্লোচনা করিয়া ইহার এব্‌প জ্ঞান জান্ময়াছিল যে, কুট ভক'সকল 
আত সহজে মীনাংসা কাঁরয়া ভে পারতেন । নানা তথ ভ্রমণ কারা ও ন।থা 
সাধু-সন্যাসীর স।হত আলাপ-পাঁরচয় কারয়া ১৯ বৎসর বয়সেব পব তিন কাণিয়াগড় 
প্রদেশে উপপাম্থত হন, পরে গুনাগড়ের নিকট জ্রীলোজ গ্রামে আ?সযা রামানন্দ সংগ্রদাসে 
দশক্ষত হন । রামানন্দ স্বামী এ সময়ে জখবত ছিলেন । তিনি উপধযন্ত শিব্য পাইপ 
আঁতি যত্রের সহত নানা।বধ বষয়েব উপদেশ দেন । রামানন্দ স্বামী! যখন দোঁখলেন, 
ঘনশ্যাম সর্বাবষয়ে উপযনন্ত হইয়াচছ, তখন তান ইহার ঘনশ্যাম নাম পাঁবখর্ভন ক।রণা 
নরোয়ণ স্বমশ নাম প্রদান করেন। 

রামানন্দ স্বামী দেহরক্ষ। কারলে, নাবায়ণ স্বামী তাঁহাব পদগ্রাপ্ত হইয়া, তাহাব 
অথাথ 'রামানন্দশ সম্প্রধ।য়ের আচার হন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আপন শিব্যবহন্দেব 
সাহত 'মালত হইয়া আহমদাবাদে 'গিযা আপনার মত প্রচার কারতে থাকেন । ১৮১১ 
রপ্টান্দে ভাউনগব রাজ্যের গঙহড়া নামক হ্থানে ধর্ম প্রচার কাররা ৮০০ শত শিষ্য প্র।ঞ 
হন। ই*হার ধমোঁপদেশে বনা পশহপক্ষণাঁদগের মনে ধমভাব জাগরূক হইত । ১৮২৯ 
খ্রন্টাষ্দে নারায়ণ স্বামী গড়হজ গ্রামে পাদাকাছরের দববার' নামক মান্দির 'নিনাণ 
করাইতে করাইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমশীতে দেহরক্ষা কবেন। শিষ্যগণ তাঁহার দেহ 
দাহ কাঁরয়া তদহপাঁর এক বূহৎ মাঁন্দর 'নিমাণ করাইয়া তন্মধ্যে ইহার পদচিন্ন স্থাপন 
করেন। ম-ত্যুকালে ইহার সম্প্রদায়ে ৫ লক্ষ পারবার ও & শত সাধু বর্তমান ছল । 
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রামর্দাস স্বামী 


(৯৯ পচ এন এ ও এ ৬৮ সর শি ০৮ ৯ রই পি এ ইউ এ হি ক 


নারি গোদ ববা নদশর উত্তন তরে “বড়” পরগণাব রা ন্কটে জম্বু গ্রামে 

সূর্যজীপস্ত নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইহার পত্নী রাণু বাঈ আতশয 
দেবভান্তপবাধণা ছিলেন । দেবতাদিগের অনংগ্রহে রাণু বাঈ ১৬০৯ গ্রশহ্টাত্রে সুলক্ষণ- 
সম্পন্ন এক পত্ত্র প্রসব করেন । সংয্জীপম্থ ও বাণ বাঈ শ্রীবামচন্দ্রের ভন্ত ছিলেন, সেই 
জন্য ইশহাবা পযন্রেব নাম বারদাস বাখন। সপ্ঠম বংসন বয়য়েব সমর রামদাসেব উপনয়ন- 
সংস্কার সপন হয । ঈ*বরানঃগ্রহে এ সময় হইছে ইশ্হাব ধমে" মতি জল্মে। রামদাস 
যৌবন-সবমা উপচ্ছিত হইলে, ইশহান আত্মীয়-স্বজনেনা ইশ্হার 'বিবাহ-সপ্বল্ধ স্থির 
কবেন । বিবাহের দিবস পান্র আত্মীয়-স্বঙ্গন দ্বাবা পরিবেন্টিত হইযা পান্রী-গুহে উপহ্থিত 
হন। বিবাহেব সময় উপচ্ছিত হইলে পাচ্ছে শভলগ্ন ভ্রম্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে পুরোহিত 
মহাশঘ কন্যাকত ও অন্যান্য ব্যন্ত'দগের গ্রাতি "সাবধান' এই বাকা প্রযোগ কবেন। 
পুরোহিতের এই বাক্যে সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, বিবাহেব সময উপস্থিত হইতেছে, 
পাছে লগ্রভুণ্ট হইযা যায়, এই জন্য উ'ন সকলকে সাবধান করিযা দিতেছেন । কিন্তু 
রামদাসের মনে অন্য ভাবেব উদয় হয । তিনি বৃঝিয়া'ছলেন যে, এ দাবধান' কথাট 
প(রোহিত মহান আমাকেই লক্ষা কবিযা বলিলেন। সংসারবন্ধন অ'ত দুঃখজনক, 
ইহাতে শখ ও শাস্তির লেশমান্ত নাই । আমাব হাময় উপস্থিত দেখিযাই পুবোহিত 
মহাশষ আঘায হইাঙ্গতে সাবান হইতে বাপলেন । বামদাস মনে মনে এইবপ সিদ্ধান্ত 
কারযা তথা হইতে পলাষন কবিলেন । 

বানদাসেৰ পিতা সন্াস্থলে অবমাণিত হইযা পুত্রের অনুসবণ করেন ও পতুত্রঃ 
নানামতে বুঝাইযা বাটন গ্রত্যাগমন করিতে বলেন । রামদাস পিতাব যু্ধ ও উপদেশ- 
পু।“ বাক)সকন শ্রবণ কয়া বুলন, “আম ভোজনে পু তত হইয়া।ছলাম, 'কন্তু ভোজ্যদ্ুব্য 
1বষ'মাশ্রত জ্া'নাা উহা পরত্যাগ কাবয়াছ |” কাম'রপু চাঁরতার্থ ক'রবার জন্যই 
লোকে বিবাহ কিয়া থাকে ; 'বিশেষ শুন্দরণ স্ত্রীব জন্য লে।কে লালায়িত। মঢ্ ব্যাক্কির্া 
সেই স্ত্রীকে পালন করতে কারতেই তাহাদেব সমস্ত ভবন আঁতবাহিত করে । দন্ত 
কাল তাহাদদেব শিখাকর্ষণ করতেছে জানিয়াও প্রবুদ্ধ হয না। অতএব পরমার্থ- 
হানি দনক অ।কিংকর বাক্যসকল আমাকে প্রয়োগ কবা আপনান উচিত নয়। আপাঁন 
গুহে প্রাতগমন করুন, আমিও শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে প্রস্থান কনি।' সূর্যজীপন্ত 
পুত্রের মুখে ঈদ্‌শ বাক্য শ্রবণ করিধা এবং পদুত্রের নে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে জানিতে 
পাঁবিয়া, ভগ্নোংসাহে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। রামদাসও পিতার অনুমতি লইয়া 
তপস্যাথ গমন করেন । 
বামদ।ন স্বামী কয়েক বংসর কাপ ক:ঠার তপস্যা কাঁরিয়া সিদ্ধ হন। ইনি রামভক্ত 

[ছলেন বাঁলয়া, ভগ্গবান ই*হাকে শ্রীবামচন্দ্রের সেই নবদবদিলশ্যামমততে দর্শন দেন। 
এইরূপ কথত আহ্ছ যে, রামদাস পাণ্ডারপুর নাঘক কোন তঁর্থে গলন করয়া 
দেখেন যে, তথাকার দেবগন্দিরে শ্রীকফমভ: প্রতিষ্ঠিত । নি সেই বিগুহ দন কনিযা 
হ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত ধ্যান করেন । ভন্তবংসল হার, ভক্তের মনোবাঞ্ধা পূর্ণ কাবধাব জন্য 
ইহাকে শ্রীবামচন্দ্র মৃর্তিতে দর্শন দিয়াছিলেন । 


রামদাস স্বামশ ৬৩ 


১৬৩৩ খানষ্টাষ্দের ফাল্গুন মাসে রামদাস তা্থ-পষটনে বহিগ্গত হন। তান 
ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ কাঁরয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন । ভারত-ভ্রমণ-সমধে 'তাঁন 
রামোপাসনার প্রচার কারয়াছিলেন । ১৬৪৪ খর*ন্টান্দের বৈশাখ ম।সে রামদ।স মহাবালেশ্বন্রে 
আশ্রম হ্থাপন কারিয়া তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মৃতি“ গ্রাতণ্ঠা করেন । 

রামদাস যে একজন প্রধান সাধুপুরুষ, তাহা সকলে অবগত হইলে, এ স্থানে 
গনসমাগম হইতে থাকে । লোকজনের যাতায়াতে ইহার কাষে ব্যাধাত ৩"মাইতে 
থাকায, ইনি লোকালয় পারত্যাগ ক1রযা পবভ-গুহায় গমন করেন। 

রামপাস স্বামীর যশহংসৌরভ দিগ'দগান্ধ পাঁরব্যাঞ্ধ হইলে মহারাষ্শয় ন.5৩ত শিবাদাী 
ই-হার সাহত উত্ক মান্দবে সাক্ষাৎ কারতে আসেন ১ কিন হ সাক্ষাৎ ন। পা ওখ।য ভগ্মমনে।রথ 
হইয়া ।ফ।রয়া যান ও স্বামীঞ্াান উদ্দেশে নানান্থ(নে লোক প্রেবণ করেন । অনপ্তর 
1শবাদশী গোদাবরী নদীর তববতা নাসিক" নানক স্থানে ইহাণ সাং লাভ করেন ও 
দশক্ষাপ্রাথী হন ; ।কম্তু স্বাসীল নী ই হ।কে দখ।ক্ষত না কাঁরখ। এহ মাত্র বলেন, 'বংস! 
তোমাকে সদ্পা বাদকার্ষে ব্যাপতি থ।কতে হইবে, অতএব তোম্ান খকপূপে দীক্ষিত 
বারণ % শিবাঞজশ ছা।ড়ঝন পানর ন.হন। দশক্ষত হইনৰ তন্য নতাস্ত পগডাপড 
করা স্বামীশী ভাঁহাক আপনা পাদোদক দখা সেই স্থান হইতে স্থান কনেন। 
1শখাগীন *2াহম্ত আত প্রবন 'ছল। তিনি পোন বপদের সন্চনা দে।খলেই গন, 
াগদ।স স্বামীকে মনে কারতেন ও আাঁহাব নক 1গমা যথাযথ সনঞ্ত বান্ডু ক।রতেন। 

যে সমমে মোগলের। 'ডাখাব রাহ্ধানী আক্রণণ করে, সেই সমখে 1তি'ন ভাহার গর, 
পামদাস স্বামীর 1নকট গমন করেন । রামবাস স্বমী চগ্তাযুঞ্জ ।শশাহণীকে দোঁখিয়।ই 
বলেন, 4শবাদশ । 2ম এখানে ।ক না আসনে + তাঁম কোন চিন্তা কীনও শ।, 
যৃদ্নে প্রত হও» এ যবদ্ধে ২ম জয়া হইবে । শিবা গুরুব মুখে হগাং এরুপ 
বাণ শ্রবণ ক'ন্যা ঈ"বর-জ্ঞ।নে ভাহাকে সাম্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন। স্বামীঙখন এ 
৬নষাদ-বাণ ফলবতস হহসা(ছল্‌ ;-শবাঞগী এ যুদ্ধে জধী হহয়া।ছলেন । 

রামদাস স্বমী যোগবলে অনেক অমান্যাফক কাধ ক'রয়া গিমাছিশেন । এরপ 
শুনতে পাওয়া যায যে, তানি এক সময়ে জলশুন্য স্থানে অশহিশ্ত পাঁবামত শ:ত্তকা 
খনন কারয়া কতকগুলি ?িপাসার্তকে অপাঁরমিত পাঁরম্কার পাননম্ব জুল পান করাইয়া- 
লেন । ১৫৭৭ শকান্দের লৈ)স্তমা-স ইহার হননশর ম.ন্য হয় । স্বামী ইতিপুবে 
এই ঘটনা জানতে পারিয়া মাতার সদ্গাতির জন্য মৃত্যুর একদিবস পুবে গৃহে 
আ:সযা উপাচ্থত হন । স্স্থকাধা রামদাস-জননন পাঁনতেন না যে, কযেক ঘণ্টাকাল 
গরে তাঁহাব জাবনান্ত হইবে। বহুদবস পরে মাতা-পনন্রের মখাবলোকন কাব 
বালয়াছলেন, “রামদাস ! এতাঁদন পরে ক তোর দুঃ।খনীী জনননীকে মনে পডল 2, 
মাতার এই কথা শ্রবণ কারয়া রামদাস বাঁদয়া'ছলেন, গা! কল আর তোমায দোঁখতে 
পাইব না, সেই জন্য আম একবার তোমার চরণ দর্শন কাঁরতে আ'সয়া।ছ ।, 

শিবাজী 'নিজ গুরুর সম্মানার্থ ১৫৭২ শকাদন্দে সঙ্জনগড় নামক স্থানে একট মান্দিব 
1নমণি করাইয়া দেন। উহা অদ্যাপি বত্মান আছে । রামদাসের “আঞ্জুরাই" নায়ী 
দেবা, এ মান্দর-মধ্যে প্রতিষ্ঠত আছেন । 

মহাত্মা রামদাস স্বামী ১৬৮১ গ্রীষ্টান্দে দেহরক্ষা করেন। ইনি অনেক গ্রন্থ 
লিখিয়া(ছলেন, তন্মধ্যে 'দাস-বোধ' ও মনঃসম্বম্ধীয় শ্লোকই সবিখ্যাত। 


ভাস্করানন্দ সরস্বতী 


১৮৯7 সংবতের আশ্বিন মাসে শ্রা সপ্তমী তিথিতে অ+রান্রস্ময়ে কানপ,বের অন্তগত 
“মেথেলালপহব" গ্রামে মহাত্মা ভাস্করানন্দ সবস্বভী জন্মগ্রহণ করেন । ইশ্হার পিতার 
নাম 'মশ্রলাল মিশ্র । ইহারা সামবেদশয় কনৌত ব্রাহ্মণ । মশ্রণাল সংস্কৃত অপ্যাপক 
ছিলেন । বেদ ও পুরাণে তাঁহার ।ণশেষ ঝুংপঃন্ত “ছল । মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বমশ 
জন্মগ্রহণ কারলে, মিশ্রপাল পুত্রের নাম মি।ভরাম' রাখেন । অস্টম বৎসর বয়সে 
মাতরামেব উপনয়ন হয়। এ সময়ে প্রচালত রাত্যনসারে 'মশ্রলাল ম'তরামকে 
পাঠাভ্যাসেব জন্য গরুগৃহে পাঠাইয়া দেন । যত্র ও অধ্যবসায়ের গুণে সপ্তদশ বংসব 
বসে মাতিঝাম একগন অদ্বিতীয় পাঁডত হইয়া উঠেন । ম'তরামের বয়স যখন দ্বাণশ 
বংসব, সেই সমযে তাঁহাব বিবাহ হয় । বিবাহের পাঁচ বংসব পরে এক'ট পনুন্র-সগ্তন 
জন্মে; কিন্তু পূত্রাট কালেব কু'টল কটাক্ষে পতিত হওয়ায শেশবেই ইহলী'না সংবরণ 
করে। পুত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মতিরামের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়॥ তিন 
এঁ সমযে সংসাবাশ্রম পাঁরত্যাগ কারঘ্া বৈরাগ্যপথে ধাবিত হন। গ.হ হইতে বাহর্গত 
হইয়া প্রথমে ইনি উজ্জীয়নী নগবে আসেন। এই. হ্থানে উপযুক্ত গুলু প্রাপ্ত হইয়া 
তাঁহার 'নকট 'যোগমার্গ-নিদর্শক' গ্রন্থাবলী অবায়ন কবেন ও যোগাভ্যাসে রত হন। 
কয়েক বংসরকাল উজ্জয়িনন নগবে ্স॥াস ক।রমা মতিরাম গুজরাট ও মাপব দেশে গমন 
কনেন। ভথায় সাত বংসর কাল বাস কাঁরয়া সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন কারবার পবৰ, 
[তান উজ্জীঘনঈতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন । এ সময়ে প্রসদ্ধ পরনহংস শ্রীপৃণনিন্দ 
সস্বতর সাহত ই'হাব সাক্ষাৎ হয। পণনিন্দ সরস্বতী, মতিরামকে উপযুক্ধ পানর 
দেখিয়া দশীক্ষত করেন ও মাতিরাম নামেব পবিবতে শ্রীস্বামী ভাস্করানন্দ সবস্ব তন” এই 
নাম প্রদান করেন। এ সময়ে মাতরামের বয়স সপ্তাবংশতভি বৎসর মাত্র হইয়া।ছল । 
ভাস্করানন্দ স্বামণ এ আশ্রমে কিছদবস বাস কারয়া কাশীবামে আগমন করেন । কাশণীর 
দুগাঁঝাড়ীর নিকটস্থ আনন্দবাগে ই*হার আশ্রম নির্মত হয । কয়েক মাসকাল ইন এ 
আশ্রমে থাকিয়া ফতেপুরের অন্তর্গত অশনিপুরে আসেন ও তথা হইত কানপর হইয়া 
জন্মভু।ম দর্শনে গমন করেন । ইহার কিছ দিবস পরে, স্বামীজৰ কেবল্মান্ত্র কোপশীন 
পারধানপূবক ভারতের সকল তীর্থ পাঁরভ্রমণ কাঁরয়া কাশীধামেব সেই আনন্দবাগের 
আশ্রমে পুনরাঘ আগমন কবেন। কাঁথত আছে, ভারতের প্রায় মকল তঈর্থ তান 
দর্শন কারয়াছিলেন । 

বদরিকশশ্রমে যাইবার সময়, পথিমধ্যে তুষারপতন হওয়ায়, স্বামী অত্যন্ত কম্ট 
পাইয়ছিলেন। শঈতে তাঁহার সমুদয় অঙ্গ অবশ হইযা গিয়াছল ও (তিনি পাঁথ- 
মধ্যে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত 'ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সেবা-শুএুষা কারবার জন্য 
সঙ্গে কেহই ছিল না। এই ঘটনার 'কিয়ংক্ষণ পরে, এক মহাজন সেই স্থান দিয়া গমন 
কাঁরতোছিলেন, 'তাঁন উহার এরূপ 'িপন্নাবস্থা দন করিয়া সেবা-শএুষা ছ্বারা তাঁহাব 
প্রাণরক্ষা করেন। এই চ্থানে সাধু অনস্তরামের সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বেদান্ত- 


ভাঞ্করানন্দ স্বামী নর 


বিদ্যায় সাধ অনন্তরামের অসাধারণ পারদশি'তা ছিল। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া 
সন্নযাসাশ্রম গ্রহণ কবিযা'ছলেন এবং হারিদ্বারের কোন 1নজ"ন স্থানে আসমা বাস করিয়া- 
(ছলেন। সাধ? অনন্থরাম, ভাম্করানন্দের সমাগমে অতিশয় সুখ হইযাগছিলেন এবং দুই 
গুনে ঈশবর-তদ্ব আলোচনা কাঁবয়া পরস্পর আনান্দিত হইতেন । এইরূপ তাঁহার চ'ল্লশ 
বংসর বয়ঃক্রম অতীত হইযাছিলপ । হারছ্বার ত্যাগ কারয়া তান পৃনরায় কাশশধামে 
আনন্দবাগে আগমন কবেন । 

স্বামীন্দী আনন্দবাগে আ'সযা ৯২৫ সংবতে কৌপন পযন্ত পাঁরত্যাগ করেন। 
একদা শীতকালে কাশশবাসী বিদ্বন্মণ্ডলণ ও বাজন্যবগ স্বামীঞ্গব নিকট উপাস্থিত হইয়া 
আতি 'বনীত চাবে বাঁলযাছিলেন, গির্‌দেব ! শীতকালে সকলই ব্্রদ্ধারা গাত 
আচ্ছাদন করিয়া থাকে' কিন্তু আপাঁন কঠোন শীত-খ্তুতে অনাবহিগান্তরে দিবারাত্র 
মাপন কবেন। আমবা আপনাকে অনুবোধ ক'ব যে, আপাঁন গান্রবস্ত্র গ্রহণ ক'রুমা 
শীত হইতে দেহরক্ষা করুন ।' তাঁহাদের কথাব স্বম+জী উত্তব কবেন* গিমীচশন বাক, 
যে বস্তু একবাব ত্যাগ কবেন, তাহা পহনবায় গ্রহণ কবেন না)? স্বামী ধর ও শাঙ্ক 
প্রকভর লোক 1ছলেন। তিন নিজ“ন স্থানে বাস ক।বতেই ভালবা?সিতেন, িন্তু ইনি 
নাগ ভালবা?সিলে কি হয, ইহার যোগ ও ৩পন্যাষ খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইযা 
পড়ায়, তাঁর্থযান্রর ন্যাম অজস্র জননণ্ডলণী ইহাকে দর্শন ক'রবার জন্য তায আগমন 
কাঁরত। ইহার ধম্মেপিদেশ শ্রবণ কাঁরঘা মহারাজ হইতে পণকুটীববাসণ দাঁরদ্র পমন্ত 
অনেকেই ইশহাব নিকট দশঃক্ষত হন ও ।শষ্যত স্বীকার করেন । জ্নশ্র4ত এইকুপ যে, 
ভাস্কবানন্দ ্বামশব লক্ষাধ্ক শিষ) হইয়া'ছল। কেবল দেশচ্ছ ভভন্তজনেনাই থে 
তাস্কলানন্দ স্বামীব মহমা বাঝযাছিলেন, এমন নহে, নব্য সভ্যতম সশাক্ষত ইউরোপ 
ও আজে।শকান মহৎ মহৎ ব্য'স্গণও ইহার পভ এদ্ধা ও ভান্ত কারতেন। 

৩পঃপ্রভাবে ভ।স্করানল্দ স্বামীব অনেক অহানুষা ক্ষমতা জ1ন্5য়া।ছল ; ।কন্ত 
।৩।ন এ,শক ক্ষমএসকন প্রকাশ কাঁরতেন না । দুই একগা ঘটন।য যাহ। প্রকাশ পাইত, 
াহাতেই আহার ক্ষঞঙার (বিষয় বুঝতে পারা যাইত । আমরা এং স্থানে তাঁহার 
ক.মকটা ঘটনাব বষব উল্লেখ করলাম । 

বওহব ণগরেব বেদশবণ কুমারীব কোন অভথন্টাস।দ্ধ স'বন্ধে স্বানশীডী ভাবিযাৎ ফল 
ব'লয়া দঘা,'ছলেন । তাঁহব সেইম৩ কার্ধীসাদ্ধ হওঘায় 'তি।ন লক্ষ।ধক ট।কা লইয়া 
স্বমীজীকে ৬পহাব দিবার জন্য গনন কাঁঝয়া।ছলেদ ॥ স্বামীজী এ অর্থ গ্রহণ শা 
করাঘ, +৩'ন তাহার দ্বার আনন্দবাগ উদ্যানের সহিকটে এক স্বৃহৎ শিব বর 
নম।ণ ক"বঘ। দিয়াছেন » ভাহাব এক প্রকোচ্ঠে স্বামীজীর প্রশ্তরমযী মা স্থাপিত 
আছে। 

শশভলপ্রসাদ নামক এক ব্যন্তি কাশীধামে বাস ক'রতেন, তিনি স্বামীজশর শিষ্য 
[লেন । এক দিবস তাঁহার এক পুত্র 'দ্বিতল ঝর ছাদ হইতে পাঁড়যা “গযা মতপ্রায় 
»ইয়া 1গবাছছিল। শদঙলপ্রসাদ স্বামীজশীর ক্ষমতার বিষয় জানিতেন, সতবাং 1ভাঁন 
ডান্তারদ-গর নিকট গমন না ক:রধা গুঝুজখীব নিক১ আগমন করেন । স্বামী? ।শষ্যকে 
অত্যন্ত কাতব দেখয়া ধাহা ঘঁটিয়াছে, তাহা ব্াীঝভে পারিয়াছিলেন। তিন শিষ্যকে 
সত্বোধন কংরয়া বলেন, প্রসাদ ! এই গঙ্গাজলটুকু তোনাধ ছেলেকে খাওয়াইয়। দিও, 
ঠোমার ছেলে আবোগ্য হইবে, তুমি কোন চিন্তা করিও না।' শীঙলপ্রসাদ এ গল 
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তাঁহার পূত্রকে খাওয়াইবার পর হইতেই পন কলমে সুস্থ হইতে থাকে, এবং আঁত-অভ্প 
দিবসের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করে । 

এই কলিকাতা শহর হইতে কোন এক ব্যাস্ত স্বামশজীর নিকট দশক্ষা গ্রহণ এবং 
যোগাশক্ষা কারবাব জন্য গমন কাঁরয়াছলেন। 'িনি ম্বামীজীর নিকট আপনার 
মনোভাব ব্যস্ত কাঁরলে স্বামখজণী তাঁহাকে বলেন, “তোমার এখনও দণক্ষা লইবার স্ময় 
হয় নাই। তুম না বলিয়া গুগ্তভাবে আমার কাছে আসিয়াছ। তোমার গভ'ধারিণন, 
তোমার সহধ্ণী, তোমার পন্্-সম্তানেরা তোমার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছে । 
তুমি এখন 'ফাঁরয়া যাও, কয়েক বংসর পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ কারও ।' এ ব্যাস্ত 
্বামীজশীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত 'ব'স্মত হন, পরে আপনার মনোভাব গোপন কারয়া 
বলেন, প্রভো ! আমার স্ত্রী, পত্র প্রতি সকলেই আছেন সত্য, কিন্তু আম তাঁহাদের 
অনূমাতি লইয়া আসিয়াছি।” স্বামশজশী বলেন, “তুমি অনুমতি প্রার্থনা কারয়াছ সত্য, 
[িন্তু তাঁহাবা তোমায় এ কার্যে অনুমাতি দেন নাই । তুমি তাঁহাদের উপর বিরন্ত হইয়া 
চলিয়া আপিরাছ। তোমার সংসার ত্যাগ করিবার আরও একটি কারণ আছে, সোঁটি 
বাঁলয়া তোমায় ল'জ্জত কারুত চাই না। তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমাব, এখনও 
আকাৎক্ষা মিটে নাই ।* স্বামীজাীর কথায় তান বলেন, প্রভু ! আমার মনে বৈরাশ্যের 
উদয় হওয়ায় আমি সংসার ত্যাগ ক!রতে কৃতসঙ্কল্গ হইয়াছি। ইহা ব্যতশত আমার 
আর কোন কারণ নাই ।" স্বামীজ তাঁহাকে পুনরায় বলেন, “আচ্ছা, তুম তোমার 
পাশ্বের বাটীর কোন রমণণর প্রাত আসন্ত হইয়াছলে কি? ভুমি যাহার সর্বনাশ 
কাঁরবাছ, সেই তোমার জ্ঞানদান্রী। তাহারই কথায় তোমার মনে বেরাগ্যের উদয় 
হইয়াছে |" স্বামীজশীব অভ্যদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন করিয়া সেই ব্যস্ত তাঁহার চরণ দহুইখানি 
জড়াইয়া ধরেন এবং পাপ হইতে মস্ত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন । স্বামী 
তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলেন, “আচ্ছা, তোমায় দক্ষত কাঁরব, কিন্তু তোমাকে এখনও 
কয়েক বংসর কাল সংসারাশ্রমে থাকতে হইবে । সেই ব্যান্ত তাহাতে সম্মত হন। এই 
ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, একটি শুভ।দন দে[খয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দেন এবং যোগ- 
সম্বন্ধীঘ কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেন । তাঁহার সেই উপদেশের সারাংশ এই স্থানে 
প্রকাশ করলাম । 

সংসার ত্যাগ কারয়৷ উদাসীন হইয়া যোগসাধন কাঁরলে যে ঈশ্বরকে লাভ কর৷ যায়, 
এমশ নহে, সংসারী এবং উদাসীন উভয় যোগা যাঁদ চিত্ত ও মনকে হ্থির রা/খতে পারেন, 
তবেই তাঁহার সাক্ষাৎ পান। মানবের সকল গুণই আছে । মনুষ্য অজ্ঞানাম্ধকারাচ্ছন্ন 
থাকায় সে সমস্ত গণ কাষে" পারণত কাঁরতে পারে না। যোগ দ্বারা সেই অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকারকে দূৰ করা যায়। ঘেগবলসম্পন্ন মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। 

প্রশ্ন _যোগ কাহাকে বলে ? 

উত্তর- বেদশাদ্তে যাহা ধ্যান বলিয়া কাথত হয়, তাহাকে অন্যান্য শাচ্ত্ুকারগণ 
যোগ শঘ্দে উল্লেখ কাঁরয়া থাকেন । কতকগ্ীন ক্রিয়ানুষ্ঠান ছ্বারা সেই যোগ লাভ 
করিতে হয় £ উহাদিগের মধ্যে সমাধিই সব্প্রধান। সমাধি বলিলে- বাহবিষয়ে প্রসন্ত 
অন্ঃকরণকে একস্থলে গ্রুটাইয়া লওয়া বুঝায় । সেই গুটাইবার কেন্দ্রদ্ছলটি পরমার্থ 
পবার্থ। ভগবান পতঞ্জলি বালয়াছেন, 'যোগশ্চিততবৃত্তিনরোধঃ* চিত্তের বৃত্তি- 
নিরোধের নাম যোগ । এইর্‌ূপে চিত্তের বৃতি নিরুষ্ধ হইয়া পরমাত্মাতে স্থিত হইলে 


ভাম্করানন্দ গ্থামী ৬ 


জশবাত্মা ও পরমাত্মার*« এঁক্য হইল বলা বামন । এজন্য প্রচলিত কথায় পরমাত্বার সাঁহত 
জীবাত্মার এক্য করাকে যোগ বলে । 

প্রশ্ন যোগশিক্ষা কাঁরতে হইলে কি কি বিষয় জানা আবশ্যক ? 

উত্তর- যোগাভ্যাসে প্রথমতঃ একজন গুরু আবশ্যক । পরে মন শির কারবার 
জন্য নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট হওয়া চাই ; উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করা চাই। মনচ্ছির না 
হইলে যোগে অধিকার হয় না। ইহার পর কামাদি 'রিপু-ত্যাগ, নিস্পৃহতা, পরম্ঙ্গে 
চিত্ত-সমর্পণ ইত্যার্দ আবশ্যক । তাহার পর আসন, মূদ্রা, প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রভ্যাহার। 
ধারণা এবং সমাধি আবশ্যক । যোগে বাঁসবার পৃবে" নিয়মাদি অভ্যাস কাঁরতে হয়। 

প্রশ্ন_নিয়ম কাহাকে বলে ? 

উত্তর-__ শাস্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রার অজ্পতা ; সববষয়ে সর্বদা উদাসীন ভাব, 
যথালাভেই তৃপ্তি, 'নিস্পহহতা, চিত্তীস্থরতা এবং পরমরহ্ষে চিত্তসমপণণাঁদকে নিয়ম বলে। 
[নয়মের পর দেহজ্ঞান হওয়া আধশ্যক । 

প্রশ্ন_ দেহজ্ঞান কাহাকে বলে £ 

উত্তর-যাহা হইতে জগবাত্মা, পরমাত্মা ও প্রাণ অপানাদি একত্র মিলিত হয়, তাহাকে 
দেহ বলে। দেহমধ্যে সর্থশুম্ধ িসপ্তাভ সহপ্র নাড়ী আছে । এ সকল নাভীর মধ্যে 
ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই 1তনাঁটি নাড়ী প্রধানা এং ইহারা উর্ধগামিনী। জার 
গান্ধারী, প্রসরা, হঞ্গিজিহবা, শা, অলম্বুষা, কুহ এবং শাঁঞ্খনী নাড়ীসমূহ 
সব্শরীরে, দক্ষিণাঙ্গে ও বামাঙ্গে অবাস্থাতি কাঁরতেছে। এই দশাঁটি নাড়ী হইতে 
বহুসংখ্যক ক্ষদু্র ক্ষু্রু নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সর্বশরণীরে ব্যপ্ত রাহয়াছে। 

শরীরে দশ প্রকার বায়ু আছে। উহার মধ্যে প্রাণ-বায়, হৃদয়ে, অপান গহুহ্যে, 
সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, ব্যান ও ধনঞ্জয় সবশরণীরে, নাগ উদ্গারে, কুর্ম উদ্মীলনে, 
কৃকর ক্ষুৎকৃতে এবং দেবদণ্ত জদ্ভণে অবাস্থাত কারতেছে। 

প্রশ্ন-_-যষটচক্ কাহাকে বলে ? 

উত্তর-_চলাধার, দ্বাধিষ্ঠান, মাণপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ছয়টি চক্র 
দেহ মধ্যে আছে । উহাদিগকে ষটচন্ত বলে। যোগে বসিতে হইলে আসন ও মনূদ্রা্ি 
অভ্যাস করিতে হয় । 

প্রশ্নর_আসন কাহাকে বলে ? 

উত্তর-_বাঁসবার রীতিকে আসন বলে। আসনাদি অভ্যাস কারণে কারতে মনের 
যে দুষ্প্রবৃত্তগুলি পরিত্যাজ্য, তাহা আপাঁন মন হইতে পলায়ন করে এবং আসন 
অভ্যাস হইলে মেরুদণ্ড স্থির হয় । মেরুদণ্ড স্থির না হইলে সমাধি হয় না। 

প্রশ্ন আসন কত প্রকার £ 

উত্তর- আসন চতুরশশীত প্রকার । তাহার মধ্যে সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র ও স্বাস্তক এই 
চারটি আসনই প্রাসম্ধ এবং সবোিকুষ্ট। দ্থিরনে স্পৃহাশন্য হইয়া ভস্তির সহিত 
আত গোপনে আসনে উপবেশন কয়া ষোগাভ্যাস কবিতে হইবে ; নচেৎ মনাস্ছির হয় 
না। কাহারও নিকট প্রকাশ করবে না যে, তুমি কোথায় কি কারতেছ। ইহা 
সাধারণের 'নকট প্রকাশ্য নহে, কারণ, অজ্ঞ লোকে ইহার ফলের কথা শ্রবণ কাঁরয়া 


* জগবাতআ-_প্রাণ। পরমান্মা_ ঈশ্বর । 


৬৮ সাধক জণীবনচাঁরত 


উপয্যস্ত "শিক্ষা ব্যতত আসনা'দ অভ্যাস কাঁরতে ব'সলে, তাহা ,ত বৃফল ব্যতীত সষন্ল 
পায়না। শ্তবাং যোগ অনিষ্টপ্রুদ ও 'মথ্যা বাঁসিযা অ।ভ'হত হয় । 

প্রশ্ন সদ্ধাসন কাহাকে বলে " 

উত্তর-যত্বসহকাবে মেরদণ্ড সবল ক'রযা এক'ট পাদমূল দ্বারা গুহ্যদেশ 
বিশেষরুপে আবদ্ধ করিবে এবং অপর পাদমুল লঙ্গের উপবিভাগে স্থাপন কারবে, পরে 
চ্ছিরাচত্তে পরমবুদ্ধে মন সমর্পণ ক'রধা উর্ধনোত্রে ভ্যূগলের মধাভাগ 1নবশীক্ষণ কাবতে 
কাবতে প্রাণামামান্্ঠান কাবয়া পবমব্রপ্ধকে ধ্যান করতে হইবে । ইহাকে (সদ্ধাসন 
বলে। 

সঘ:& দাক্ষণ পদ বাম উবূন ৬পবে এংং বাম পদ দাক্ষণ ডবুব ৬পবে স্থাপন 
কারবে। পরে বাম হস্ত দ্বারা প.্ঠদেশ হইঙে বাগ পদের বদ্ধাঙ্গ্ঠ এবং দক্ষণ হস্ত 
দারা এবুপে দক্ষণ পদের ব.দ্ধাঙ্গ ঠ ধ'রবা মেরুপণ্ড সবন করবে । পনে বক্ষঃস্থলে 
[বক স্থাপন কববা দই চক্ষ, খাবা এক সনষে ন।সিকাব অগ্রভাগ দেখাত দেখতে 
প্রাণাযামানৃত্ঠান ক'রয়া পবমরদ্ধ ধান ক,ব৩ হইবে ১ এরুপ ক্রিধাকে পদ্মাসন বলে । 

দেহ ও মেবুদণ্ড সবল ক।রঘা দাক্ষম পদ বাম উরু ও জানব মধো এবং ঝম পদ 
দাক্ষণ উন ও জানূর মধ্যস্থলে ক্কাপন ক'বধ। প্রাণাযামানঞ্ঠানপৃরকি পরম টচ ৪ 
স্থাপন করাকে স্বান্তকাসন বলে। 

দেহ ও মেনুদণ্ড সরল কাঁবিয়া গুলফদ্ধম 'বপবী৩৬াবে কোষের 'ননভাগে স্থাপন 
করিয়া, বাম হঙ্ক দ্বাবা প.্ঠদশ হইতে বাম পদের বদ্ধাঙ্গু্ঠ এবং দ'ক্ষণ হস্ত পারা 
এরুপে দক্ষিণ পদেব বদ্ধাঙ্গচ্ঠ ধ'বতে হইবে । পরে কণ্ঠ সঙ্কোত কয়া বক্ষোপাব 
'চবূক স্থাপন কনঙঃ চক্ষুদ্বয় দ্রারা এককালে না'সকাব অগ্রভাগ ।নরক্ষণ ক।র,ও 
ক।রতে প্রাণায়ামানভ্ঠানপূরবকি পবনব্রহ্ ।চন্তা কাবতে হইবে £ হঠাকে ভদ্রাসন বলে । 

এই চারিটি আসনেব যে কোন আসনে ঝাসযা 1তন ঘশ্ঠা ধ্যানে নিমগ্ন থা।কঠে 
পারলেই আহাৰ আসন 'স'ধ হইল । এইবৃপে যোগসাধন ক'বঙে কানতে আপানিই 
সমা'ধ হইবে । উষাকাল এনং স্ধ্যাকালই যোগের প্রশস্ত সময় । 

প্রশ্ন_ মদদ্রা কও বকম আছে, আব তাহাদের নামই বাকি? 

উন্তব-_ মুদ্রা পণবিংশ,ত প্রকাব। তাহাব মধ্যে লহামুদ্রা, খেচবী, শক্তিচালনা, 
মহাবন্ধ, বিপবী ওক বণ, ভালন্বরবন্ধ, মহাবেধ, উজ্ভমন, মুলবন্ধ এবং বংজ্জালা প্রধান । 

বাম গল:ফ দ্বাবা গুহ্যদেশ ।বশেষরুপে আবদ্ধ ক'রযা, দ'ক্ষন চরণ পুসাবণ কারঘা 
হাসল ছ্বাঝা চবগাঙ্গাঁল ধাঁবতে হইবে । পরে বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন করিষা 
দুই চক্ষু দ্বারাই একবাবে ভুষগলেব মধ্যভাগ দেখিতে হইবে । ইহাকেই মহামনূদ্রা 
বলে। 

1জঙ্বাতে প্রথনতঃ শবন) দ্বারা দোহন ক.বযা টাঁনবা এরুপ দশ কারতে হইনে 
যে, অনায়াসে ওদ্ধারা ভ্রমধ্যভাগ স্পর্শ করা যায়। 1জহধা ভমধ্য-স্পশোপিযোগণ হইলে 
নিহত স্থলে গমন কাঁরয়া বস্কাসনে উপবেশন ক'রবে ; পরে ভ্রদ্ধষের মধ্যভাগ পুন্টি 
কারতে হইবে। তৎপরে জিহ্বাকে বিপরীতভাবে উধধাদিকে উত্থাশপিত কাঁরয়া ?জহ্বা- 
মূলের উর্ধে তাল(প্রদেশস্ছ অমৃতকুপে সংযুস্ত কারয়া সংযতাঁচত্তে পরমন্রহ্গকে চিন্তা 
করিতে হইবে । এইরূপ করাকে খেচরী-মুদ্রা বলে। যে এই মূদ্রা অভ্যাস কাঁরবে 
তাহার দেহ সর্বদাই পবিন্ন থাকবে এবং মৃত্যু তাহার ইচ্ছাধশন হইবে। 


ভাগ্করানন্দ স্বামী ৬৯ 


আধাবকমলে গাঢ 'নব্াভিভূতা কৃণ্ডলিনীশান্তকে জাগারত কারিয়া অপান বায়ুতে 
আরোহণ করাকে শস্তিগসালনী মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা সর্বসিত্বিপ্রদায়িনধ । এই মরা 
অভ্যাস কাঁরনা কৃ'ড!লনণশান্তকে জাগারত করিতে পারিলে রুদ্দদ্বার 'বাভন্ন হইয়া 
্ষত্র“ধপথ উদ্ঘা'টত হয় ও জশবের প্রকৃত জ্বান জন্মে । একখান শুভ বন্ত্রখণ্ড দ্বারা 
না।৬ বখেন্টন ক'রঘা অঙ্গে ভস্মাঁদ মাঁখয়া ?সদ্ধাসনে উপবেশন কারবে। পরে নাসিকা 
দারা বাপ আকর্ধণ ক'রঘা অপান বায়ুর সাহত একত্র করিতে হইবে এবং যতক্ষণ এ 
বাঘু হবুম্মা ণাড়ীব অভান্তরে গমন না করে, ততক্ষণ গৃহাদেশ আকুণ্চন করিতে হইবে। 
এইরূপে কুদ্ভক ছ্বাবা বাশ আবদ্ধ কাঁরলে কৃ'ড'লন জাগ।রঙা হইয়া উধগামিন হন, 
এবং সহস্্রার পরমায্মা সহ মিলিত হন। কুণ্ডলিনন জাগারতা হইলে কোন 1বশেষ 
গুপ্চগ,হে গমন কারয়া শান্তচালনন মনদ্রা সাধন কাঁরতে হয় । 

দ!ক্ষণ চনণ বাম উপুর উপরে রাখয়া গুহা আকুগন কারিয়া অপান বারুকে উগিত 
কাঁরবে ও নাভস্থ সমান বানর স।হত একত্র কারবে, পরে ধদমন্থ প্রাণ-বায়ুকে 'নিম্নগামী 
কাণিষা প্রাণ ও অপান বায়ুর সাহত জরমধ্যে কুদ্ভক দ্বারা আবদ্ধ কারবে। ইহাকে 
মহাব্ধ বলে । ইহা অভ্যাস করিলে শষ যার মধ্যভাগে বাষু যাতায়াত করে এবং চিত্ত 
সদানন্দ থাকে । 

তালুমূলে চ দুনাড়ী এবং নাভিমূলে সূর্ধনাড়ী অবস্ছিত। সহ্স্রাবনিগ্গত স্ধা 
শাঃভমলস্ছথ সযনাড়ী পান করে বাঁলনা এশবের মৃতু হয়। চণদ্রনাড়ী সেই স্পধা পান 
কাঁরলে এখব অমণত্ব প্রাপ্ত হয় । 'বিপরীতকরণ মনূদ্রাগ্ছারা চণ্দ্রনাড়ীকে সেই সুধা পান 
করান যাস। নাত্বকার মপ্তক রাখিয়া, হস্তদ্ধয় পাতিও কাবয়া পাদষূগল শযন্যে তুলিয়া 
1*৮ক ঝরাকে বিপণরীতকরণন-মনুদ্রা বলে । 

কণ্ঠ হাংকোচ করিষা এবং বক্ষঃস্থলে চিবুক স্থাপন কারিয়া পরমব্রঙ্গ ধান করাকে 
ভাপ" ববন্ধ বলে । ইহার ছারা সহস্ত্রার-নগতি সুধা উধগা'মনী হয়। 

ব্ভকযোগ্গ নাভর নিয়নহ লাড়ীসমূহকে নাভির উর্ধে উত্তোলন করাকে উদ্ডঘনব-ধ 
বলে। হইহাপ ছররা'শরশর রোগহাীন হয় এবং দেহস্থ বায়ু শুদ্ধ হয। 

মহাব্ধ ও উজ্ডানবন্ধ অন্ঠান কাঁরয়া ফুভকত্বোগে বাহ রাধ করাকে মহাবেধ 
থলে। ইহা খারা গবুক্মা-পথন্থ বায়ু রঙ্ষগ্রীন্থ ভেদে করে। 

[স্থবভাবে হ্ন্ততলদ্বন মযান্তকান উপর রা।খয়া চরগদ্যন এবং মল্তক শুনো উত্তোলন 
কাঁঝয়। পবমপ্রচ্ধ ধ্যান করাকে বজোলসীমন্দ্রা বলে । এই মন্দ্রা অভ্যাস কালে সহজেই 
।সদ্ধ হওযা যাগ । 

প্রশ্ন প্রাণায়ন ।করুপে কারিভে হইবে । 

উত্তর--প্রথমঘে কোন একাট আনমনে উপবেশন ক'রযা পরসন্রক্ধরও হইয়া দাঁক্ষিণ 
হন্তের অঙ্গ-্ঠ দ্বাবা দ!ক্ষণ নাসা টি।পযা পূরক অথাৎ ধখরে ধখরে ঝম নাসা-পথ দ্বারা 
ও" মন্ত্রে বারু পুরণ কাঁরবে। পরে অনা।মকা ও ক'নঘ্ঠা দ্বারা বাম নাসা 'টাপয়া 
সেই বায়; দট্ুরূপ ধারণ কারিয়া শরীরদ্ছ পাপ-পুরুষের সাঁহত দেহ শোধন কারবে 
এবং দেহকে রক্ষয় চিন্তা কারয়া পুরক-সংখ্যার চতুগঃণ ও* মন্ত্র জপ করিয়া কুম্ভক 
অর্থাৎ শবাসরোধ কাঁরবে। ইহার পর পরক-সংখ্যার 'দ্বগুণ ও* মন্ত্র জপ কারতে 
ক।রতে দাক্ষণ নাসাপ.উ ছা।ড়য়া দিয়া, ধীরে ধীরে বায়ু রেচন কারবে অথাৎ ছা।ড়য়া 
দিবে। পুনরায় এরূপ অবস্থাতেই বিপরাতক্লমে অথাৎ বাম ন।সকা টি'পিয়া পূরক, 


০0 সাধক জশবনচরিত 


উভয় নাসিকা টিপিম্বা কুদ্ভক এবং বাম নাসিকা ছাড়িয়া দয়া রেচক কারবে। 
এইর্‌পে প্রাণায়াম অভ্যাস কারলে দেহ পবিত্র, জ্যোতির্ময় এবং বায়ুপূর্ণ থাকে। 
অন্ততঃ দুইশত গণনাকাল পর্যন্ত কুম্ডক অভ্যাস কাঁরবে। 

ধ্যান দুই প্রকার ; স্কুল ও সক্ষ ; মন্ম হারা রুূপাঁদ বর্ণন করিয়া, যে ধ্যান 
করা যায়, তাহাকে চ্ছল-ধ্যান বলে । আর মল্ত্রশ্‌ন্য ধ্যানকে অথাৎ মানসপটে ব্রহ্ধরূপ 
।ঙ্কৃত ক!রয়া তশ্গাত থাকাকে দক্ষয্-ধ্যান বলে। সক্ষমধ্যানে মগ্ন হইয়া যোগবলে 
*বাস-প্রশ্বাসাদি পারত্যাগ ক.রয়া পরমন্রঙ্গে চিত্ত স্থির করাকে সমাধি বলে। সমাধি- 
সময়ে চিত্ত পৃথিবীর সহত সংসন্ট থাকে না, সুতরাং তখন আর পার্থিব জ্ঞান 
কিছ-মাত্র থাকে না। 

স্বামশজীী ১৯৫৬ সংবতের (ইং ১৮৯৯ প্রীষ্টাঙ্দে ) ২৭শে আষাঢ় রাববার রাত্রি দুই 
প্রহরের সময় সমাধ অবস্থাতে দেহত্যাগ করেন । কেহ কেহ বলেন, 'িসমচিকা রোগেই 
ইস্হার জীবনান্ত হয়। মত্যুর রান্রে সমাধিতে বাঁসবার পূ্‌বে স্বামশীজীী তাঁহার আশ্রমন্ছ 
শিষ্যাদগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'বংসগণ ! এই আমার শেষ সমাধি। আমার সনয় 
নিকট হইয়া আসিয়াছে--অদ্য রান্রেই এই ন*বর দেহ হইতে প্রাণ বাহর্গত হইবে !, 

স্বামশজনীর জশীবনাস্ত হইলে, শিষ্যগণ তাঁহার দেহ ভাগীরথশর জলে স্নান করাইয়া 
ভাগীরথণর তীরে দাহ করেন। দাহাস্তে অবশিষ্টাংশ অস্থি ও 'কছু ভস্ম একটি প্রস্তর- 
পান্রে সংস্থাপন কাঁরয়া আনন্দবাগে সমাঁধ দেন । অনেকে বালয়া থাকেন, ই'হার দেহ 
দাহ করা হয় নাই; কেবল স্বান করাইয়া প্রস্তর আধারে সংস্থাপন করিয়া আধারসহ 
সমাধি দেওয়া হইয়াছে । এর্‌প শুনিতে পাওয়া যায় যে, কানপরানবাসী গয়াপ্রসাদ 
নামক একজন ভভ্ত স্বামীজীর সমাধিমন্দির 'নিমাণার্থ একলক্ষ টাকা দান কারয়াছেন। 

স্বামীজীর স্মহতাচহুস্বরূপ ই*হার প্রধান শিষ্য “ভাস্করানন্দ সংস্কৃত পাঠশালা" 
নামক একটি বিদ্যালয় শ্থাপন ক।রয়াছেন। এ বিদ্যালয়ে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, মমাংসা, 
জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ £শক্ষা প্রদান করা হয়। 

স্বামীজশী জগতের কল্যাণহেতু অতি দুষ্প্রাপ্য “স্বরাজ্যাসাম্ধ নায়ক' নামক একখান 
প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রয়া তাহার টকা ও বিশদ ব্যাখ্যা 'লাঁখিয়া প্রচার কারয়াছিলেন। 
এঁ পস্তক পাঠ কাঁরলে তাঁহার অসাধারণ পাশ্ডিতোর পাঁরচয় পাওয়া যায় । 


8০08 


দয়ানন্দ সরস্বতী 





জি স্ম চল চে ১০০০ থা সি সি সপ ৪ আর এড ০০ 


মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮২৪ প্রসষ্টাত্দে গুঙ্জরাটের অন্তগ্গত কাটিবার প্রদেশের 
মভিনগরে* এক উদনচ্য ব্রাহ্মণকুলে জঙ্মাগ্রহণ করেন । ইস্হার 'পিতা** শেবতাবলঘ্বী 
ছিলেন। তিনি প্রাঙাঁদন শিবোপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ই*্হার 
আথকি অবস্থা সচ্ছল থাকায়, ইনি স্থানে চ্ছানে শিবমান্দর প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করিলে, নামকরণসময়ে ইহার পিতা ইহার নাম মূলশস্কর রাখেন। 

মূলশৎ্কর অত্যন্ত মেধাবাঁ ছিলেন। পণ্ম বংসর বয়ঃক্লমকালে ইনি বর্ণ-[শক্ষা 
করিয়া বেদের বহুসংখ্যক মন্ত্র ও বেদভাষ্যর বহূতর অংশ অভ্যন্ত কাঁরয়াছিলেন। 
অস্টম বৎসরে ইহার উপনয়ন-কার্য সম্পন্ন হয়। এই সময় হইতে ইনি বিশেষরূপে 
শাস্ত্রাদি পাঠ ও সম্ধ্যাবন্দনাদি কারতেন। চতুর্দশ বংসর বয়সে হীনি বেদের বহূতর 
ত্রংশ শিক্ষা করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন ; কিন্তু একট ঘটনায় ই*হার জ্ঞান-পপাসা আরও 
প্রবল হইয়া উঠে । 

ম্‌লশঙ্করের পিতা, পদন্তরকে শিবমন্তরে দখক্ষিত করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা কারতে" 
ছিলেন। এ বৎসর শিবরাতি সমাগত হইলে, পিতা পতুন্রের প্রা এই আদেশ করেন যে, 
নুলশঙ্কর ! আজ তোমায় শিবমন্তে দবক্ষিত কারব। তুমি শিবমান্দিরে যাইয়া সমন্ত 
বঙ্জনগ জাগ্রত থাকিবে । পিতার আজ্ঞায় মুলশঙ্কর সমস্ত দিবস উপবাস থাকিয়া 
রঙনীতে পিতার সাঁহত শিবমান্দরে গমন করেন। রজনী দ্বিতয় প্রহরে পুরোহিত 
মহাশয় পুঞ্জা কাঁরয়া বহির্দেশে গমন করিলে, মূলশঙ্কর দেখেন যে, কতকগুলি মৃধিক 
আসিয়া কৈলাসপতি মহাদেবের নৈবেদ্য ভক্ষণ কারিতেছে ও তাহার উপরে অবলঈলাক্রমে 
[বচরণ কারতেছে। মৃধষিকদিগের এইরূপ আচরণ দেখিয়া মূলশঙ্কর পিতাকে 'জিজ্ঞাসা 
করেন, ণপতঃ ! ইনিই কি সেই দেবাদিদেব মহাদেব 2 পদের এরূপ বিস্ময়সচক 
প্রন শুনিয়া পিতা তিতাস করিলেন, তুমি এরুপ প্রশ্ন কেন কারতেছ 2 মূলশঙ্কর 
বলিলেন, এই মত যাদ সব্ধশান্তমান- পরমেশ্বর হন, তবে মৃঘিকসক উহার গাল্রো- 
পার বিচরণ কারতেছে কিরুপে 2 প্রন শানয়া পিঙা পননতরকে আপনার সাধ্যমত 
বুঝাইয়া দিলেন ; কিন্তু মূলশঙ্কর ভাহান্ছে তীগ্ুলাভ করিতে পারিলেন না। মনোমত 


মার্ভনগর মাছ নাম্নী নদীর তীরে অবচ্ছিত। মাছ; নদী মর হইতে উত্তর- 
বাহনপ হইয়া এগার ক্োশ দরে কচ্ছ উপসাগরের সাহত মিলিত হইরাছে। 

দয়ান্ন্দ সরস্বতখর পিতার যে কি নাম, তাহা প্রকাশ নাই । ইনি ১৮৫৫ এ্রনষ্টাব্দের 
১৫ই আগহ্ট ষে বন্ততা করেন, তাহাতে বলিয়াছেন, 'কর্তব্যানুরোধে আমি আমার 
শিতার নাম প্রকাশ করিলাম না; পিতার নাম প্রকাশ কারলে আমার আত্মীয়গণ 
অনংসন্ধান কাঁরয়া আমায় পুনরায় সংসারবল্ধনে আবম্ধ কারবেন। তাহা হইলে 
আমি যে পবিত্র ররতে আমার জাঁবন সমর্পণ কারয়া।ছ, ত্বাহা অস্মাপ্তাবস্থায় থাকিয়া 
যাইবে । 


৭২ সাধক জগলনচারত 


উত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় মূলশঙ্কর রতভঙ্গ কারয়া গৃহে প্রত্যাগরনন ক।নলেন। 

এই ঘটনার !কছহাদন পরে ই হার একি ভাগনী পঠড়তা হইয্না কালের করালগ্রাসে 
পাঁততা হন। মূলশঙ্কর ভগিনশীবয়োগঙ্গনিত শোকপ্রাপ্ত হইযা যখন বৃঝিলেন, 
ইহ-সংসারে সকল ভ্ীবকেই মৃতুমুখে পাতিত হইতে হইবে, তখন, এখন হইতেই 
ম.ত্যুযন্ত্রণা হইতে 'নিচ্ক'ত পাইবার উপাশ অবলঘ্ণন কবা উচিত, এইবূপ চিন্তার দ্বারা 
মূলশঙ্করের লদ্ষে বেরাগা-পাহ্ধ ধিকি ধিক প্রঙ্গহলিত হইরা উ'ঠ.ত লাগন। পহত্রের 
হদয়ে বেরাগোর উদয় হইভেছে হা'নতে পাবিমা, পিতা হ'ভাকে 'বশহশখলে আব 
করবান জন্য চেষ্টা করিতে লাগলেন ১ কিন্ত ভাঙার সে চেজ্টা খা হয। জূলশঙ্গল 
১৮৪৬ খ্রনত্ঠান্র এখ।দন সন্ধাকালে একুশ বংসর বয়সে মাতা, ।পতা, বাবঝৃ-বান্বব। 
আত্মীয়-স্বজনগণকে পারিত্যাগ করিয়া গুহ হইতে নিক্কান্ত হইমা যান । 

"লশঙ্কর বাটা পিত্যাগ কাঁরয়া ইতভ্ততঃ ভ্রমণ কানতে করতে সিদ্ধপুব নামক 
স্থানে আঁসয়া উপস্থিত হন। এ স্থানে লালা ভকং নামক একজন প্রসিদ্ধ যোগন 
অবস্থান ক'রতেন। মূলশঙ্কর উ'হাব নাম শ্রবণ কাঁরয়া তাঁহার নিকট গন কবেন এলং 
[তান প্রকৃত সাধু 'ক না, তাহা পরাক্ষা করবার জনা কিছু দিবস ঠাঁতাব ।"ক) আস্থা 
কবেন। মৃলশঙ্কর নানা মতে তাঁহাকে পরণক্ষা করিযা যখন বুঝিলেন যে, শালা ভব 
প্রকৃতই মোগী পুরষ, তখন তিনি তাঁহার ?নকট দশক্ষা গ্রহণ করেন ।  দখীক্ত হইলে 
তাঁহান নাম দয়[নন্দ শদ্ধচৈতন্য* হল । মলশঙ্কব তাহাব নাম-পারবর্ণশো সাহও 
তাঁহার বেশভৃষাও পারবর্ডন করে, তিনি গহে-প'রহ্ছদ পবিশ্াণ কবিনা গেবকবসন 
গ্রহণ কেন । 

সধপ,র গ্রামে প্রাঙ বংসর পৌষ মান এক ট ক্যা মেঙা হইপা থাংক। অনেক 
সাধুৃ-সলাসগ এ মেলা উপলক্ষে তথাম আগনন করেণ। ধমপিপাস্ত দমাণন্ক ভাহাব 
ধম' -তৃষণা ।মটাইবাব গণনা এ স্থানে আ'সযা উপাস্থত হন এবং কোথা কোন্‌ নহাগুবয 
অবস্থান কাবতে ছেন, তাহার অনুসন্ধান কবতে থাকেন । এক দিবস তি'ণ থাকা 
শশলকণ্ঠদেবের মন্দিরে উপবিষ্ট আছো, এরুপ সনয়ে তাঁহার পঙা কমেকঞ্ন ছ্রালবা 7 
সহ তথায় আ'সয়া ৬পবস্থও হন। 1৩ 'ন নিবু।্ন্ট গন্থানকে দেখতে পাবনা ধাতমংযু্ত 
আগ্র।শখার ন্যায় জবাপনা উন্তেম এবং অজস্র তিবসক্কান কবনা গহে শ্রতাশত হহীতে 
বলেন । দমান*” আর কি ক'ববেন, 'পতার কথায় সম্নাত গানহমা আপা অনহ্সব্ষেও 
গ,হে (ফিতে লাগলেন? পু পাছে পশরাম পলামন কর? সেই এনা ।৩1শ পন 
প্রহরিবে:ম্১৩ কারমা রা।খলেন । দগাণন্দ মংসারলগথে লাঙল মা যো গগণবাঞ্কত 
শাহবত গ্খেব অন্বযণে ফি'রতেছেন ১ ৮৩ণাং ই।ন পিতৃহল হইতে দাত পাৎশার 
এনা সর্বদাই স্রযোগ প্রতনক্ষা ক।ণণ্ে লাগলেন । দৈব শঙঃ এক 'দবস প্রহাব্গণ 
সকলেই নদ্বা।'ভভূঙ হইয়া পড়ে । দয়ান'ৰ শ্যোগ ব্ঝয়া পুনরায় গনানন কেন । 
প্রহশিগণ জাগ্রত হইলে পা্ছ ধ্‌ত হশ। এই ভয়ে ।ত।ন তণ্রভা এন) ঘ 1-প নব-সমা হাদও 
* শরঙ্কনরাচার্য-প্রতি'ঠত চারি মঠে চা।র প্রকার ধঙ্গাচারী আছে, । মঠান;পাবে বক্ধটাবী- 

[দগের ভিন্ন ভিন্ন উপা!ধ হইযা থাকে | ডত্তর মঠের আন্না দক্ষা মঠ তিতাাত 
পূর্ব মঠের প্রকাশ" এবং পঃশ্চম মঠে? উপাঁধ "স্বরূপ? । ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, 
দয়ানম্দ দক্ষিণ মঠাস্তর্গত ত্রক্ষচারী হইয়াছিলেন। 


দয়ানন্দ সরক্ষতী ৭৩ 


বংক্ষোপার আরোহণ করিয়া লুকাইযা থাকেন। দুই দিবস অনাহারে 'দিনমানে 
ব.ক্ষোপার আরোহণ ক!রয়া লকাইয়া ও রাত্রিকালে পথ হাঁটিয়া যখন আপনাকে নিরাপদ 
বৃঁঝপুলন, তখন 'দিবারাত্র চলিতে আরম্ভ কর:লে;। ক্রম ইনি আহমণাবাদ হইয়া 
বরদাম আসেন ও তথাকাব চেতনমত্ঠ কিছ দিন আবস্থান করিয়া চান+-কল্যাণন নামক 
স্থাপন ক্রোনালানন্দণ পৃরী ও !শবানন্দ 'গ?রন্ন 'নকট ষোগ।শক্ষা করেন। ঘটনাক্রমে 
গৃশনিলগ সরস্গভী নামক জনক সন্ন্যাসী সেই সময়ে শঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন 
ক'পয়া চাদের অদলক্থিত একটি নিঙ্গন স্থানে অবাস্থঠত কারতেছিলেন । দয়ানম্ণ 
সহাযাস-ধমে দশংক্ষত হইবার অভিপ্রাতয পৃণনিন্দেব নক) গমন করেন ও দখী।ক্ষত হন। 
দীক্ষার পর ই'হার নান দয়ান*ণ সরস্বতী হয়। এ সময়ে ই'হাব বয়স পশাচশ বংসরের 
আধক হয নাই। 

১৮৫৪ গ্রধচ্টান্দে হরিদ্থারে কুন্তমেলা হয়। মেলা উপলক্ষে নানা দেশ-শেশাঙ্তর 
হইতৈ সাধু-সন্ত্যাসীব সমাগম হইয়া থাকে | বহুদর্শ ও জ্ঞান সাধপুরুষদিগের 
সাক্ষাং পাইবাব জন্য দমাণন্দও তথায় আগমন করেন । ইহার পর ই'নি ১৮৫৫ খান্টান্দে 
বাপু, কাশশী, এলাহাবাদ প্রড়াতি স্থান পাঁরদর্শন কারয়া ১৮৮৮ খটষ্টান্বে মথুরাধামে 
আ,সয়া উপনীত হন। 

দযানন্দ যে সম:ম মথ,পাঘ আগমন করেন, সেই সময়ে ই'হার বযস ৩৪ খৎসর মান্র। 
এই স্থানে ইন একজন মহা যোগণ পুরুষের সাক্ষাৎলাভ করেন । এ মহাপুরহষের নাম 
[বণশোন-? স্বামী, বয়স ৮১ বংসরের উপব হইবে । ইহার পণ্চম বংসর বযসে 
সাংঘা।ঙক বসম্থ বোগে ক্ষুদ্র নণ্ট হইয়া গিযা'ছল ; কিন্ত ইহার অসাধারণ স্মতি- 
শন্ঠ (ছল । মুখ শহনয়া ইনি বেদা।” শ।স্ত সকল কন্ঠচ্ছ করিয়া রাখয়া,'ছলেন । এই 
মহ[প,ডঙ ও সা,খ .নকটও দয়ান'দ শিষত্ব গ্রহণ করেন । ১৮৬৫ খীন্ঠান্দ পর্যন্ত ইন 
এর -াণত্দর 'নিকও অধায়ন ও যেগর'শক্ষা ক'বযা আগ্রায় আগমন করেন । 

দ্যান পদ শাপলার বড়ই বিরোধী ছিলন । শুগতে মৃতিপ.জা খণ্ডনই ই'হান 
প্রধান বার্য ছিশ। হান এক বে ব্যতীত আর অন্য কিছুই বি*খাস ক।রতেন না। 
ইন 1বপাখা হয়া বিরজানন্দের (নকটে আসিলে তিনি বাঁলয়া।ছলেন, 'বিংস ! তুম 
এওকাল যাহা পাঁড়াছ, তাহার ভিতরে অ.ধকাংশই মনুষ্য-রচিত গ্রন্থ । মন.বা-র!চও 
গ্রন্থের প্রতব বদ্যমান থাকতে তোলার হাদঘে আধ" গ্রহ্থের মর্ম প্র।ঝ্ট ও প্রাতিঃজ্ঠত 
হইতে পাবে না; অঠএব তুম মশযা-রচত গ্রন্থ ফে'লয়া দিয়া আগার নিকট 
পনবরি পাঠ আরম্ভ কর ।” 

দযাণ-দ খৃতিপজার অসারত্ব প্রুতপন্ন কারঘার জন্য কাশগর পাঁ'ডতমণ্ডলখব 
সাঙত 1বচাবগ্রাথ হন । ১৮৬৯ খ্রাহটাশার ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলণার, অপরাহু তিন 
ঘটকার সনয় দুগমান্দিরের নিকটম্ছু এক।ট উপ্যানে !বচারসভার আধবেশন হম। 'বগারে 
ক £ দয়ানম্পই পরা!জত হন ।॥। ১৮৭২ খ্রান্টাঃন্বর ৩০শে 'ডসেম্বর হান কাঁলিকাতায় 
আগমন করেন। ইনি কলকাতায় নানাম্থানে বস্তূতা করয়া ফরাক্কাবাদে গমন করেন। 
হার পন্ন ইনি ভারতবর্ষের নানাচ্ছান ভ্রনণ ক।রয়া ১৮৮৩ প্রদন্টান্দের ৩০শে অক্টোবর 
আহমীর নগরে দেহত্যাগ করেন । 

বহ: চ্ছান পর্যটন ও বহু সাধুসম্যাসীর সংস্রব-নিব্ধন ইনি যোগসমাধির অনেক 
নূতন নূতন বিষয় জানিতে পাঁরয্্ছিলেন এবং এ সকল বিষয়, কাষে পাঁরণত করিবার 


৭৪ ৮. * সাধক জীবনচারত 


জন্য অধিকাংশ সময়ই বাপন কারতেন। ইনি যোগসম্বম্ধীয় কোন গ্রছ্ে নাড়ঈচক্রের 
বিষয় পাঠ কারয়াছলেন । এক দিবস ইনি মোরাদাবাদ অঞ্চলে গঙ্গার তরে পরিভ্রমণ 
কারতেছিলেন। এন্নন সময় একটি মনুষ্যের শবর্দেহ গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে, 
দোঁখতে পান। শবদেহ দেখিয়া, মনুষ্যের দেহমধ্যে প্রকৃতপক্ষে নাড়ীটক্র আছে 'কি না, 
তাহা জানবার জন্য ই*হার মন সাতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া উদ্ঠে। আপনার সংশয় 
দূর কারবার জন্য ইনি নদশ গর্ভে বম্পপ্রদান কারিয়া এ শবন্দেহকে তীরে লইয়া আসেন 
এবং ছরিকা ত্বারা এঁ দেহ খণ্ড-বিখস্ড করিয়া গ্রন্থের 'লাখতানুরূপ মিলাইতে থাকেন ; 
কিন্তু গ্রচ্ছোল্লিখিত নাড়শচক্রের কিছ-মান্র নিদশ'ন না পাইয়া, সেই পুস্তকথানিকে খন্ড- 
বিখণ্ড করিয়া নদশ-গভে নিক্ষেপ করেন। 

ইহার 'আযোঁদ্দেশা রত্বমালা” নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে । পাঠক-পাঠিকার 
অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এই স্থানে প্রকাশ কারলাম । 


আধোদ্েশ্য রত্ুমালার বঙ্গানুবাদ 


শি টি মি সই ৬ পপ | সপ নিক আস রা সত পে | পা আস । পে সই পরি সপ এস আ্ উজ শপ পট ৭ ৯ শপ তি পদ | সি রস পর প্ত ইসড। অত এরই. পদ. জি সান পর জা পা 


১। ঈশবর- যাঁহার গ্ৃণকম'স্বভাব এবং স্বরুপ, সত্যরূপেই বিরাজ করিতেছে, যিনি 
কেবল চেতনামান্র ব”? এবং অদ্বিতীয় সর্বশন্তমান, নিরাকার, সব্বব্যাপক, অনাদি ও 
অনস্তাদ সত্য গৃণয্ন্ত, 'যাঁন আঁবনাশী, জ্ঞান, আনন্দময়, ন্যায়কারী, দয়ালু এবং 
অজন্না্দ স্বভাবযুস্ত, জগতের উৎপাত, পালন ও বিনাশ করা এবং জীবগণকে নিজ 
নিজ পুণ্যপাপানষায়ী যথাযোগ্য ফলপ্রদান করা যাঁহার কর্মরূপে অভিহিত হইয়া 
থাকে, তাহাকে ঈ*বর বলে । 

২। ধর্ম- যাহার স্বর্প ঈশ*বরাজ্ঞা যথাবৎ পালন এবং পক্ষপাতরহিত, ন্যায় ও 
সকলের !হতকরণ, যাহা প্রত্যক্ষা'দ প্রমাণদ্বারা সুপরণীক্ষত এবং বেদোস্তহেতু, সকল 
মণষ্যের একমান্ত্র মানিবার যোগ্য, তাহাকে ধর্ম বলে। 

৩। অধর্ম- ঈশ*বরাজ্ঞা পরিত্যাগ করতঃ পক্ষপাত সাঁহত অন্যায়যুস্ত হইয়া 
পরণক্ষা।বহখবন গনজ 'হতকার্যসাধন যাহার স্বরূপ, যাহা আবদ্যা, হঠ, আভমান ও 
ক্লুরতাদি দোষযুন্তহেতু বেদবিব্যা হইতে বিরুদ্ধ এবং যাহা সকল মনুষ্যেরই পরিত্যাজা 
তাহাকে অধম" বলে। 

৪1 পুণ্য-বদ্যাদ শুভগুণের দান এবং সত্যভাষণা?দ ও সতাচারের অনুষ্ঠান 
যাহার স্বরূপ, তাহাকে পুণ্য বলে। 

€। পাপ--পুণ্যের বিপরীত এবং 'মিথ্যা-ভাষণাঁদ কার্যকে পাপ বলে। 

৬। সত্যভাষণ-_যাহা কিছ. !নঞগ আত্মার উদয় হয়, সদা অসম্ভবাদি দোষরহিত, 
সেই প্রকার ভাষণকে সত্যভাষণ কহে। 

৭। 'মথ/যভাষণ-_যাহা সত্যভাষণের বিপরঠত অথাৎ সগ্তাকথনের বরুদ্ধ, 
তাহাকে 'মথ্যাভাষণ বলে । 

/। 1বশ্বাস- যাহার মূল অর্থ এবং ফল (নাশ্চতরপে সভ্যাশ্রয়যুস্ত, তাহাকে 
বিবাস বলে । 

৯। আঁঝ্বাস- যাহা 'বিবাসের বিপরীত এবং তত্ব ও অর্থ-বহশন, তাহাকে 
আববাস বলে । 

১০। পরলোক- যাহাতে সত্যাবিদ্যা ছারা পরমে*বরকে প্রাপ্ত হইয়া উন্ত প্র:প্তিদবারা 
এই জন্মে অথবা পুনজণন্মে মুস্ত অবস্থার পরমসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 
পরলোক বলে । 

১১। অপরলোক- যাহা পরলোকের (বিপরীত, যাহাতে দঃখাঁবশেব ভোগ হয়, 
তাহাকে অপরলোক বলে। 

১২। জন্ম--যদ্বারা জণব কোন প্রকার শরীরের সাঁহত সংযস্ত হইয়া কর্ম কারতে 
সমর্থ হয়, তাহাকে জম্ম বলে । 

১৩। মরণ--যে শরীর আশ্রয় করিয়া, জীব কর্ম করে, কোন এক সমমে উল্ত 
শরীরের সহত জীবের বিম্লোগ হওয়াকে মরণ বলে। 


৪৬ সাধক জশবনচারত 


১৪। স্বগ্ জশবের বিশেষ সুখ এবং সুখসামগ্রীণ প্রাপ্তর নাম স্বর্গ । 

১৫। নরক- _ক্রীবের বিশেষ দুঃখ এবং দঃখসামগ্রন প্রাপ্তির নাম নরক । 

১৬। বিদ্যা--ঈশ্বর হইতে পথিবী পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থের যাহা ছারা 
সত্যাবিজ্ঞান লাভ হইয়া যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বিদ্যা বলে। 

১৭1 আঁবদ্যা-যাহা বিদ্যার বিপরীত এবং ভ্রম, অন্ধকার ও অজ্ঞানস্বরূপ, 
তাহাকে আবিদ্যা বলে। 

১৮1 সংপুরষ-_সত্যপ্রিয়, ধর্মাস্া, বিদ্বান, সর্বহিতকান ও মহাশয মন্‌যাকে 
সংপুব্ষ বলে। 

১৯। সংসঙ্গ, কুসঙ্গ--যাহা দ্বারা মিথ্যা পারতাগপূর্কক সত্যের প্রা হয় 
তাহাকে সংসঙ্গ, ও যাহা দ্বারা জীব পাপকমে' রত হয়, তাহাকে কূসঙ্গ বলে। 

২০। তীর্৫থ-_বিদ্যাভ্যাস, স্ুবিগার, ঈশ*বরোপাসনা, ধমণিন্ঠান, সত্যাশ্রস, হক্ষনযা 
1ততৈ"দুরতাদ যাবতায় উত্তমকর্ণ যদ্বারা জীব দুঃখসাগব হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই 
সমস্ত কর্মকে তীর্থ বলে। 

২১। স£ত--ঈশববের অথবা অন্য কোন পদারের গদ্ণজ্ঞান, কথন, শ্রবণ এখং 
মতা-ভাষণকে স্তাতি বলে । 

২২। স্তুতির ফল-_গুণজ্ঞানাদির মন,্ঠানে উত্ত গৃণযুক্ত পদাথে যে প্রত হন, 
তাহাই *হাতির ফল। 

২৩। নন্বা--মথ্যাজ্ঞান, মিথ্যাভাষণ এবং মথা'বষয়ে আগ্রহা।দ কণতঃ গণ 
পারত্যাগ কারযা তৎপারবতে” অবগহণের আরোপকে নিন্দা বলে। 

২৪। প্রার্থনা নিজ পূর্ণ পুব্ষার্থের উপরাস্তজ উত্তম কাষণনাদ্ধর নথা 
পাম'বরের অথবা কোন সামর্যুক্ত মনষ্যর সহায়-গ্রহণকে প্রার্থনা বলে। 

২৫। প্রার্থনার ফল--অভিমা:নর নাশ, আত্মীয় আদ্রতা, গৃণগ্রহণ দানা 
পুুখাথ' এবং অত্যন্থ প্রীতি উৎপন্ন হওয়া, প্রার্থনার ফল। 

২৬। উপাপনা-যদ্বাত্া আনন্দস্বক্লূুপ ঈ“ববে নিন আম্মাকে মগ্ন কণা যান, 
তাহাকে উপাসনা বলে। 

২৭। 'নগণোপাসনা-_পরমাআকে শন্দ? সপশশঠ রূপ, রস, গন্ধ, সংযোগারিবোগ, 
লঘু, গুহ, আবিদা, জন্ম, মরণ এবং দ"ওখা'দ গুণরাহত জানিষা ভাঁহার উপাসনা 
করাকে ।নগু পাপাসনা বলে। 

২৮। সগুণোপ।সনা--ঈ*বরকে, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান শৃধ নেতা আনন্দময় সব্- 
বাপক এক সনাতন সর্বকর্তা সবাধার সব্স্বাম সর্বানয়ন্তা সববান্তয।গ মঙ্গলমধ সবা- 
ন দপ্রদ সবণাপতা সর্ধজগৎস:1ঘ্টকতাঁ ন্যায়কারী দরালুতাদ সঠাগুণযন্ত পানি 
তাঁহার উপাসনা করাকে সগুণোপাসনা বলে। 

২৯। মুন্ত--সমন্ত কুৎ্সত কর্ম এবং জন্মমরণাদি দ্‌ঃখসাগর হইতে 'বিমক্ক হইমা) 
স্তখস্বরূপ পরমেশবরকে প্রাপ্ত হইয়া, কেবণমান্র সুখে অবচ্ছান করার নাম মনুক্ত। 

৩০। মস্তির সাধন--সমন্ত কুখসং কর্ম পরিত্যাগ পূরধ্ক পুবেস্তি প্রকারে 
পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপ'সনা, ধমচরণ, পুণ্যকার্যানৃষ্ঠান, সংপ্‌রূষসঙ্গ এবং 
পরোপকারাদি যাবতীয় উত্তম কর্ম মহুস্তর সাধন । 
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৩১। কতা যিনি স্বতন্ত্রভাবে কম" করেন অর্থাৎ যাবতীয় সাধন যাঁহার অধীন, 
তাঁহাকে কতা বলে। 

৩২। কাবণ-_যাহাকে গ্রহণ ক।রয়া কতাঁ কোন কার্য অথবা পদার্থ 1নমঁণ কারিতে 
সমথ* হন, অথাৎ যাহা বাতিরেকে কোন পদার্থ নিমর্ণি হওয়া সম্ভব নহে, তাহাকেই 
কারণ বলে । উহা তিন প্রকাব--উপাদান, নিমিত্ত ও সাধারণ । 

৩৩। উপানান কাবণ--':যর-প মণভ্িক। হইতে ঘট প্রস্তুত করা যায, সেই প্রকার 
যাহাকে গ্রহণ কাঁবমা কোন পদার্থ উৎপাদন অথবা 'নিমাণ করা যাঘ' তাহাকে উপাদান 
ব্নবণ বলে। 

৩9। নি।মন্ত কার৭-_যেরূপ কুন্ভকাব ঘটের 'নমাঁভা, সেইবৃপ পদাথের যে 
1নমাতা, তাহাকে নামবু কাবণ ঝল। 

৩৫ । সাধারণ কাবণ-যেরুপ ঘট-নমণি-বিষয়ে, দণ্ডাদি, 1দক-, আকাশ এবং 
চা/লোক সাধাবণ কারণ, সেই প্রকার সাধাবণ কারণের লক্ষণ জানিবে। 

৩৬ | কার্য- যাহা কোন পদাথের সংযোগ-বিশেষ দ্বারা স্হলরূপে পাঁবণত হইযা 
খাবহাব যোগা হয, ভাগাকে সেই কাবণের কার্য বলে। 

৩৭ | স.!*১-_কতাঁৰ রচনায় কাবণ-দ্রব্য কোন সংযোগাবিশেষ দ্বারা অনেক প্রকার 
কাণবূপ হইয়া বর্ভনান সমষে ব্যবহারযোগ্া হইলে উহাকে সষ্টি বলে। 

৩৮। ৩া1৩- জন্ম হইতে মরণ পর্যস্ত যাহা বত'মান থাকে এবং অনেক ব্যান্ততে 
একবূপে বত'মান, যাহা ঈশবরকৃও অথাৎ মনুষ্য, গো, অ*ব এবং বংক্ষাদিসমূহ জাতি- 
শব্পার্থে গ্‌হীত হম । 

৩১। মনুষ্য-_বিচাব ব্য'তবেকে যি'ন কোন কার্য না করেন, তাঁহাকে মন.ষ্য বলে। 

৪০ । আর্ধ- শ্রেষ্টস্বভাব, ধমাঁআা, পরোপকারী, সত্যবিদ্যাদি গুণযুন্ত এবং 
সর্বসমযে 'যাঁন আযবতদেশে বাস করেন, তাঁহাকে আধ বলে। 

৪১। আঘবি৩দেশ-_।হমাচল, বিন্ধ্যাচল, (সিম্ধূনদ এবং ব্রদ্ধপহত্রনদ এই চা'রাটির 
গধাচ্ছত এবং যে পধান্ত উত্ত চারটি 1ব্ভার কারযাছে । উহাদের মধ্যান্থুত দেশসকলেব 
নামছমাববি৩। 

৪২। দস। অনার্য অর্থাৎ নীচ, আযস্বভাব ও ?নবাস হইতে পৃথক, ডাকাইও, 
চে।র, হিংস্রক ও দুষ্ট মনষ্যকে দল বলে। 

৪৩। বর্ণ_গ্‌ণ ও কর্মের যোগে যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাকে বণ" বলে। 

881 বর্ণভেন- তরাঙ্গণ, ক্ষতিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদকে বণভেদ বলে। 

8৪৫ । আশ্রম-_যাহাতে অত্যন্ত পরিশ্রম কারয়া উন গুণের গ্রহণ এবং শ্রেজ্ঠকম" 
কবা যায, তাহাকে আশ্রম বলে। 

৪৬। আশ্রমভেদ--সণবিদ্যাদি শুভগ:ণ গ্রহণ এবং জিতোৌন্দ্রুষতা দ্বাবা আত্মা এবং 
শবীরের বলব:দ্ধির জনা ব্রক্ষযাশ্রম, সন্তানোৎপাত্ত এবং বিদ্যাদি সমন্ত ব্যবহারাসাঁম্ধর 
জন্য গৃহশ্রম, ঈশবরবিষয় 'বচার জন্য বানপ্রচ্ছ এবং সবেপিকার 'সাদ্ধর জন্য সন্ন্যাসাশ্রম, 


এই চারিটিকে আশ্রমভেদ বলে । . 
৪৭ | যক্দ্র-__আঁগ্রহোন্র হইতে অন্বমেধ পযন্ত অথবা শিল্প-ব্যবহার এবং পদাথ- 


বিজ্ঞান যাহা জগতের উপকার জন্য অনচ্ঠান করা যায়, তাহাকে যজ্ঞ বলে। 
৪৮ । কর্ম- মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরে জীব যে চেথ্টা-বিশেষ করেন, তাহাকে কম€ 
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বলে। তাহা শ:ভ, অশুভ এবং মিশ্রভেদে তিন প্রকার । 

৪১। ক্িয়মাণ_-যাহা বত'মান সময়ে কবা যায়, তাহাকে 'ক্লয়মান বলে । 

৫&০। সণিত-_ক্য়মাণ কর্মের সংস্কার যাহা জ্ঞানমধ্যে বর্তমান থাকে, তাহাকে 
সাত সংস্কার বলে। 

&১। প্রারখ্ধ--পূর্কৃত কর্মের সুখদঃখরূপ যে কিছু ফল:ভাগ্ করা যায়, 
তাহাকে প্রারধ্ধ বলে । 

&২। অনাদি পদার্থ__ ঈশ্বর, জীব এবং সর্বজগতের কারণ,* এই তিনটি স্ববৃপতঃ 
অনাদি । 

৫&৩। প্রবাহর্পে অনাি--কাযজগৎ জীবের কর্ম এবং উহাদের সংযোগ ও 
1বয়োগ, এই তিনটি পরস্পররূপে অনাদি । 

&৪1। অনার স্ববপ-যাহা কদস্মিনকালে উৎপন্ন হয় নাই, কোন পদার্থ যাহাব 
নহে, অর্থাৎ যাহা সদা স্বয়ং সিম্ধ, তাহাকে অনাদি বলে। 

€&।॥ পুর্‌ষার্থ- সর্বদা আলস্য পরিত্যাগপূর্ধক মন, শরণ, বাণদ এবং ধন দ্বারা 
উন্তন ব্যবহার-স।দ্ধর জন্য অত্যন্ত উদ্যোগ করার নাম পুরুষার্থ | 

&৬। পুরযাঞ্থের ভেন-_মপ্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা, প্রাপ্ত বস্তুর উত্তম প্রকার রক্ষণ, 
রক্ষিত পদার্থের বৃদ্ধি করা, সত্যবিদ্যার উন্নাতি এবং সকলের হিতকার্যে বর্ধিত 
পদার্থের ব্যয় করা, এই চার প্রকার কর্মকে পুরুষার্থ বলে। 

৫৭। পরোপকার-__নিজের স্মস্ত সামর্থ দ্বারা অন্য প্রাণীর সুখপ্রাঞ্তব জন্য 
কায়মনবঞ্জক্য এবং ধন দ্বারা প্রযত্ব করার নাম পবোপকার । 

&৮। শিষ্টাচার যাহা দ্বারা শুভ গুণের গ্রহণ ও অশুভ গুণের ত্যাগ হয, 
তাহাকে ?শম্টাচার বলে। 

৫&৯। সদাচার_স:ষ্ট হইতে আজ পর্যন্ত সংপূর্ষাদগ্ের যে বেদোস্ত আচার 
চাঁলয়া আসতেছে, অসত্য পারত্যাগপূব্ক কেবলমান্্র সত্য আচবণকেই সদাচার 
বলে। 

৬০। 'বদ্যাপুন্তক-_ঈশ্বরোস্ত সনাতন সত্যাবদ্যাময় চার বেদকে বিদ্যাপ.ন্তক 
বলে। 

৬১। আচার্_যিনি শ্রেষ্ঠ আচার গ্রহণ করাইয়া সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করান, 
তাঁহাকে আচার্য বলে । 

৬২। গুরবীর্ধদান হইতে ভোজনাদ প্রদানপুবক পালন করেন বািয়া 
পতাকে গুরু বলে, আর 'যান নিজ সত্যোপদেশ দ্বারা হৃদষের অজ্ঞানর্‌প অন্ধকার 
নাশ করেন, তাঁহাকে গুরু অর্থাং আচার্য বলে। 

৬৩। আতাঁথ-যাঁহার গ্রমনাগমনের কোন নিশ্চিত 'তাঁথ নাই, যিনি বিদ্বান, 
সর্বন্ধ ভ্রমণকার, যিনি প্রশ্নোত্তররূপ উপদেশ দ্বারা সকল মনুষ্যের উপকার করেন, 
তাঁহাকে আতাঁথ বলে । 

৬৪। পণ্চায়তন পুজা-_জণবত মাতাপিতা, আচার্য, আতাথ ও ঈশ্বরের যথা যোগ্য 
সংকারপ,বক তাঁহাদের প্রসন্নতা সম্পাদন করাকে পণ্চায়তন পূজা বলে। 


উপাদান করণ--ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম । 
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৬৫। পুজা--যাণনি জ্ঞালাদি গুণযন্ত, তাহার যথাযোগ্য সংকার কথাকে পদজা 
বলে। 

৬৬। অপূজা-_-সৎকারের অযোগ্য জ্ঞানাদিরাহত জড়পদার্থের সংকার করাকে 
অপূজা বলে। 

৬৭। জড়-_জ্ঞানাদি গ্ণরহিত বজ্তুকে জড় বলে। 

৬৮। চেতন-_জ্ঞানাদি গুণযুস্ত পদার্থকে চেতন বলে। 

৬৯। ভাবনা-_যে পদার্থ যে প্রকার, তাহা 'বিচারপূরবক সেই প্রকার নিশ্চয় করা, 
যাহার বিষয় ভ্রমরাহত অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার, সেই প্রকার নিয় করার নাম ভাবনা । 

৭01 অতাবনা-_-যাহ: ভাবনার বিপরীত অ্থং জড়ে চেতন এবং চেতনে জড় নিশ্চয় 
কবার ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান দ্বারা কোনও এক বস্তুকে তাহার বিপরণত বস্তু নিশ্চিতরূপে 
স্বীকার করার নাম অভাবনা । 

৭১। পাঁণডত--বিবেক দ্বাব্রা সদসংজ্ঞাতা, ধর্মআ্মা, সত্যবাদশী, সত্যপ্রিয়, বিদ্বান 
এবং সব্বহিতকারী ব্যন্তিকে পণ্ডিত বলে। 

৭২। মূর্খ অজ্ঞান, হঠ, দুরাগ্রহাদিদোষযনক্ত ব্যন্তিকে মূর্খ বলে। 

৭৩। জোোচ্ঠ-ক?নষ্ঠ ব্যবহার--ংজ্যন্ত ও কানষ্ঠেব মধ্যে পরস্পর ষথাযোগ্য মান্য 
করার নাম, জোন্ত-কনিষ্ঠ ব্যবহাব । 

৭81 সর্বহত-_শবীত, মন, বাক্য এ.ং ধন দ্ধারা সকলের সখবৃদ্ধির জন্য উদ্োগ 
কন্রাকে সর্বহিত কহে । 

৭৫1 চোঁরত্যাগ- স্বামীর আজ্ঞা িনা তদণয় পদার্থ গ্রহণের নাম চুরি এবং উহা 
ত্যাগ করাকে চো?রত্যাগ বলে । 

৭৬ ব্যভিচার ত্যাগ-- নিজ জ্ত্রী ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীর সাহত সহবাস করা, খতু- 
কাল ব্যতিরেকে নিজ পত্বীকে বীর্ধদান করা এবং স্খখয় স্ঘীর সহিত কাধের অত্যন্ত 
নাশ করা, যুবাবস্থা ব্যতিরেককে বিবাহ করা: এই সমন্ত কর্মকে ব্যাভিচার বলে। 
উহা।দগকে পারিত্যাগ করার নাম ব্]াভিচার-ত্যাগ । 

৭৭। জাবের স্বরুপ--যাহা চেতন, অব্পক্ঞ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্র, নখ, দুঃখ এবং 
জ্বান-গুণযুন্ত ও নিত্য, তাহাকে জীব বলে। 

৭৮। স্বভাব-_যে বস্তুর স্বাভাঁবক গুণ যে প্রকার, যেরূপ আগ্নতে রূপ এবং দাহ- 
গুণ, অথাং যাবং যে বস্তু থাকে, তাবৎ উহার এ গ্‌ণ অপগত হয় না, এই কারণে ইহাকে 
স্বভাব বলে। 

৭১১। প্রলয়-_কার জগৎ কারণ-রূপে পারিণত হওয়া মথাঁৎ জগতের সুষ্টিকত 
ঈশ*বর যে যে কারণ হইতে সল্ট কারয়া অনেক কার রচনাপূর্বক বথাবং পালন করতঃ 
পুনরায় সেই সেই কারণে পাঁরণত করেন, উন্ত কারণরূপ পরিণামকে প্রলয় বলে । 

” ৮০ । মায়াবী-__ ছল, কপট ও ন্থার্থ দ্বারা প্রসম্নতা এবং দম্ভ, অহঙ্কার, শঠতাদি 
দোষ সকলকে মায়া বলে, উত্ত দোষষুস্ত মনষ্যকে মায়াবী বলে । 

৮১। আগ যিনি ছলাদি দোষরাহত, ধর্মাস্মা, 'বিদ্বান্‌, সত্যোপদেষ্টা এবং 
সবোঁপাঁর কৃপাদ্টযৃস্ত হইয়া অবিদ্যাম্থকার নাশ করতঃ অজ্ঞান লোকের আত্মায় সদা 
বিদ্যার্প সূর্ষ প্রকাশ করেন, তাঁহাকে আঞ্চ বলে। 

৮২। পরাঁক্ষা- প্রত্যক্ষাদি আটটি প্রমাণ, যথারা বেদবিদ্যা, আত্মশুদ্ধি এবং পৃষ্টি- 


৬০ সাধক জধবনচরিত 


রুমের অনুকুল বিচারে সত্যাসত্য থাথ-“ পপ নির্ণয় করা যায়, তাহাকে পরীক্ষা বলে। 

৮৩। অণ্টপ্রমাণ-_- প্রত্যক্ষ, অনমান. উপমান, শব্দ, এ্ীতিহ্য,অথাপান্তি, সম্ভব এবং 
অভাব, এই আটাঁটকে প্রমাণ বলে। মনুষ্য উন্ত আট প্রকার প্রমাণ ছারাই সত্যাসত্য 
মথাবৎ নিশয়করণে সমর্থ হন। 

/৪। লক্ষণ- যেব্প রূপ দ্বাধা আগ্রর জ্ঞান হয়, সেইবুপ রূপ যাবা জানা 
খান অথ'ং যাহা বসব স্বাভা'বক গুণ, তাহাকে লক্ষণ বলে । 

৮৫। প্রনের_ যেরপ চক্ষর'দ্দ্রয থাবা যাহা প্রতীত হয, তাহাকে চক্ষব প্রমেয 
ণুপ অথ বলে, সেহবুপ প্রমাণ দ্বাবা যাহা জানা যায ভাহাকে প্রমেয় বলে। 

৮৬। প্রাত্যক্ষ-_প্রসদ্ধ শব্দধা,দ পদার্থে সাহত শ্রোত্রাদ ইংন্দ্রয় এবং মনির 
সাক" দানা যে জ্ঞান উৎপল হয়, তাহাকে প্রতাক্ষ বলে। 

৮৭। অনুমান কোন পূ্বদন্ট পদার্থের একট অঙ্গ প্রঙন্্র করা পশ্চাং ভহান 
৮দঘ্টাঙ্গেব যাহা দ্বারা যথাবৎ জ্ঞান হয়ঃ তাহ।কে অনুমান বলে। 

৮৮ । উপমান_ যেবূুপ কোন ব্যন্তি কোন ব্যন্তকে বলিল গাভী স€.শ নীলগাভা, 
এথ।ং সাদ.শ্য উপমা দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাগ উপমান । 

৮৯ । শষ্ণ__-পূর্ণ আপু পর-মম্বরের এবং পুনোন্ত আপ মন্ুয্যের যে উপদেশ, 
তাহার নাম শন্দ-প্রমাণ | 

৯০ । এভহ্য- যাহা শব্দ-প্রমাণের অনুকূল, অসম্ভব এবং 'মথ্/ নেখক'বহীন, 
তাহাকে এ'শ হস বা এতিহ্য প্রমাণ বলে। 

৯১। অরাঁপাও্দ্বিতীষ বাকোর কথন ব্য।তরেকেও একট বাক্যের বথনেহ যাহ। 
গান যায, তাহাকে অর্থপিন্তি বলে । 

৯২ | স'ভব-_যে বাক্য প্রমাণ, যযান্ত এবং সু।ন্টক্রমযুন্ত, তাহাকে সন্তব বলে। 

৯৩ । অভাব__যেরূপ কোন ব্যক্ত কোন ব্যান্তীকে বলিল, যে তুম জল আনযন কর ; 
সেই ব্যাস্ত দেখিল, সেখানে জল নাই, পরন্তু যেখানে জল আছে, সেই স্থান হইতে জল 
আনয়ন কবা উচিত, উন্ত অভাব 1নামিত্ত যে জ্ঞান উৎপন্ন হয, তাহাকে অভাব প্রমাণ বলে । 

৯৪। শাস্ত_যাহা সত্যাবদ্যা প্রাতিপাদনযন্তত এবং যাহা দ্বারা মনুষোব সঙ্যাসত্য 
1শক্ষা'লা ভ হয, তাহাকে শাস্ত বলে। 

৯% | বেদ-_-ঈ*বরোক সত্যবিদ্যাযন্ত খক:-সংহৃতাদি* চাঁরপ-জ্ঞক, যদ্ধারা মণহষোর 
সত্য জ্ঞানলাভ হয, তাহাকে বেদ বলে । 

৯৬। পুরাণ-_যে সমস্ত প্রাচীন এবং খ.ষমহনকৃত সত)াথ-যুন্ত এতরেয় শতপথ 
ব্রা্গণাণ পুন্তক, তাহাদিগণে পুরাণ, ইতিহাস; কঙ্প-গাথা এবং নবাশংসী বলে। 

৯৭। উপবেদ--আয়ুবেদ অথাৎ গীতশ।স্তর, ধনুবেদ অথাঁৎ শম্ব্লাস্তাবিদ্যাঃ যাহা 
রাজধম” গ্াম্ধববেদ অথাৎ গাঁতশাস্ত এবং অঞ্থবেদ অর্থ 1শলপশাস্ত্র, এই চারিটিকে 
উপবেদ বলে । 

৯৮। বেদাঙ্গ__-শিক্ষা, কপ, ব্যাকরণ, নিরুন্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রর্ভীতি আর্ধ-সনাতন 
শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলে। 


৯৯। উপাঙ্গ--খধাঁবমুনিকত মীমাংসা, বৈশে!ষক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্য এবং বেদান্ত, 
এই ছযাঁটি শাস্তরকে উপাঙ্গ বলে। 


১০০। নমপ্তে-আমি আপনার মানা কংরতোঁছ। 





* খাগবেদসংহিতা, বজুবেপিসংহিতা, সামবেদসংাহতা এবং অর্থববেদসংহিতা | 


রি দি রি ০ পে পা শট রিটন, সপ শি এপ স্৬। সর জম সে 


সাধু তুকারাম 
বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুনা নগরধর ৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দেহ নামক গ্রামে 
১৬০৮ খ্রদষ্টাম্দে সাধু তুকারাম জল্মগ্রহণ করেন। তুকারামের 'পিতার নাম বহেলাজী। 
ইনি 'মোরে" উপাধিধারী শুদ্ধ ছিলেন ; ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছারা জশবিকানির্বাহ 
ক।রতেন । তুকারামের জননীর নাম কনকবাঈ । কনকবাঈ আতিশয় পতিপরায়ণা 
ছিলেন । আঁধক বয়স পর্স্ত পুভ্তরলাভে বণ্ণিত থাকায় স্বমশ ও স্্রশ উভয়েই সর্বদা 
মনঃকস্টে থা।কতেন। তাঁহাবা কুলদেবতা বিঠোশাব নিকট পান্ললাভের জন্য সর্বদা 
প্রাথথনা কারতেন। ঈশ*সরানঃগ্রহে কনকবাঈ গড৮বতণ হইয়। ক্রমে ব্রসে তিন পত্র ও এক 
কন্যা প্রসব করেন। জ্যেষ্ঠ পুনের নাম শান্তঙ্জশ, মধ্যম পহন্রের নাম তুকারাম এংং 
কানম্ত পত্রের নাম কানাইযা। বহেলাজশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা, যথেষ্ট পারমাণে 
অর্থ উপার্জন কারতেন। স্বচ্ছলরুপে সাংসারিক ব্যয় 'নর্বাহ কাঁরয়া যাহা কিছু অর্থ 
উদবুন্ত থাকিত, তাহা হইতে তিন কিছ: সয় কারতেন এবং অবাঁশচ্টাংশ ধর্সকম" 
ব্যয কাবতেন। 

বহেলাঞ্জগ বার্ধক্যে উপনীত হইলে, তাঁহার বিষয়লালসা হ্রাস হইয়া আসে । এই 
কারণ বশতঃ (তান তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র শাস্তঞ্জীকে সংসারের সকলভার গ্রহণ কারতে 
বলেন ; ?কন্তু. শান্তজী পূর্ব হইতেই নিলিপ্ুভাবে সংসার-ধর্ম করতেন; শহতরাং তিনি 
1পতার প্রস্তাবিত বিষয়ের ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এঁ সময়ে তুকারামের 
বয়স ভ্রয়োদশ বৎসর মাত্র হইযা?ছল । জ্যেষ্ঠ 'বিষয়ব্যাপারে সং'্লম্ট থাকিতে অসমত 
প্রকাশ করিলে, তুকারাম পিতার মনস্তুষ্টির জন্য সংসারের সকল ভার গ্রহণ করেন। 
এত অল্প বয়সে সংসাবের ভার গ্রহণ ক'রয়াও, তিনি তাহা বহন কাঁবতে অকুতকাধ হন 
নাই । ব্যবসায়ে তাহান বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভ1"্মঘাছিল, এনং অল্প দিবসের মধ্যেই 
[তাঁন ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদগের ধিশ্বাসভাঙজন হইয়াছিলেন। অথোপাজ'নও যথেন্ট 
কারতেন । 

তুকারামের দুই বিবাহ ; প্রথমা জ্ত্রীর নাম রুঝ্ বাঈী ও দ্বিতীয়া স্ত্রধর নাম 
জশজা বাঈ। সংসার-মধ্যে মাতা, পিতা, পত্রী, জুহ্দ, আত্মীয়, ধন, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য 
কোন 'বষয়েই তুকারামের কোন অভাব ছিল না; কিম্তু তাঁহার এরূপ সাংসারক 
সুখের অবস্থা আধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । তাঁহার সংসার-সমুদ্রে এতদিন সৌভাগ্যের 
যে জোয়ার চালতেছল, কলমে তাহাতে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার 
সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে তাঁহার পিতা, তাহার পর তাঁহার জনন পরলোক 
গমন করেন । মাতাপতার ম.ত্যজনিত শোকের ক্ষত পূর্ণ হইতে না হইতেই 
তাঁহার জ্যেন্ঠ ভ্রাতৃঞ্জায়া কালের করালগ্রাসে পাঁতিতা হন। এই সময়ে তুকারামের 
বয়স আঠার বৎসর মান্র হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতেই তুকারাম ঈম্বরপরায়ণ ও 
সাধৃভন্ত ছিলেন । মাতাপিতার স্নেহে ও বিষয়ানুরঃস্ততে তাঁহার সেই ভান্ত আধ্যা!আবক 
উন্নাতিপথে অগ্রসর হইতে পারে নাই ; কিন্তু মাতা, পিতা ও ভ্রাতৃঞ্জায়ার মৃত্যু 

সাধক-_-৬ 


৮২ সাধক জাবনচরিত 


দেখিয়া তাঁহার সেই বিষয়াসন্ত চিত্ত ভন্তমার্গে আকৃষ্ট হইয়াছল। যখনই তিন 
সংসার-সাগরের ঘৃর্ণিপাকে পাঁড়য়া হাবুডুহ্ খাইতেন, তখনই তিনি তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য িঠোবাদেবের* মান্দরে গমন ক।রয়া আপন মনের জবলা 
নিবারণ করিতেন ও তাঁহার সেবা কারয়া দিনযাপন কাঁরতেন। 

এইরুপে কিছবাদন অতশত হইলে, তাহার মনে ধর্ম-সংকরান্ত ও ভান্তরসাত্মক 
পৃন্তকসকল পাঠ কারবার ইচ্ছা জল্মে। তিনি যেরূপ লেখাপড়া 1শখিয়াছিলেন, 
তাহাতে ধর্মপচগ্তক ও 'বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার মর্ম অবগত হওয়া অত দুবৃহ ; 
সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রনরায় প্রবৃত্ত হন। ভান্তরসাত্মক পচ্ভ্কসকল পাঠ কাঁরয়া 
তাঁহার ভান্ত দিন 'দিন যের্প বার্ধত হইতে লাগিল, ব্যাবসায়-বাণজ্যর প্রতি তাঁহার 
অনুরাগও সেই পারমাণে হাস পাইতে লাগিল। কর্মক্ষেত্রে প্রভুকে অমনোযোগী 
কারয়া কম চারিগণ নিবিঘ্নে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, অবশেষে মূলধন পর্যস্ত আত্মসাৎ 
করিতে আরম্ভ কাঁরল। অন্যান্য ব্যবসায়িগ্রণ তুকারামের বাবসায় নম্ট হইতেছে 
বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাব সাহত আদানপ্রদান বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনায় তুকারাম 
ক্রমে খণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারে অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপাস্থিত 
হইল । এই দুঃসময়ে রুক্সীবাঈও মানবলীলা সংবরণ করিলেন । রুক্মীবাঈ-এর 
দেহান্থ্ হইলে, তুকারাম তাঁহার গ্রান্রালঙ্কারগ্ঠল বিক্রয় করিয়া ?কছ অর্থ সংগ্রহ 
কারলেন। তিনি এ অর্থে কিছ; চাউল, ডাইল ও বেণোতি মসলা ক্রয় কারয়া, নিজ 
গ্রাম হইতে কিছ; ধরে, বাঙ্জারের সান্নকটে অজ্পপারসর হ্থান লইয়া একখানি দোকান 
খুলিলেন। ক্রেতারা অন্রপ মূল্যে আপন আপন ইচ্ছামত দ্রব্য গ্রহণ ক'রতে লাগি"লন ; 
কিন্তু এ বিষয়ে তিন কোন কথাই বলিতেন না। এইরূপ করায় অক্প দিবসের 
মধ্যেই তাহার সমস্ত মূলধন নন্ট হইয়া গেল। তুকারামের অন্তঃকরণ দয়া ও ধর্মে 
পাঁরপূর্ণ ছল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্যবসায় করা কন হইয়া ডাঁঠল ॥ দীনদারিদ্র 
ও অসাধু ক্লেতাণ তাঁহার নিকটে আ।সয়া দুঃখ জানাইলে, তিনি লাভালাভ ও আদায় 
অনাধায়ের 'বিচার না কারয়া, তখনই তাহাদের প্রার্থত &ুব্যসামগ্রী তাহাদিগকে লয়া 
যাইতে বলতেন । মহাপত** বলেন, “তুকারাম দোকানে বসিয়া আঁবরত হরিনাম 
কর্তন করতেন । কোন ক্রেতা আসিলে, তুকারাম ভা!বতেন, যাঁদ ইহার মুলার 


দাংক্ষণাত্যে শ্রীকষ বিঠোবা বা বিঠঠল নামে আঁভাহত। ক'থত আছে, 
তুকারামের পূর্বপুরষ বি*বম্ভর, প্রতি একাদশণ তিথিতে পণ্ডরপুব গমন কারিয়া 
(িঠোবাদেবকে দর্শন করিয়া আদিতেন ; পশ্তরপুর দেহগ্রাম হইতে প্রায় পণ্টাশ 
কোশ দূরে ভগমানদশীর তারে অবাস্হত। তান একজন পরম ভভ্ত 'ছিলেন। 
এক দিবস তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, বিঠোবা ও রুকিমণশর মার্তি তাঁহার বাসস্হানের 
অনাতিদ্‌রে প্রোথিত আছে । তিনি ম্বপ্ন-দ্‌ন্ট এ মত্বয়কে উঠাইয়া। ইন্দ্রায়ণণ 
নদীর তারে একটি মন্দির নিমাঁণ করাইয়া তাহাতে স্হাপিত করেন । 

মহীপাঁত শ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাম্দশর মধ্যভাগে প্রাদ্দভ্ভত হইয়াছিলেন। 
ভন্তলীলামৃত 'ভন্তবিজয়' ও “সম্তাবজয়' নামক 'তিনখানি কবিতা-গ্রনস্থ তাঁহার 
রচিত । উহাতে তুকারামের জশবনচরিত লিখিত আছে । 


সাধু তুকারাম ৮৩ 


উপব্যস্ত দ্রব্য দতে কিছ কম হয়, তবে আমার অধর্ম হইবে ; অতএব গ্রাহক যের্প 
চায়, সেইরূপ দেওয়া উচিত ॥, 

জীজা বাঈ স্বামীব এইরূপ ব্যবহারে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং সংসারধর্ম 
প্রতিপালন কাঁরয়া ধর্মকর্মে মন দিবার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এক 
দিবস জীজা বাঈ ম্বামীকে কাছে বসাইয়া বাঁলতে লাগিলেন, “স্বামীন্‌ ! তুমি 
বিঠোবার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিযাছ, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তুমি 
যে ঠক ও জয়ম়াচোরাদিগের প্রাতি দয়া কারয়া গুহে অলক্ষ প্রবেশ করাইতেছ, ইহাতেই 
আমাদেব সর্বনাশ হইতেন্ছ। যাহাদিগের উপাজ“নেব ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে দয়া 
কারযা কি লাভ: তোমার নিজের এক কপর্দকও সংস্থান নাই অথচ তুমি পবের 
দ্ুবা লইয়া অপরকে দয়া কবিতেছ । আমি কাচ্ছা-বান্ছা লইযা অনাহারে দিনযাপন 
কারতে'ছ, খাণের জবালাঘ লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতোছি না; কই, তু?ম 
সে দিকে ত লক্ষা ক'রতেছ না* আমার গব প্রত ত দযা করিতেছ না» যাহা 
হউক, আমি সবস্বান্থ হইয়া এবং খণ কাঁরযা তোগায় অর্থের যোগাড় কাঁরয়া দিতেছি, 
তুমি তাহা লইযা পারায় ববসা কর, দেখিও, যেন যাহার ততহ।র প্রত দয়া ক'রয়া 
অর্থ নম্ট ক'বও না। আমাদের মঙ্গলের জনাই এই সকশ কথা বাঁলতে।ছ । 

স্ত্রীর উপদেশবাকা শুনিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থ লইয়া তুকারাম গৃহ হইতে 
বাহর্গত হইলেন। এঁ সমষে তুকারামের গ্রামস্হ বণিকগণ ব্যবসায়ার্থ বালেঘাট নামক 
স্থানে গমন ক।বতোছিল। তুকারাম ভাহাদগের অনযান্রী হইলেন এবং ক্রয়-বিক্রয় 
শেষ কাঁরয়া গ.হে প্রত্যাগমন করতে ভা"গলেন। এইবার তুকারাম কিছু লাভ 
ক.রয়া।ছলেন + কিন্তু তাহা গৃহে আনতে পারেন নাই ॥। তান গহে প্রত্যাগমন 
সমযে দে'খতে পাইলেন যে, একঙগন ব্রাঙ্গণ খণজালে জাঁড়ত হইয়া উত্তমর্ণাদশের হস্তে 
লাঞ্চিত ও প্রপ্ধতত হইতেছে । তাহার কাতর রুন্দনে তুকারামের হৃদয় 'ব্গ'লিত হইয়া 
গেল। তিনি সেই স্থানে উপ'স্হত হইলে, ব্রাহ্মণ তাঁহার নিক১ আপনার দুরবস্হার 
1বষয় জ্ঞাপন কাঁরলেন । তুকারাম আর স্হর থাকিতে পারলেন না, তিনি আপনার 
অবস্হাব প্রাতি দ্‌ম্টিপাত না কাঁরয়া ব্যনসাফলশ্প সমস্ত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান কারলেন। 
ব্রাহ্মণ ধখণ হইতে মুক্ত হইয়া গুহে গমন কারলেন এবং তুকারাম 'রন্ত হন্ভে বাটীতে 
আসিলেন। তুকারাম বাটীতে প্রবেশ ক'রবার পূর্বেই এই সংবাদ জজা বাঈ-এর 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া'ছল । তিনি স্বামীকে নিঃসম্বল অবন্থায় ।ফরিতে দে।খয়া 
অত্যন্ত ক্ষৃথ্ধ হইলেন । একে দরিদ্রুতার 'িপড়নে তিনি রুক্ষ্বভাবা হইয়া'ছলেন, 
তাহাতে আবার স্বামীর এরূপ ব্যবহার, সুতরাং তিনি অত্যন্ত রাগাম্বত হইয়া 
তাঁহাকে অজন্্র গালি দিতে লাগিলন। ভশজা বাঈ-এর চৰৎকারে প্র1তবেশনীগণ 
আপিযা উপ/চ্ছত হইলে, তিনি তুকারামকে দেখাইয়া বালতে লাগিলেন, “আমার বোধ 
হয়, এই মূর্খ পূর্বজন্মে আমার শত্রু: ছিল। এই জন্মে আমাকে যন্ব্রণা দিবার জন্য 
আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে । সংসার-নিবাহ জন্য আম এখন কি উপায় অবলম্বন 
কার 2 সন্তানগণ ক্ষুধার জবলায় অংস্থর হইয়া কাতরক্লন্দনে যখন আমার 'নকট খাবার 
চাঁহবে, তখন আ'ম উহাঁদিগকে 'কি 'দিয়া সাম্ক্দনা কারব? আমার এখন মতত্যুই শ্রেয়ঃ 
আম আর কত জহালা সহ্য কারব ? 'বিঠল্‌ ! তোমাকেও ধিক ।' প্রাতিবেশিনী।দগের 
মধ্যে একগন জশঙ্গা বাঈকে সম্বোধন করিয়া বাললেন, “ভাই ! তোমার স্বামী মূর্খ 


৮৪ সাধক জীবনচাক্সিত 


বালয়া কি তুমিও জ্ঞানহীনা হইবে? পতিভন্ত না কাঁরয়া পাতির প্রতি কটুন্ত প্রয়োগ 
কারবে ?' জীজা বাঈ প্রতিবোঁশনণর কথার প্রতিবাদ কাঁরয়া বললেন, এপি ! যে 
যাহাকে লইয়া ঘর করে, সেই তাহার মর্ম অবগত থাকে ।, 

তুকারামের এইরূপ অবস্হা দৌঁখয়া তাঁহার শ্রাতা কানাইয়া বিষয়াদ ভাগ করিয়া 
লন। এ সময়ে ইনি 'িছ টাকার খৎ পাইয়াছিলেন। তুকারাম জোরজবরদাপ্তি 
কারয়া অধমণণ্দ,গর নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় কাঁরতে পারতেন, "কিন্তু 
লোকের সাঁহত !ববাদ করা ভাল নয়, এই ভাবিয়া, তিন এ সকল । জলে ফেলিয়া 
দেন। জঁঞ্জা বাঈ যখন জানতে পাঁরিলেন যে, তাঁহার স্বামী বিবাদের ভয়ে খখসকল 
জলে ফেলিয়া দিয়াছেন, তখন তান আতিশয় ক্রোধান্বিতা হইয়া স্বামশীকে থাচিত 
[তিরস্কার কাঁরলেন। তুকারাম স্ত্রীর তীব্র ভর্খসনা খাইয়া, কোমলমতি বালকেন ন্যায় 
একটু হাসিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। পরে স্ত্রীকে কোন কথা না বাঁলয়া বাটী হইতে 
আলাঁন্দ নামক স্হানে গমন কবেন। আলাম্দ দেহ হইতে প্রাম এক কোশ দরে, 
ইন্দ্রায়ণী নদীর তরে অবাস্হত। জ্ঞানদেব নামক একজন সাধু ৬০ শত বৎসর 
পূর্বে এই স্থানে থাকিতেন। তাঁহার সমাধিও এ স্হানে হইয়াছিল । জ্ঞানদেবের 
সাধনাস্হান তৃকারামের পক্ষে আঁতি মনোহর বোধ হইয়াছিল । যে সময়ে ভিন অথায় 
[বিচরণ কাঁরতো'ছলেন, সেই সমযে কোন কৃষক, একজন ক্ষেত্র-রক্ষকের অন্যসম্ধান 
কাঁরতেছিল। চাষা তুকারামকে দেঁখয়া তাঁহার কাছে এ কথা উত্থাপন করে । তুকাবাম 
বুঝয়াছিলেন যে, ?বনা মূলধনে যাহা পাইবে, তাহাই লাভ ; এই ভাঁবয়া তন চ।ষার 
কথায় স'মত হইলেন । চাষা তুকারামের পাঁরশ্রামকস্বরূপ অধমণ শসা দিতে 
প্রাতিশ্রুত হইল । তুকারাম ক্ষেত্র-বক্ষকের কার্যে নিষুন্ত হইযা মাঠেব মধো অবস্থান 
কারতে লাগলেন। তিনি নিজঁন স্হান পাইযা সবর্দাই মনের আনন্দে (বঠোবার 
নামগ্রানে সময় আতঙবাহিত কারতেন। এদকে ক্ষেত্রমধ্যে নানা'বধ পাখীর ঝাঁক এবং 
গরু-বাছুরের দল আঁসয়া 'নার্ধয়ে শস্যসকল আহাব কারষা যাইত । এক দিবস 
ক্ষেত্রস্বামী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তুকারামকে যথোচিত তিরস্কার করে। ক্ষেত্র- 
'বামীর তিরস্কার শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন, এ সকল ক্ষুধাতুর জীবাদগকে 
নষ্ঠুরের মত কেমন কারয়া তাড়।ইয়া দিব ।2, ক্ষেত্র্বামনী তুকারামের প্রাত অত্যন্ত 
বরন্ত হইয়া ক্ষ'তপূরণ ক:রবার জন্য স্হানীয় পণ্চায়েতেব নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন 
করে। পঞ্চায়েত এইর্‌ূপে বিচার নিম্পাত্ত করেন যে, ক্ষেত্রে এ যাবংকাল যে পরিমাণে 
শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরিমাণ শস্য হইতে যাহা কম হইবে, তৃকারামকে সেই 
পারমাণ শস্যের মূল্য দিতে হইবে। পণ্ায়েতের বিচারের পর ক্ষেত্র হইতে সমস্ত শস্য 
সংগুহীত হইলে, ক্ষেব্রস্বামী শখিল যে, পৃরবৎসরাপেক্ষা এ বংসর আধক শসা 
জন্মিয়াছে, কিন্তু চাষা এ বিষয় আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। তুকারামের 
কোন প্রাতিবেশী ইহা জানতে পারিয়া পণ্ায়েতের, গোচর করে। পণ্সায়েং পুনরায় 
বিচার করিয়া ক্ষেন্রস্বামীকে 'নাি্ট পারমাণ শস্য 'দিয়া অবশিষ্ট তুকারামকে প্রদান 
করেন। তুকারাম প্রচুর পরিমাণে শস্য পাইয়া মনের আনন্দে গৃহে আসেন এবং 
সেই শস্যের 'বিক্রয়লম্ধ আয় হইতে তাঁহার কয়েকটি কন্যার 'বিবাহ দেন। 

তুকারামের তিনটি কন্যা এবং দুইটি পত্র ছিল। কন্যা তিনটির নাম_ গঙ্গা, 
ভগণীরথী ও কাশী এবং পূত্র দুইটির নাম--শতুদ্জী ও বিঠোবা। প্রথমা কন্যাটি 


সাধ তুকারাম ৮৬ 


বিবাহযোগ্যা দেখিয়া জীঁজা বাঈ তাহার বিবাহের জন্য তুকামামফে অত্যন্ত ব্যস্ত কারতেন । 
তুকারাম জবালাতনু, হইয়া একদিন শুভক্ষণে পান্র-অনুসম্ধানে হহির্গথত হন। তিনি 
নিকটস্থ একটি গ্রামে গিয়া দেখিলেন যে, কতকগুলি বালক খেলা কারতেছে । তান 
উহাদিগেব মধ্যে স্বজাতীয় তিনটি বালককে বাছিম্না আপনার বাটীতে লইয়া আসেন এবং 
বিবাহের লগ্মানুসারে এ তিনটি বালকের সহিত আপনার 'তিন কন্যার বিবাহ দেন। 
গ্রামের ব্যন্তিগণ তুকারামের স্বভাব জানিতেন, সুতরাং তাহারা এই বিষয়ের জন্য কোনো- 
রূপ গোলমাল করেন নাই। 

একাঁদন তুকারাম ক্ষেত্র হইতে একটি আখের বোঝা আনিতেছিলেন, পাঁথমধ্যে 
কতকগগুলি বালক তুকারামকে আখের বোঝা আনিতে দেখিয়া, কাতরভাবে একগাছি 
আখ প্রার্থনা করে। তুকারাম কোমলমতি বালকদিগের ঈদ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে 
পারেন নাই। পাঁথমধ্যে ষে কয়েকজন বালক ছিল, তিনি আখের বোঝাটি তাহাদের 
সকলকেই বিতরণ কারয়া, কেবল একগাছি মান আখ বাটীতে লইয়া আসেন । জণজা বাঈ 
ইহা জানিতে পাবিয়া, ক্রোধে অধীরা হইয়া সেই ইক্ষুদণ্ড তুকারামের পুচ্ঠে দুই খণ্ড 
করেন । স্ত্রীর প্রহার সহ্য ক।রয়া তুকারাম হাঁসতে হাসিতে বাঁলয়াছিলেন, “সহধার্মণি ! 
ইহাই ত প্রকৃত ধর্ম । আমি তোমাকে একগাছি আখ খাইতে দিলাম, তুমি তাহা 
[দ্বখণ্ড কাঁবয়া একখণ্ড আমায় প্রদান করিলে ।' তুকারাম স্বর এইরূপ কত দুবকা-_ 
কত প্রহার অম্রানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন । 

রুঝ্শ বাঈ-এর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তুকারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজীর জশবনাস্ত 
হয়। তুকারান শন্ডুজীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাহার অকাল-ম.ত্যুতে তুকারাম 
হদয়ে দারূণ বেদনা প্রাপ্ত হন। এই সমষে তুকারামের জ্ঞানের সন্টার হয়। তিনি 
এই পাখা ভাবিতে লাগিলেন যে, “সংসারে সুখ নাই । সংসারে থাকয্া সুখভোগ করিব, 
এই আশায় আম কত চেস্টা করিলাম, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল । অঙ্গার ঘর্ষণ করিলে 
যেমন তাহান অভান্তরে কেবল গাঢ়তর কাণিমাই লাক্ষত হয়, সংসারমধ্যেও সেইরূপ যত 
প্রবেশ করা যায়, ততই দুঃখের মাত্রা বার্ধত হয়। ধন, রঙ্ন প্রভৃতি সংসারের সকল 
বস্তুই অসাঞ, তবে আমি কেন এই সংসাবের মধ্যে পাড়য়া থাঁক 2, এইরপ চিন্তা 
কাঁরয়া তুকারাম সংসার পরিত্যাগ করেন। 

তুক।রাম বাটী পরিত্যাগ কাঁরয়া, ভাম্বনাথ নানক পর্ধতে গমণ করেন । সেই স্থানে 
[তন স্ব আরাধ্য-দেবতা বিঠাবার চরণে প্রাণ-মন সমপ'ণ ক।রয়া ধ্যান ক।রতে থাকেন । 
তুকারাম ঈ*বর-সেবায় 'দিনযাপন কাঁরতে লাগিলেন বটে, 'কন্তু তখনও তিনি ধর্মমত 
[স্থর কাঁরতে পারেন নাই । এক 'দিবস তুকারাম স্বপ্ন দেখেন যে, (তানি ভখমা নদশতে 
ননান কারতে যাইতেছেন, এর:প সময়ে একছরন ব্রাঙ্মণ তাহার মন্তকে হচ্ভ প্রদান করিয়া 
আশাবাদ কারলেন। পরে 'তান তাঁহার নিক) হইতে এক পোয়া ঘত যাচ্ঞা করেন । 
এঁ বম্ধ বাঁলয়াছিলেন, তাঁহার নিজ নাম বাবাজী এবং তাঁহার দীক্ষাগুরদগের নাম 
রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতনা । এ ন্রাঙ্গণ তাঁহাকে 'রামকৃষ্চহরি এই মূলমন্ত্র প্রদান 
করিয়া কোথায় গমন করিলেন, তাহা (তিনি স্থির করতে পারিলেন না। তুকারাম স্বপ্নে 
দাঁক্ষা প্রাঞ্থ হইয়া পাশ্ডুরঙ্গদেবের* আশ্রয়গ্রহণ করেন । 


* দাক্ষিণাতো শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রাসম্ধ নাম পান্ডুরঙ্গ । পাশ্ডারপুরের পাশ্ডুরঙ্গ-বিগ্রহ 
[বিশেষ প্রসিদ্ধ। 


৮৬ সাধক জীবনচরিত 


তুকারাম তাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায়ের গুণে শাঁঘ্ই একজন স্পশ্ডিত হইয়া উঠেন 
এবং শাস্রীয় গ্রন্থমকল পাঠ করিয়া মনের আকাঙ্কা পূর্ণ করেন। নামদেব নামে 
একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধ কতকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়া যান! তুকারাম এ অভঙ্গসকল 
অভ্যাস ক.রয়া ভজন কারিতেন। ভজন গান করিতে করিতে তুকারামের এরূপ অভ্যাস 
জন্মিয়াছিল যে, তিনি নিজে অভঙ্গ রসনা কারয়া গাইতে পাঁরিতেন। রচনা করিতে 
কারতে তাঁহার এরপ ক্ষমতা জন্ময়াছিল যে, মুখ হইতে অনর্গল পদাবলণ বাহির হইত। 
1তনি যে সময়ে কীর্তন করতেন, সেই সময়ে গ্রোতাসকল স্পন্দহণীন জড়পদার্থের ন্যায় 
বাঁসয়া থাকিত। তাহার কীর্তন ও উপদেশ শুনিবার জন্য দলে দলে লোক সমাগত 
হইত। তিনি জাতিতে শদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু কার্যগুণে লোকে তাঁহাকে ব্রাহ্ধণের ন্যায় 
সম্মান কাঁরত । 
তুকারামের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে পারিব্যাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মম্থাজী* রামে*্বর ভট্ট 
প্রভৃতি হিংস্রক লোকে তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে যন্ত্রণা দেন ; কিন্তু পরিশেষে তুকারামের 
দয়া, দাক্ষিণ্য, 'বিনীতভাব, সুমিষ্ট কথা প্রভৃতি গুণসকল দর্শন কা'রগ়া আম্চযান্বিত হন 
ও অন্যান্য ব্যান্তাদগের ন্যায় ভন্তি কারতে থাকেন । 
পুনা নগর হইতে কিছহ্দুব উত্তর-পূর্বে ভাগোলি নামক এক গ্রামে রামে*বর ভট্ট বাস 
কাঁরতেন। তিনি তৃকারামকে ডাকাইয়া বলেন যে, “তুম শদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছ 
কেন ১ শহদ্রের পক্ষে ইহা মহাপাপ । আম তোমায় নিষেধ কারতে"ছ, তুমি বেদ-্যাখ্যা 
এবং অভঙ্গ রচনা কারও না। তুমি পুঝে যে অভঙ্গ ঝচনা কারয়াছিলে, তাহা জলে 
নিক্ষেপ কর।” ভট্রের কথা শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন যে 'পান্ডুরঙ্গের আদেশে 
তিনি এইরূপ করিয়াছেন ।” ভর তাহা 'বিশবাস না কারয়া পুনরায় উহা জলে নিক্ষেপ 
কারতে বলেন। ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অবশ্য-পালনীয় বলিয়া ত্কারাম তাঁহাব আদেশমত 
অভঙ্গের পধথগুলি ইন্দ্রায়ণী নদশতে নিক্ষেপ করেন । পখথগুলি জলে দিবার পুবে" 
তিনি উহাদের দুইদিক পাতলা পাথরেব দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার উপর বম্্র 
বাঁধিয়া 'দিয়াছিলেন। লিখিত অভঙ্গগ:ল জলে 'নাক্ষপ্ত হইলে গ্রামদ্থ ব্যান্তগণ বিশেষ 
দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বাক্যন্ত্রণায় অস্থিব করিয়া তুলেন। আমি যে পান্ড্বঙ্গের 
আদেশ লগ্ঘন করিয়াছি” ইহা ভাবিয়া তিনি অন্-ঞল ত্যাগ করিয়া বিঠোপার মন্দিরের 
সমক্ষে হত্যা দেন। ১৩ দিন এইভাবে পাঁড়য়া থাকবার পব তাঁহাব প*থগুলি জলে 
ভালিয়া উঠে। কোন এক ব্যন্তি ইহা দেখিতে পাইয়া এ সকল পথাথ জল হইতে 
উত্তোলন করে এবং তুকাবামকে আনিয়া দেয়। এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া সকলেই 
তৃকারামকে দেবতার ন্যায় ভক্তি কারতে আরন্ত করে। রামেম্বর ভট্ট তাঁহার প্রাতি যে 
নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া1ছলেন, তাহার জন্য তিন দুঃখ প্রকাশ করিয়া তহার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন। 
ইতিহাসপাঠকমান্রেই শিবাজীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। শিবাজণ কেবল যে 
যৃম্ধাবদ্যাতেই পারদ ছিলেন তাহা নহে ; তানি ধর্মসাধনেও বিশেষত্ব লাভ করিয্না- 


'মম্বাজণ বাবা গোসাই* নামক একজন সাধু সর্বপ্রথমে তুকারামের প্রতি অত্যাচার 
করতে আরম্ভ করেন। তান দেহ. গ্রানে এক মঠ স্থাপন কারয়া সেই গ্রামের মোহান্ত 
হইয়াছলেন। 


সাধ; তুকারাম ৮৭ 


ছিলেন। তৃকারামের গ্‌ণগাঁরমা ক্রমে শিবাজশর কর্ণে উঠে । তান তুকারামকে আপনার 
রাজধানীতে আনাইবার জন্য অণ্ব, ভৃত্য ও রাজস্ছন্ত পাঠাইয়া দেন ; কিন্তু তুকারাম 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান $-- 

মহারাজ ! কেন তুমি আমাকে দারুণ পরাঁক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছ 2 আমার 
বাসনা এই যে, নিঃসঙ্গ হইয়া সংসার হইতে দূরে থাকি, নিরজনতায় স্রখ-সন্ভোগ করি, 
মৌন হইয়া থাকি এবং এঁম্বর্য, মান, সম্ভ্রম ইত্যাদিকে কানোশ্গীর্ণ খাদ্যের ন্যায় জ্ঞান 
করি ; কিন্তু হে পাশ্ডারনাথ! আমার ইচ্ছায় কি হইতে পারে 2 সকলই তোমার 
অধীন । হে রাঙ্গন! তোমার নিকটে গিয়া আমার কি লাভ হইবে ? যদাপি আমার 
খাদ্যের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষা-ব:ত্ত আমার সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে । যাঁদ আমার 
বচ্ত্রের প্রয়োজন হয, পথে পাতিত ছিন্ন বদ্ধ আমার অভাব পর্ণ কারবে। রাজন ! 
বাসনা জশবনকে নষ্ট করে মাত্র। যাহারা সম্ভ্রম লাভ কারিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই 
রাজপ্রাসাদে যাইতে যত্ববান হয়। মহারাজ! আম নতাঁশির হইয়া তোমাকে এই 
পন্রখানি 'লিখিলাম । 

মহাত্মা শিবাজশ তুকারামের পন্র পাঠ করিয়া বাঁলয়াছিলেন, 'ঈশ্বর-প্রসাদ ভোগ 
কারম্া যান প'রতৃপ্র হইয়াছেন, তাঁহার নিকট রাক্প্রাসাণ কণ্টকাকীর্ণ বনস্র্‌ূপ ॥ 

তুকারাম সাধনায় এরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, লোহা-গাভা গ্রামে যে সময়ে তানি 
কর্তন ক।রতে।ছলেন, সেই সময়ে কোন স্ত্রীলোক নিজ সন্তানের মৃতদেহ লইয়া 
তুকারামের সমক্ষে লইয়া আসে ও বলে, মহাশয়! আপনি যাঁদ যথার্থ বিষ্ুভন্ত হন, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার পত্রের জীবনদান করিতে সমথ" হইবেন ; নচেৎ সকলই 
আপনাব ভন্ডামি বুঝিব !, রমণশ শোকে মহ্যমানা হইয়া এই কম়েক'ট কথা বলিলে 
পব, তুকাবাম অন্তবে বৃঝিয্নাছিলেন যে, “এই রমণীব বিশ্বাস, ঈ*নরভন্তমান্ত্রেই মৃতব্যান্তর 
জশবনপান কাঁরতে পারে, কিন্তু সে ক্ষমতা ত আমার জন্মায় নাই” এইরূপ মনে 
কাররা 'ত!ন নারারণের স্তব করেন। প্রবাদ এই যে, নারায়ণের স্তব কারবানাত্র মত 
বালক?ট সজনীব হইয়াছিল । 

তুকারামের জীবন কোথাম এবং কি প্রকারে শেষ হয, তাহার কোন যথার্থ বাত্তাস্ত 
পাওয়া যায় না। ১৫৭১ শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'দ্বিত?য়ার প্র1৩ঃকালে তানি 
অন্তধান হন; ইহার পর হইতে কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পায় নাই। 

তুকারামের অস্তধাঁনের পর, তাঁহার পদু্র বিঠোবা, শিবাজীর সাঁহত সাক্ষাৎ করেন এবং 
দেহ গ্রামে িঠোবাদেবের একটি মন্দির নিমণি কারবার আঁভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ 
করেন । শিবাজশী তৃকারামের পান্রকে সমাদর কারয়া বিশ্যোবাদেবের মন্দির 'নমণি 
করাইয়া দেন ও দেবসেবার জন্য তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন। 
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সাধু তুলসীদাস 

প্রয়াগের পশ্চমাংশে ও চিন্রকুটেব পুবাঁংশে রাজাপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। 
পূর্বকালে ভানুদত্ত দুবে নামক একজন কান্যকুণ্জ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন । হলসণী 
নায়ী পরম রূপলাবণ্যবতা তাঁহার এক স্তর ছিলেন। হুলসীর গ্রভে+ ও ভানুদত্তের 
ওরসে দুই পাত্র জন্মে। শ্যাম-সবল নামক গ্রন্থ-প্রণেতা নন্দদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং 
তুলসীদাস কনিষ্ঠ পূত্র। আন্দাজ ১৫৩৫ খ্রীম্টাম্দে তুলসীদাস ইহজগতে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন । তুলসাঁদাস যখন অজ্টমবাঁয় বালক, তখন তাহার 'পিতৃবিয়োগ হয় ; 
ইহার কিছাঁদন পরে তিনি শ্রীপ্রীএকাশীধামে আসিয়া 'বিদ্যাধ্যযনে নিযুক্ত হন। 
নানাধিক বার বংসর একাদিক্রমে পাঠাভ্যাসে রত থাকিষা তুলসীদাস স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন ও দারপরিগ্রহ করিয়া কিছকাল সংসারধর্মে মনোনিবেশ কবেন। তুলসাঁদাস 
সংসারের মোহিন? মায়ায় বদ্ধ হইয়া অত্যপ্ত স্বরণ হইয়াছলেন। তিনি সর্বদাই স্তর 
কাছে কাছে থাকতেন । একদণ্ড সময়ও স্তর অদর্শন-ক্লেশ সহ্য করিতে পারতেন 
না। একসময়ে তাঁহার স্ত্রীকে পিন্রালয়ে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাব কোন আত্মীয় 
আ'সিয়াছিলেন, কিন্তু তুলসীদাস 'কিছুতেই স্ত্রীকে পিন্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হন নাই । 
কন্যার 'পতা পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইতেন, তুলসখদাস পুনঃ পুনঃ 'ফিরাইয়া দিতেন। 
এক সময়ে"তুলসীদাস কোন কাষেপিলক্ষে স্থানাস্তবে গমন কারয়াছিলেন। তাঁহার 
অন:পাশ্থিতিকালে সহসা তাঁহার স্বীকে লইয়া যাইবার জনা *বশুববাটী হইতে লোক 
আসে । হুলসী দেবী তুলসাঁদাসের অসম্মাতসত্বেও নিজ বধূমাতাকে পিন্রালয়ে 
পাঠাইয়া দেন। তুলসীদাস বাটাতে প্রত্যাগগমন কাঁরিয়া স্বীয় 'প্রয়তমা ভাষার মুখচন্দ্ু 
1নরাক্ষণ করতে না পাইয়া, জননীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন । হুলসী দেবী 
তুলসশদাসকে এই কথা বলিযাছিলেন যে, “বৎস ! আমি পুনঃ পুনঃ লোক ফিরাইয়া 
দেওয়া আঁতি গহি“ত কার্য বিবেচনা কাঁর, সেই জন্য তোমার অসম্মাঙিসত্বেও বধূমাতাকে 
তাহার 'পিন্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছি। তুলসাীদাস মাতার এবংবিধ বাক্য শ্রধণে কাল- 
[বলম্ব না করিয়া একেবারে শবশুরালয়ে উপান্থছত হন। তাহার পত্রী স্বামকে সমাগত 
দেখিয়া কিপিং ক্ষুষ্ ধাঁচত্তে বলিয়াছিলেন__ 


লাজ না লাগত আপুকো, ধোৌরে আয়েহ্‌ সাথ । 
ধিক্‌ ধিক আয়সে প্রেমকো, কহা কহোৌ মৈ নাথ ॥ 
আঁচ্ছচমগয় দেহ মম, তামো জেসন প্রাঁতি। 

তৈসী জৌ শ্রীরাম মহ, হোত ন তত্ব ভবভখীতি।, 


'স্বামিন্‌ ! এই আস্ছিচর্মমাংস-শোণিত-নি।মত আমার আনত্য শরীরে যে পরিমাণে 
তোমার স্নেহ ও প্রেম বিরাজিত আছে, যাঁদ সেই পাঁরমাণে এ স্নেহ ও প্রেম ভূতভাবন 
ত্রলোক-প্রকাশক শ্রীরামচন্দ্ের প্রতি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে ও 
পরলোকে বিমল আনন্দানূভব কারতে সমর্থ হইতে । 


সাধু তুলসীীদাস ৮৯ 


প্রিয়তমার এবংবিধ জ্ঞানোম্দীপক বাক্য শ্রবণ করিয়া, তুলসখদাসের জ্ঞাননেত্র 
উন্মীলিত হওয়ায়, তিনি আপন *বশরালয় পরিত্যাগ কাঁরয়া কাশীধামে আগমন 
করেন। তথায় তিনি সদ্ধ্যাবন্দনাদি নৈতিক করা সমাপনে ও শ্রীরামচণ্দ্রের চরণকমল- 
ধ্যানে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তিনি কাশীধামের অনতিপ-রে প্রতাহ প্রাতঃকালে 
মলত্যাগ কাঁবয়া শৌচের অবঁশষ্ট জল একটি ঝোপে ফেলিয়া দিতেন । এ ঝোপে এক 
পিশাচ বাস কারত £ সে প্রত্যহ এঁ জল পান কারিয়া পাঁরতৃপ্ত হইত । একদা এ পিশাচ 
জণপানে বাণ্চত হওয়ায় তুলসীদাসের নিকটে আসে এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। 
িশাচের কথা শ.নয়া হলসীপাস বলেন যে, এ ।দবস জলের পারমাণ অল্প থাকায়, 
তাঁহার শৌচকার্যে সমস্ত জল ব্যায়ত হইয়াছিল, সুতরাং ?তান জল দিতে পারেন নাই। 
পিশাচ তুলসীদাসেব কথা শুনিয়া তাঁহাকে আভিলাষত বর-প্রার্থনা করিতে বলে। 
ইহাতে তুলসাদাস প্রীত হইয়া প্র শ্রীরামচন্দ্রের দশ'ন পাইবার বর-প্রার্থনা করেন। 
পিশাচ তাঁহাকে অভিলাষত বর-প্রণানে অসমর্থ হহয়া কর্ণঘণ্টা নামক স্থানে এক 
বাহ্ধণের নিকট যাইতে বলে । তৃলসাীদাস তথায উপস্থিত হইলে এ ব্রাঙ্মণ তাঁহাকে 
রাম-মন্তে দীক্ষিত কাঁবয়া 'চন্ুকু১ পর্বতে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। তুলসধদাস 
গুরুকর্তক আদন্ট হইয়া ব্বমা'বয়ে ছয়মাসব্যাপী সাধনার পর, সেই মহামল্ত্রে 
[স।'্ধলাভ করেন । 
এইবূপ জনশ্র“তি আছে বে, ভগবান: ভক্তের মনোবাঞ্ছ পণ কারবার জন্য নরাকারে 
তুলসীদাসকে দর্শন 'দিমা'ছলেন। এক দিবস তান পর্বতোপাঁর বনফুলের শোভা 
সন্দর্শন করতেছশেন, হঠাৎ দেখতে পাইলেন যে, অলৌকিক রুপলাবণ্য সম্পন্ন 
দুইওন যুবক, হত্তে ধনুখণি ধারণ ক।বয়া অধ্বারোহণে গমন করিতেছেন। তিণি 
প্রকৃত মনূব্জ্ঞানে তখন তাঁহাদগকে উপেক্ষা করেন; পরে দৈব সাহায্যে জানিতে 
পারেন যে, তাহাব ইন্টদেবতা তাঁহাকে দর্শন দিবার অন্য আসিয়া।ছলেন। 
তুলসাপাস মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া শ্রীবৃন্দাথনে গমন করেন । তিথায় সীঁতারাম নামের 
পাঁরব্তে পাধাবুষ্ণ নাম শু।নয়া ।তনি আর আপন বাসাবাটী হইতে বাহর হইতেন না। 
একদা একগুন বণক প্রতারণা করনা তাহাকে মদণগোপালের ম।ন্দরে লইয়া যায়, এবং 
কহে যে, ভ্রীামচন্দ্রকে দর্শন কবুন। সাধু তুলসীদান তাহার হস্তে বংশ দেখিয় 
কহিয়া।ছলেন, 
কহা কহো ছবি আঙকা ভালেখ নেহো নাথ । 
তুলসণ মস্তক তব নোয়ে ধনষণাণ লেও হাত ॥ 
ভন্তবছল ভগবান:কী বেদ বিদিত হহ গাথ । 
মুরলী মুক্‌্ট্‌ দুরাউকে নাথ ভয়ে রথুলাথ |" 
হেনাথ! আজি যে অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছেন, তার আব কি কহিব ; 
কিন্তু ধনুবণি হস্তে গ্রহণ না করিলে তুলসী মন্তক প্রণত করিবে না। এই কথা শুনিয়া 
বেদগাথাপ্রসিদ্থ ভন্তবৎসল হার, চড়া ও বাঁশী ল:কাইঘ্না ধনুবণি হন্তে গ্রহণ 
ক।রয়াছলেন । 
তুলসীদাস শ্রীব.ন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করঘা অযোধ্যায় গমন করেন ॥ অযোধ্যায় 
অবস্থানকালে তান রামায়ণ রচনা কাঁরধাছিলেন : রামায়ণ রূনার সময়-নর্দেশ 
এইর্‌পে কারয়াছেন।_- 


৯১০ সাধক জশীবনচারত 


“স"্বৎ সোলহলো' ইকতৈসা, করো কথা হরিপদ ধরি সীমা । 
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা, অবধ পুরয়াহ চরিত প্রকাশা ॥ 

অর্থাৎ ১৬৩১ সংবতে চৈন্রমাস মঙ্গলবার নবমী তিথিতে হরিপদ ধ্যান করিয়া 
অযোধ্যাপুরধতে এই বামচারিত প্রকাশ কারলাম । তুলসীদাস অযোধ্যা হইতে কাশীতে 
আগ্ধমন করেন। যে সময় তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক 
ব্যন্ত একজন ভ্রাঙ্গণকে হত্যা করে। এ রক্ষহত্যাকারী সর্বদাই পাপের বিভীষিকা 
মূর্ত দর্শন কবিত, ক্ষণেকের জন্যও তাহার মনে শাস্তি ছিল না। কি উপায়েসে 
এ পাপের যন্ত্রণা হইতে মনৃস্তিলাভ কাঁরবে, তাহার বিধান লইবার জন্য কাশনীতে গমন 
কবে। সে কাশীতে গিয়া তথাকার বাঙ্ষণ-পণ্ডিতদিগের নিকট আপনার অভিলাষ 
বান্ত করে । এএ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এই কথা বাঁলয়া পাণ্ডিতগণ তাহাকে তাড়াইয়া 
দেন। হত্যাকারী মনেব ঘৃণায় ও দুঃখে ভাগপরথী-সলিলে জীবন বিসর্জন করিতে 
সঙ্ধ“প করে। ইতিমধ্যে তুলসীদাসের সহিত হত্যাকাবীব সাক্ষাৎ হয়। তুলসাঁদাস 
তাহাকে 'রাম-নাম' জপ কবিতে উপদেশ দেন । কয়েক মাস কাল একাগ্রচিন্ত হইয়া 
রাম নাম জপ কবিবাব পর, তুলসীদাস তাহাকে বলেন, 'তোমাব পাপক্ষয় হইয়াছে ; 
এস, আমবা দুইজনে একন্রে আহাব কাঁর।” প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তুলসীদাসকে 
হত্যাকাবীন সাহত আহার কবিতে দেখিমা, তাহাব প্রাতি অসস্ত,্ট হন এবং ইহার 
কাবণ জিজ্ঞাসা করেন । পাঁণ্ডতাঁদগেব কথায় তৃলসনদাস বলিয়াছিলেন যে, “রাম নাম' 
জশ কবিযা হতাকাবী পাপ হইতে মুক্ষিলাভ কবিয়াছে ; আপনাবা ইচ্ছা কবিলে, 
পরণক্ষা কবিতে পারেন। তৃলসঈদাসের কথায় প1ণ্ডতগণ একন্রে ম'লত হইয়া এই 
উপাগ গ্থিব কবেন যে, যদ বিদ্বেরেব প্রলব-নিমি'তি বষ এ হত্যাকাবণর হস্ত হইতে 
খাদাদ্রুবা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে জানিল যে, এঁ বাক্ষি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে ।, 
তলসীদান পশ্ডিতাঁদগেন কথায় সণ্মত হইযা' হত্যাকারনর সহিত পণ্ডিতদদগকে লইমা 
[বিশ্ক্বেরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় তিনি পরীক্ষার হস্তে খাদ্য 
প্রদান করিযা সবসমক্ষে প্রজ্তর-নির্িত ব্‌ষের সম্মুখে তাহা ধাঁবতে বলেন। 
তুলসীদাসের কথায় হত্যাকারী, বুষের মুখে খাদা ধরিবামাত্র এ বৃষ জীবিত বৃষের 
ন্যায় সমন্ত খাদা ভক্ষণ কারয়া ফেলে । এই বিস্ময়কর ঘটনা দর্শন কারয়া সকলেই 
তৃলসধদাপকে ঈশ্বরের অংশ মনন করেন এবং সেই অবধি তাঁহার ৬পর সকলের প্রগাঢু 
ভান্তর সণ্চাব হয় । 

তুলসঈদাসেব ভন্তগণ তুলসীকাসের ব্যবহারের জন্য স্বর্ণরোপাদিনামত কয়েকটি 
পান এদং তাঁহান ইন্টদেব রামচশ্দ্রকে কিছু অলঙ্কার প্রদান কারয়াছিলেন। একজন 
৩স্কর এ সকল দ্রব্য অপহরণ করিবার মানসে তাঁহাব আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ কবে । তস্কর 
তুলসীদাসকে ধ্যান-মগ্ দেখিয়া স্বকাযণস।দ্ধর জন্য যেমন হস্ত প্রসারণ কাঁরতে যাইবে, 
অমান দেখে যে, অনুপম রূপলাবণ্যসম্পন্ন একজন 'দিব্য পুরুষ ধনুবাণ হদ্তে লইয়া 
তাহাকে লক্ষ্য কারতেছে। তস্কর উহা দেখিয়া ভয়বিহবলচিন্তে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
পলায়ন করে। লোভের বশীবভূত হইয়া এ তস্কর পুনরায় আগমন করে, কিন্তু 
পৃবের ন্যায় ধনুবাণিধারণ ব্যান্তকে দর্শন করিয়া পলাইয়া যায়। এইর্‌পে এ তস্কর 
পুনঃ পুনঃ চেক্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না, তখন এঁ দস্থ্য তুলসাদাসের 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলে “সাধু বাবা! যে ব্যন্তি রান্রিকালে আপনার প্রহরীর কার্য 


সাধু তুলসীদাস ৯১১ 


করে, সে ব্যন্তি কোথায়? তাহার সহিত আমার বিশেষ আবশ্যক আছে ।” দঙ্যর 
কথায় তুলসীদাস বলেন, বাপু হে! কে প্রহরীর কার্য করে, তাহা ত আমি জানি 
না। তাহার আক'ত কি রকম, বাঁলতে পার? তম্কর, নবদুবাদলশ্যাম-কাস্ত 
ধনুব'ণখারী পুরুষের আকৃ'ত বর্ণণা করিলে, ভুলসীদাস বুঝতে পারেন যে, শ্যামবর্ণ 
পুরুষ আর কেহই নহেন, তাঁহারই প্রভু রামচন্দ্র । সামান্য তৈজস-পন্রাদি রক্ষার 
জন্য তাঁহার ইঙ্উটদেবকে রান্জাগরণ কাঁরতে হয়, ইহা ভাবিয়া বিশেষ ল'জ্জত হইয়া 
(তিনি সেই মুহযতিই তাঁহার সমস্ত তেজস-পত্র এ তস্করকে এবং দশীনদহঃখীদিগকে 
প্রদান করেন । তুলসীণাস তস্করকে সম্বোধন ক'রয়া বলেন, “হে ত্কর, তুমি আত 
ভাগ্যবান: ব্যান্ত, তুমি বিনা সাধনায় যখন ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়াছ, তখন 
তোমার তুল্য পাণ্যাত্। আর কে আছে? তুমি তোনার আভলাষমত দ্রব্যাদি গ্রহণ 
কর।, ৩স্কর তুলসীদাসের এবধাবধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এ সকল দ্রব্য লইতে অস্বীকার 
করে এবং আপনার যাহা কিছু সবল ছিপ, তাহা সমন্ত 'ণ্তিরণ করিয়া 'দিয়া তাঁহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। 

এক দিবস একজন ব্রাহ্ষণ-কন্যা মৃত পতির সাহত সহমতা হইবার জন্য 
যাইতে'ছলেন। প।ধমধ্যে তুপলীদাসকে দোখনা ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করেন। 
ওুলসীদাস জানতেন না যে, তিনি বিধবা হইয়াছেন, স্ততরাং তিনি তাঁহাকে “সৌভাগ্য 
শালিনৰ হইয়া পাঁতিসহ সুখে কালযাপন কর এই আশনবর্দি করেন। সহম.তগমনোদ্যতা 
রমণশর সঙ্গীগণ, তুলসখদা-সর এবংবিধ আশনীবাদ শহনয়া তাঁহাকে বলেন, 'ঠাকুর্জি ! 
এইমান্্র ইস্হার স্বামীকে দাহ ক'পধাব জন্য গর্সাতনরে আনা হইয়াছে, সুতরাং ইনি 
1করুপে পাঁতিসহ লুখে কালষাপন ক'রবেন 2" এই কথা শুয়া তুলসাদাস ।কছু 
[ধঃসত হন এ.ং তাঁহাদিণের সাঁহঙ মমশাভুমিতে গমন করেন । তিনি এ হ্থানে 
ধাইযা দেখেন যে, এ রমণীর পাতি একখণ্ড বস্র্াচ্ছাঁদত হইযা মনস্তকা-শয্যায় শায়ত 
রাঁহয়াছে । তুপসীাস আর কালিপমন্ব না করয়া এ আচ্ছানবস্ত্রখান খুলিয়া 
ফেলিলেন এবং এ শবের গান্রে হস্ত বুলাহয়া 'দিয়া তাহাকে পঃশঞর্সাবত করেন। 
মৃতথ্যান্ড সুপ্োখিতের ন্যায় উঠিমা খ'স:প, তন্ততা সকলেই 'বিস্নয়-সাগরে মগ্র হইয়া 
যায় ও তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়ে । 

তুলসীগাসের অলৌ!কক ঘটনাপকণ শ্রবণ কারয়া িল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে 'দিল্লশতে 
লইয়া যান, এবং তাঁহাকে কিছ অত কে।শল দেখাইতে বলেন । বাদশাহের কথায় 
তুলসীদাস বালয়াছিলেন, 'জাঁহাপনা ! আ।ম আত সামান্য মানুষ, আমি আপনাকে 
দি অলৌকিক ঘটনা দেখাইব 2 আম কেনল ইত্টদেবের নামগান ক'রা থাকি; 
অলোিকক ?কছ- দেখা২বার ক্ষমতা আমান নাই ।” তুপসী তাঁহাকে অপমান করিল 
ভায়া, বাদশাহ ইহাকে কারারুদ্ধ করেন। কয়েক দিবস অবরুম্ণ থাকিবার পর, 
প্রধানা বেগমের অনুরোধে তুলসঈদাস কারাগার হইতে [নিম্কীতি লাভ করেন। 

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এ সমযে অসংখ্য হনুমান: এবং ধানর দিল্লী নগরে 
আগমন ক'রয়৷ বিষম উৎপাত আবম্ভ কারয়া'ছল। বানরগণ বাদশাহের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া যখন অত্যন্ত ক্ষাত করতে আরম্ভ করে, সেই সময় বাদশাহের সভাসদ-গণ 
তাঁহাকে ঝলয়াছলেন, জাঁহাপনা ! ইহা তুলসাদাসেব কৌশল ; তাঁহাকে কারামত 
না কাঁরলে; এই উৎপাতের নিবাত্ হইবে না।” বাদশাহ তুলসাীদাসকে কারাগার হইতে 


১২ সাধক জশবনচারত 


মুক্তিপ্রদান কাঁরবামান্্ই সমন্ত হনুমান: এবং বানর দিল্লীনগর পরিত্যাগ করে। 

তুলসীদাস কেবল সাধক ছিলেন না ; তাঁহার রচনাশান্তও অত্যন্ভূত ছিল । তাঁহার 
রচিত "হিন্দী রামায়ণ ব্যতীত আবও অনেক গ্রন্থ আছে। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে 
জানকণমঙ্গল, সঙ্কটমোচন, রামলতা, বৈরাগ্যসম্দীপনখ, পার্বতীমঙ্গল, 'বিনয়-পন্রিকা, 
দোহাবলণ প্রভৃতি পৃস্তকগূলি আত আদবের সামগ্রী । 

১৬৮০ সংবতেব শ্রাবণ মাসে শুরু পক্ষে ৬কাশীধামে তুলসীদাসেব দেহাস্ত হয় । 
কাশীব প্রাজ্সীমায অনিঘাটের উপব বালাকরকৃণ্ড নামে একটি কৃণ্ড আছে । এ কুণ্ডের 
নিকট তুলসশদাসের আশ্রম অদ্যাবধি বর্তমান আছে । 

পূর্বে জীবন-চাঁবত লেখাব পণ্ধাতি প্রচলন ছিল না। কালরুমে এ অভাব প্‌বণ 
কারবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত করিতেছেন । ঘন- 
তসসাচ্ছন্ন জীণন?গ-লির উদ্ধাবকতদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে মতদ্বৈধ দুষ্ট হয়। আমি 
এই স্থলে তাহাব দুই একটা উদ্ধৃত কাঁবয়া দিলাম । 

কিছ দিবস পূর্বে 'সাহিত্য-সংহতা' নামক একখানি পা্রকাষ তুলসীদাসের জণীবনশ 
প্রকাশিত তইযাগছল । লেখক জীবনী 'লিখিবাব পৃলেইে বলিয়াছেন যে, তিনি হিন্দগ 
ভাষাভিজ্ঞ পাশ্ডিতগণেব সংগৃহীত জীবনী অবলম্বন কিয়া 'লাঁখয়াছেন ; কিন্তু 
শ্রীঁক কেদাবনাথ ষযোষ মহাশয যে সময তুলসীদাস-রামায়ণ, কাশী-নিবাসী 
পঁশ্ডতাঁদগের দ্বারা তঙ্গমা কবাইয়া বঙ্গভাষায প্রকাশিত করিযাছিলেন, সেই সময় 
[তিনিও ভূলসীদাসেব জীবন প্রকাশিত কবেন। আমি তাঁভাবই প্রকাশিত জণবনগর 
আভাষ লইযা িখিযাছ। পাঠক-পাঠিকান অবগাঁতির জন্য আমি “সাহিত্য-সংহিতা' 
এনং “ভাব 'ষর্ণয ভন্তকবি" নামক গ্রন্থ-দ্ধষ হইতে তুলসীদাসেব জশবনশর 'কিপ্নদংশমান্র 
এই স্থানে উদ্ধৃত কাঁন্যা দিলাম । সাহিতা-সংহিতাম লিখিত আছে,_- 

গোস্বামী তূলসীদাস, বান্ধা শ্লোব অন্তর্গত রাজাপুর গ্রাম-নবাসী পরাশর 
গোন্রো'ব আত্মাবাম ছ্বিনেদীব পুত্র? ১৫৮৯ সংবতে অথাৎ ১৫৩৩ গ্রগষ্টাব্বে তাহার 
গতম ঠম। গ'ডযোগে জন্ম হওয়ায়, মাতাপিতা, 'মকালেই তাঁহাকে পবিতাগ করেন । 
এই ঘটনাব উ.ল্পখ কাঁরম্া তুলসখদাস, স্ববচিত 'বিনয়-পান্রকাষ 'লিখিয়াছেন,__ 

“জনন নক ভাক্যো জনম পনম পবম বিন বিধিহ" সিবাজৌ অবডেবে' অথারথ 
ঈশ্বব আমাকে ঞানই ভাগাহীন স.্ট করিয়াছেন যে, জন্মমান্রেই মাতাঁপিতা আমাকে 
তাগ কপেন 

মাঙাঁপতা কর্তৃক পবিতাক্ক হইলে, ন:সিংহদাস নামক এক সাধু" শিশু তুলসঈদাসকে 
লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া ও শিশুর ক্রদ্দনে স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাকে আপনার 
'শৃকবক্ষেত্রন্থিত কুটীবে লইয়া গেলেন ও যত্রপূর্ক লালনপালন করিতে লাগিলেন । 
দয়াময় সাধু, বালাকাল হইতেই তুলসণদাসকে রামভস্তু পরায়ণ করিয়াছিলেন । বালক 
তলসগদাস, বামচারিতামতপানে সর্দাই পিপান্ত থাককিতেন। ক্রমে উপষুন্ত বয়সে 
তুলসপদাস, উত্ত মহাত্মার নিকট দীক্ষিত হইলেন এবং প্রগাঢ় যন্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়া 
নানাশাস্তে বাৎপন্ন হইলেন । 

তুলসীদাস দেখিতে আতি সুন্দর ছিলেন। দীনবন্ধু পাঠক নামে এক ব্রাহ্মণ, 
তুলসীদাসের রূপে, গুণে ও রামভন্তিতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সর্ব-সদগুণালঙ্কতা 
কন্যার সাঁহত তাঁহার 'বিবাহ 'দিলেন। বিবাহের পর গ্ুরূগৃহ ত্যাগ কারিয়াঃ তুলসাঁদাস 


সাধু তুলসীদাস ৯৩ 


স্বতল্ম হইয়া পত্বীসহ বাস করিতে লাশিঙগেন। তুলসীদাসের পত্বীর নাম 'রত্বাবল?' 
ছিল। 

তুলসঈদাস প্রতিদিন প্রাতে বাঁহদেশে গমন করিয়া প্রতাগমনকালে শোচাবশিষ্ট 
জল, একটি 'বিল্বব-ক্ষের মূলে ঢালিয়া দিতেন । একদা তিনি বুক্ষমূলে আসিয়া পানে 
জল নাই দেখিলেন ও দহঃখত-চিত্তে 'কিয়ংকাল তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন । সেই বক্ষে 
একটি ভূত বাস করিত । সে তুলসীদাসকে সত্বোধন ক।রয়া বাঁলল-_“অদ্য জল নাই, 
তাহার জনা দুঃ:খত হইও না। তুমি নিত্য এই বক্ষমূলে যে জপ সেচন কর, তাহা 
পান কাঁরয়া আম তৃপ্তিলাভ কাব । আমি তোমার উপর বড় প্রসন্ন হইযাছ। তুম 
অভশ।প্সত বর-প্রার্থনা কর । তুলসীদাস বললেন, খাঁদ আমার উপর প্রসন্ন হইয়া 
থাক, তাহা হইলে ভগবান শ্রীনচন্দ্রের সাত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দাও ।” ভুত 
বাঁলল, “আমার সে ক্ষমতা থাকলে আম ঘণত ডুতযো নিতে কেন থাকণ ? ভবে আমি 
তোমায় এক উপায় বলিযা 'দতেছি, তদ্নূসারে কার্য ক'রলে, তোমার ইটাসম্ধি 
হইবে ।, 

'ভাবতবধশখুয় ভস্তকাবি” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;-- 

“অন্ভবেদীঘ অভ্ঃপাতী তরী নামক গ্রামে শক ওপা!ধক এক কানাকৃষ্জ ত্রাঙ্মণের 
গ্‌হে তুলসণদাস জন্মগ্রহণ করেন। অঙ্গ বসে তাহার পিতার মৃত্যু হয় ; 'কিন্তি 
কথাণগত সঙ্গত থাকাতে প্রথনতঃ তাঁহাকে সাংসারিক কষ্টাদ ভোগ করতে হয় নাই। 
(কি।%ৎ বযোগাধক হইলে তান কাশশর বাজার মন্ত্রী হইয়া বাবাণস+তে বাস করেন। 
অগ্রদাসের শষ্য জগনাথ দাস তাঁহার দশক্ষাগুরু ছিলেন । যৌবনাবন্থাঘ এক সুন্দর 
বমণীব প।ণিগ্রহণ কাঁরযা 'ত'ন 'কিছদনেব জন্য সাংসাঁরক স্তখভেোগে কালাতিপাত 
করেন। এই সময়ে তুলসীদাস এক'ট পনুত্রসন্তান লাভ করেন। তৃলসীপাস স্বীয 
সহধার্মণীকে প্রাণের স।হত ভালবা?সতেন। এমন কি, তাঁহাকে ছা।ড়িয়। ৩নি কোথাও 
এক মুহর্তও থা!কতে পা॥বতেন না। 

গোঁসাইজীর এই কয়টি নিয়ম ছিল যে, তানি কদা।প কাশখক্ষেন্রের সীমানার মধ্যে 
মলমনত্র পারত্যাগ্ কারতেন না। তাঁহার শোৌচাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতিদিন 
আস পার হইয়া দংক্ষণা।ভনুখে অনেকদূর যাইতে হইত এবং প্রত্যাবর্তন কালে 
ভূঙ্গারমধ্যে যে অবশিষ্ট জলটুকু থাকত, অপবিভ্রজ্ঞানে উহা কাশীতে আনয়ন না কবিষা 
নদশ-পারেই এক আম্্রবক্ষের মূলে নিক্ষেপ কারতেন। ক'থত আছে, স্বকশয় কর্ম- 
ফলানৃবতর্ঁণ এক পিশাচ এ বৃক্ষোপরি বাস ক।'রত। সে একদিন গোঁসাইকে একাকণী 
পাইয়া অতীব বিনশতভাবে তাঁহাকে কহিল, “হে ব্রাহ্মণ! আপাঁন আমাকে অনেক 
জলপান করাইয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার উপব সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আপাঁন 
আমার নিকট অভা1”সত বর প্রার্থনা করুন ।” ভয্নহাঁন তুলসী 'জিজ্ঞাসা কারলেন, 
'আপাঁন কে এবং সের জন্যই বা এখানে অবন্থান কারতেছেন 2 প্রেত উত্তর 
করিলেন, আমি পূর্থজন্মে বিন্ধ্যপর্নতের নিকটস্থ কোন এক গ্রামবাস? প্রাঙ্গণ ছিলাম । 
তথাকার রাজা আমার ষজমান ছিলেন । এইজন্য তদ্দেশে আমাব আতিশয় প্রতিপাত্ 
ছিল । রাজা প.ণ্য-সণয়ের জন্য যাহা কিছ দান করিতেন, সাতিশয় লোভবশতঃ 
আমি তাহার সমস্তই স্বখীয গুহে লইয়া যাইতাম, অন্যান্য ব্রাহ্মণ বা দীনদঃখকে তাহার 
কিছুই দিতাম না। ইহাতে সাধু সব্জন ্রভাতর্‌সাহত আমার সবর্দাই বিরোধ হইত 


চি ঘ রশ ত ০ 
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এবং আমি মিথ্যা করিয়া রাজসমণপে সেই সকল মহাপুরুষের নিন্দা কারতাম। 
আমার আত্মীয়-স্বজন, পান্রই হউক আর অপান্রই হউক, আমার চক্রান্তের প্রভাবে 
রাজদ্বারে বিপুল দানাদি প্রাপ্ত হইত। আমান জীবন কপটতাপূর্ণ ছিল। আমি 
কায়মনোবাক্যে কখনও কাহারও উপকার করিতাম না ॥। দৈবাধাঁন 'পপাসার্ত এক 
দঃখণ প্রাঙ্গণ একদিন আমার 'নিকট 'কিৎ পানশীয় জল প্রার্থনা কাঁরয়াছিলেন । আমি 
উহাকে তাহা দিয়াছিলাম । মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ কাঁরিয়া অবাধ, বোধহয এই একটিমাত্র 
সংকার্য আমাকর্তৃক সম্পাদত হইয়াছিল । সেই প:ণ্যবলে আপনার নকট আম 
প্রত্যহ পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছি।” 

গোস্বামশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি 'বম্ধ্যাচলবাসণ ছিলেন, এ স্থানে কেমন কবিযা 
আসলেন 2 পিশাচ কাহল, “এক সমযে আমাদের রাঞ্জা কাশযান্রা করেন, তাঁহার সঙ্গে 
আমিও আপসিয়াছলাম । এই বৃক্ষতলে পেশীছিবামান্র হঠাৎ এক কালসর্প আমাকে 
দংশন কাঁবল এবং তাহাতেই আমাব প্রার্ণাবযোগ হইল । মৃত্যুর পর একাদন মদত 
ও অন্যাদকে শিবদতগণ আমাকে লইতে আসলেন । যমদতগণ বাঁলতে লাগলেন, 
এ ব্যাস্ত আঁতিশয় পাপী, আমরা ইহাকে নরকে লইয়া যাইব ॥ মহাদেবের দ:তগণ ইহাতে 
সম্মত না হইয়া কহিতে লা'গলেন- না, এই মনুষা কাশশ আসবাব মানসে গ্‌হ হইতে 
যাত্রা কারমা পাঁথমধ্যে পণ্চত্ব পাইয়াছে। যাঁদও মহাপাপ বাঁলযা কাশ পযস্ত 
পেশছিতে পারে নাই, তথাপি কাশীর মাঞ্গে উহার দেহ নাশ হইয়াছে, অতএব 
মহাতীর্ের ম।হমা-বলে তোমরা উহার অঙ্গ স্পর্শ কাঁরতে পারবে না। এ ব্যন্তি 
ভূতযোন প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানেই থাকিবে এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও স্বকীয কমানদুষাষী 
ফল ভোগকরণানস্তর গভনর যাতনা সহ্য করিয়া, তাহাব পর কোন হরিভক্ত ব্রাক্গণের 
জলপান দ্বারা মুক্তিলাভ কারবে। এই নিমিত্ত, হে বিপ্রবব ! কাশব মহিমা-বলে 
আমাকে এই চ্থানেই এতদিন বাস কাঁরতে হইয়াছে । এক্ষণে আপনার দত্ত জল পান 
কারযা ভূতযোনি হইতে মনুন্তিলাভ করিব ।” 

তুলসদাসের জীবনীর আর কিছ? না থাকলেও, তাঁহার রাঁচত দোহা হইতেই তাঁহার 
অনেক পাঁরচয় পাওয়া যায় । সন্াস অবস্থায় তাঁহার মুখ 'দিযা যে সকল উপদেশবাক্য 
বাহির হইয়াছিল, তাহাই তাঁহার দৌহা-_-তাহাই তাঁহার পরিচাষক । তাঁহার কযেকটি 
দোঁহা এই স্থানে উদ্ধৃত কারয়া দিলাম | 


দোহা 


(১) 
দয়া ধরম-কি মুল হে*য়, নরক মূল আভিমান- | 
তুলসী মত ছোডয়ে দয়া, ও কণ্ঠাগত জান: ॥ 
ধর্মের মূল দয়া এবং নরকের মুল অভিমান ; অতএব, হে তুলসাঁদাস ! তুমি 
কণ্ঠাগ ত-প্রাণ হইলেও দয়াপ্রবাত্তকে পারত্যাগ্গ করিও না। 
(২) 
এক রাহমে হোতে হেয়, তুলসী মৃত: আউর পুত । 
রাম ভজে তো পুতহি”, নহি মূতকা মৃত ॥ 


সাধ: তুলসাঁদাস ১৫ 


হে তুলসাঁদাস! মূত্র ও পত্র একপথেই বহির্গত হয়, তবে যে পত্র ভগবান: 
শ্রীরামচদ্দ্রের ভজনা করে, সেই পত্র ; নতুবা অধার্মিক মুর্খ পুর মুতেরও মুত: অর্থাৎ 
মৃত হইতেও অপকৃষ্ট । 


(৩) 
রাম রাম সব কোই কহে, ঠক্ঠাকুরক্যা চোর । 
[না প্রেমসে রীঝাৎ নাহ, তুলসী নন্বাকশোর ॥ 
হে তুলসীদাস ! কি দুষ্ট, কি শিচ্ট, কি চোর, সকলেই রান রাম বলিয়া থাকে 
সতা : কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদ.শ ফললাভ হয় না; যেহেতু প্রেম ও ভন্কি ?বনা 
নন1কশোর শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রসন্ন হন না ॥ 


(৪) 
তুলস' ইযে সংসার মে, কাঁহা সো ভন্তি ভে১। 
তিন বাতসে নটপটি হে*য়, দাম]ড় চামড়ি পেট ॥ 
হে তুলসীদাস! যখন অর্থ, ?শিশহ ও উদর লঈয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত, তখন এই 
সংসারে কির্‌পে ভাক্ুদেবশর সাঁহত সাক্ষাং হইবে ” 


(৫& ) 
সন হি ঘটমে হার বসে ষেও গারঙ্গতমে জ্যোতি । 
জ্ঞানগুরু চক্মক- বিনা কৈসে প্রকট হোতি ॥ 
সকল জশীবেব দেহতেই হার আত্মরূপে বাস কারতেছেন। যেমন প্রন্তরখণ্ডমাত্রেই 
আগগ্ন বাস কবে, কিন্তু লৌহের আঘাত বাতীত সেই অগ্ন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ জ্ঞান 
ও গুবুপদেশবূপ চক্ম?ক ভিন্ন কি প্রকারে সেই আত্মা প্রকাশ পাইভে পারেন £ 


(৬) 
একবাঁড় আ'ধবড় আধিহ।মে আবধ। 
তুলসী সঙ্গৎ সন্ভাঁক হরে কোটি অপরাধ ॥ 
হে তুলসীদাস । এক মুহূর্ত” আধমুহূর্ত অথবা অধার্ধ মুহুর্তের জন্য যিনি 
সাধুসঙ্গ কবেন, ভিনি কোটী কোটী অপরাধ হরণ কবেন। 


(৭) 
শোতে শোতে ক্যা করো ভাই ওঠ ভজো মুবাব। 
আযাসে দিন আতে হেয় লম্বা পা সার ॥ 
হে ভাই! শধন কারয়া কি কর, উঠ, কৃষ-ভজন কব; অগ্নে তোমার এন দিন 
আসতেছে, পদদ্বয প্রসারণ কারযা শন করিতে হইবে । 


| (৮) 
তুলসী ইয়ে সংসারমে পাঁচো রতম হেয় সার। 
সাধুসঙ্গ হরিকথা দয়া দীন উপকার ॥ 
হে তুলসীদাস ! এই জগৎ-সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিগূণগান, সবজশবে দয়া, দীন- 
ভাবাবলম্বন ও পরোপকার, এই পাঁচটি রত্বই সার । 


৯৬ সাধক জশবনচাঁরত 


(৯) 
সব বন: তুলসখ ভেয়ো, সব পাহাড় শালগেরাম । 
সব পানি গঙ্গা ভেয়ো, যেস ঘটমে বিবাজে রাম ॥ 
যাহার হৃদয়ে বাম 'বিরাজত রহিয়াছেন, তাহার পক্ষে সকল বনই তুলসী-বন, সকল 
প্রচ্তরই শাপগ্নাম ও সকল জলই গঙ্গাজল। 


( ১৪ ) 
তুলসী মিঠে বচন সৌঁ সখ উপসত চ'হুওর। 
বশদকরণ মন্ত্র হে পারহব বচন কঠোন ॥ 
হে জ্ুলসীপাস ! স্রমিষ্ট খচন হইতে লখ উৎপন্ন হয এ এরূপ বচনই বশশীকশণ 
মন্ত্র; অতএব কঠোর বন পাঁরহাব কথা স।তোড।বে গবিধেষ | 


(১১) 
ভোম: জ্যায়সা রাম পর, তোমসে ত্যায়সা রাম । 
ডাহনে যাওঙো ডাহনে যায়? বামে যাওতো বাম ॥ 
অথাৎ যদি মনুকুল ভাবে ভদ্রনা কর, তান তোমা প্রাতি অনুকূল * প্রাতিকুলভাবে 
ভজনা কর, 'তিনি তোমাব প্রতি প্রাতকুল হইবেন । 


(১২) 
যো যাকো শরণ লিয়ে, সো রখে তাকো লান্স। 
উলট জলে মছ'লি চলে, বাহ যায় গঞজরাঙ ॥ 
যে ব্যন্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, তিন অবশ্যই তাহার মানরক্ষা কবেন । দেখ) জল- 
শবণাগত মীনসকল অনায়াসে উজ্জান-প্রবাহকে অ।তরুন করতে সমর্থ হয, কি্তু 
বৃহৎকায় গজরাজ কখনই সমর্থ হইতে পারে না। 


(১৩) 
তুলসী জগৎমে আয়ে, সবসে 'মালয়া ধায় । 
না জানে কোন ভেক্‌সে নারায়ণ ?মল যায় ॥ 
তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সাঁহত 'মলিয়া চলিতেছেন। কাবণ, ইহা জানেন না 
যে, নারায়ণ কোন- ভেকে অর্থাং কিরুপে আমায দন দিবেন । 


(১৪) 
নিগণ হেয় সো পিতা হামারা; সগুণ হেয় মাহতারি । 
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দুয়ো পাল্লা ভারি ॥ 
[যাঁন 'নর্গণ, তিনি আমার পিতা ; 'যান সগুণ, তিনি আমার মাতা ; অতএব 
কাহাকেই বা নিন্দা কার, আর কাহাকেই বা বন্দনা করি। আমার পক্ষে দূই-ই বলবৎ 
বাঁলয়া প্রাতপাদিত হইতেছে। 


(১৫) 
দিন্কা মোহিন", রাতকা বাঘিনী, পলক: পলক্‌ লহ? চোষে । 
দুনিয়া সব বাউরা হোকে? ঘর ঘর বাঘনী পোষে ॥ 


সাধু তুলসশদাস ৯৭ 


দিবসে মোহনী ও বান্রে বাঘিনীস্ববুপ হইয়া যাহারা প্রতিপলে বস্তু চোষণ কবে, 
জগতের লোকসকল পাগল হইযা ঘরে ঘরে সেই বাঘিনঈসকঙ্গকে পোষ্ণ করিতেছে । 


( ১৬) 
শ্রীন্তকো কণ্টক ফু*কে দরদ পুছে সব কোই । 
দুখয়া পাহারসে গণরে, বাৎ না পুছে কোই ॥ 
ধনবান: ব্যান্তব যাঁদ এক সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হয, আপরপৃবক সকলে বেদনাণ কথ। 
1জজ্ঞাসা করে, কিন্তু 'নিঃসহ।য গরখব ব্যান্ত যাঁদ পাহাড হইতে পাতত হয" তাহা হলে 
কোন ব্যক্তি কোন কথাই জিজ্ঞাসা কবে না। 


(১৭) 
তুলসী জগমে আকব করলে দোনো কাম। 
দেনেকো টুকরা ভালা, লেনেকো হাধিযাম ॥ 
হে তুলসীদাস ! জগতে মাগমন করিয়া দুই!ট কার্য কারিদা লও-দান 'বিষসে 
ক্ষাধ৩কে এক টুকৃর। বট দেওয়া ভাল, আর গ্রহণ !বষয়ে হঠবন।ম লওয়া পবম লাভ। 


(১৮) 
তুলসী ইয়ে জগমে আয়কে কোন, ভজো সোম:রৎ ৷ 
এক কাণ্চন ও কুচন্‌কো ?কনন পসারা হত ॥ 
হে তুলসীদাস ! এই জগতে আসিয়া প্রায় এবংবিধ কোন ব্যন্ষিকে দেখা যাস না যে, 
স্তুলোকেব কুচেব প্রাত ও কাণনেব প্রত হস্ত প্রসারণ না কারমাছে। 


( ১৯) 
কৈ কহে* হয়ি দূব হেশয়, হরি হে*য় হৃদয়ে মা। 
অন্তস্টাটী কপটকে, তাসো সূঝে না॥ 
কোন কোন ব্যন্ডি বলেন, হার দুরে আছেন, 'কি-তু হর আমার ভয়ে অবস্থিতি 
কারতেছেন । অন্তব কপট৩ঙাবূপ আববণে আবৃত রহিয়াছে বাঁলয়া তাঁহাকে জানিতে 
পারা যাইতেছে না। 


( ২০) 
যে তুলসদাস বমণশন্দযকে বড় ভালবাসিতেন, এবং ক্ষণেকেব জন্য আপনার 
প্রিয়তমার 'িচ্ছেদ-যাতনা সহ্য কারতে পারিতেন না, সেই তুলসাীদাস স্বর প্রাতি বিরাগ 
জন্মাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,__ 
জয়সে পৃতলশী কাঠকো, পুতলণ মাসনয় নারী | 
আস্ছি-নাড়ী-মল-মূত্রময়, যদ্বিত 'নান্দত ভাবি ॥ 
যেমন কাচ্ঠ-নার্ঘত পৃত্বীল, সেইব্‌প মাংসময় অস্থি-নাড়ী-মল-ুল-কমিপ্রচুর 
আতানান্ধত যন্বের নায় স্বীগণেব শোভা কিছুমাত্র নাই, মাহা আবিবেকীদিগকে 
মোহিত কাবমা থাকে । 


সাধক-_৭ 


মহাত্মা কবীর দাস 


হা সর অই 
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পঞ্চদশ শতাধ্ধীর শেষভাগে বারাণসীর নিকটস্থ কোন ক্ষদদ্র গ্রামে মহাত্মা কবীর* 
জন্মগ্রহণ করেন। ই"হার জন্মসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন ধার্মিকা 1বধবা 
ররাঙ্মণ-কন্যা একজন সাধুর পাবসযাঁ কারতেন। এ সাধু, কন্যার সেবায় সন্তুষ্ট 
হইয়া, তাঁহাকে এই বাঁলয়া আশশীরবাদ করেন যে, তুমি পান্তরবতী হও ।” ব্রাঙ্গণ-কন্যা 
আশীবদি শুনিয়া ভাতা ও 'চন্নাযুক্তা হইয়া সাধূকে বলেন, মহাশয় ! আমার 
সন্তান জা"্মোলে সমাজে আমাকে নিন্দা কাঁরবে, অতএব আপনি আমায় অন্যরপ 
আশীবা করুন ।+ ভ্রাঙ্মণ-কন্যার কথা শহনিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, “আম যাহা 
বাঁলয়া আশীবাঁদ কারিয়ছি, ভাহা মিথ্যা হইবে না ; তবে তুমি নিম্কলঙ্কভাবে সমানে 
থাকিতে পারিবে, সকলেই তোমায় শ্রদ্ধ। করিবে ।” কালকুমে উন্ধ ল্রাক্মণীর সুলক্ষণযুক 
স্বাঙ্গনর"্দর একট সন্তান জন্মে । শ্রাঙ্মণের ঘবে বিধবাব সম্ভান হইযাছে শুনলে 
লোকে কত লাঞ্না কারিবে, এইরূপ চিন্ধা করিয়া এ বিধবা, শিশু ভুমিষ্ঠ হইবার পবেই 
তাহাকে এক লতাগুল্মপারবেন্টভ পুঙ্কারণশর তশরে নিক্ষেপ করেন । ইল. নামক 
একজন ভ্শেলা জাতীয় মুসলমান, বাং এ পূগ্কারণশর তট "দয় যাইতোছিল; সে 
তথয সদ্যোজাত শিশুব ক্রন্দন-নব শুনতে পাইয়া অনুসন্ধান দ্বাবা উহাকে বাহব 
করে ও দয়ার্র-ব্দযে শিশুকে উত্তোলন কারযা গৃহে লইয়া আসে । উত্ত জোলার 
সন্ভানাদ না থাকায় সে উহাকে পুভ্রবৎ পালন করে ও নামকবণসমষে উহার নাম কনর 
রাখে। 
কবর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্বজাতশয় ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নত লাভ করেন। 
এঁ সময়ে জোলাধিগের রীতি অনুসারে ইহার বিবাহ হইযাছিল ; কবীরের এক পনর 
ছিল, তাহার নাম কণাল। কমাল কবীরের ওরসজাত পুত্র নহে। ইহার সম্বন্ধে 
এরূপ জনশ্রতত আছে যে, এক দিবসকালে কবাঁর বারাণসীর নিকট গঙ্গাতীর দিয়া 
যাইতেছিলেন, এরুপ সময়ে কতকগুলি শৃগালের রব শুনিতে পান।॥ কবীর দৈব- 
শান্তবলে পশপক্ষীদিগেব রবের মমার্থ বুঝিতে পারিতেন। 'তিনি ».গালাদগের 
* হিন্দি ভন্তমাল গ্রস্থক।র বলেন, ১২০৫ শতাম্ণীতে কবীর জন্মগ্রহণ কারিয়াছিলেন। 
১৫০৫ সংবতে একাদশশ তিথিতে লাগক নামক গ্রামে কবীরের মতত্যু হয় ॥ ভন্তমাল- 
লেখকের মতে কবীরের জশীবনকাল তিনশত বংসর। কিন্তু তিনশত বংসর 
জীবিত ছিলেন ক না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে 
পারে যে, ১৫০৫ সংবতে কবীরের বর্তমানতা অসম্ভবপর নহে । কারণ ভন্তমাল- 
লেখক বলেন, কবীর স্বধর্ম ( অর্থাৎ মুসলমানধর্ম ) পরিত্যাগ করিয়া বৈষব ধর্ম 
গ্রহণ করায়, কবরের মাতা সেকেন্দার শাহের নিকট অভিযোগ করেন৷ সেকেন্দার 
শাহ ১৫০০ সংবতে রাজ্য প্রাপ্ত হন, সুতরাং এই সময়ে যে কবীর জীবিত ছিলেন, 
তাহা অনুমিত হইতে পারে । 


শহাঝা কবীর দাস ৯৯) 


চীংকারে বূঝিলেম, উহাবা বলিতেছে, গঙ্গার জলে যে শবটি ভাসিয়া যাইতেছে, উহা 
তটে আসিয়া লা।গলে, আমরা ভক্ষণ কাঁরয়া পারিততপ্ত হই।” কবর শগাপদিগের 
মনোভাব বুঝিতে পারিয়৷ দৈবশান্ত সাহায্যে উহাকে নদীতটে আনিধা দেন। শব 
নদীতটে নীত হইলে মতসাগণ বলিতে লাগিল, 'আমাদেব মুখের গ্রাস কাঁড়য়া লইয়া 
কে এরুপ অনার কাঙ্গ কারল 2" মৎস্যদিগের এইরূপ উন্ত শুনিয়া তিনি ইহা স্থির 
করিলেন যে, শবটি উহাদের মধ্যে কাহাকেও না দেওয়াই কর্তব্য ; আমি ইহাকে জঙাবিত 
কর। এইরূপ চ্ছির করিযা, তিনি এ শবকে জশবিত করেন এবং “কনাল' নাম প্রদান 
কারয়া পুতরপে গ্রহণ করেন । 
আত অশ্ুপ বয়স হইতেই কবীরের মনে ধর্ম ও ভান্তভাবের উদ্রেক হয়। 
ব্যবসায়ের লাভ হইতে সংসার যাত্রা নিবাহ করিয়া যাহা উদ-ব.ন্ত থাকিত, তাহা তিনি 
ভিক্ষার্থদগকে দান করিতেন। এ সময়ে বাণানন্ণ স্বামণ* একজন উপয্য্ত ব্যান্ত 
ছিলেন। কবার দীক্ষা গ্রহণ কাঁরধার জন্য তাঁহার নিকটে গমন করেন; কিন্তু 
রামানন্দ, ত্রাঙ্ধণ বাতীত অন্য কোন জা।তকে আমি শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'র না” এই কথা 
বলায় কবীর ভগ্মোংসাহ হইয়া পড়েন। কবীর যখন বুঝলেন যে, স্বেচ্ছায় ইনি 
কখনও আমাকে দণক্ষা দিবেন না, তখন ি'ন কৌশলের দ্বারা কাষেগ্ধার কাঁরতে 
মনস্থ করেন। এরূপ কাথত আছে যে, আন্দাজ এক প্রহর রান থাকিতে রামানন্দ 
স্বামী প্রত্যহ গঙ্গাম্নানে যাইতেন। এক 'দিবস কবার স্বামীজ”র স্নানের ঘাটে যাইযা 
মৃতবৎ পাঁড়িয়া রহিলেন। দৈববশতঃ এ সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, 'নিকটচ্ছ হস্ত 
»* বৈষ্বাদগেব মধ্যে রামানূজ, 'বিষ্ুস্থামণী, মাধবাচার্য ও 1দিদ্বাদিত্য এই চাবাট 
সম্প্রদাষ আছে, তন্মধ্যে রামানুজ সম্প্রদাযই সর্বশ্রেতধ । রামানন্দ, রামানুজ 
স্বামীর প্রধান 'শিব্য ছিলেন । 
যে সময়ে ভারতবিখ্যাত পাঁরব্রাজক শঙ্করাচার্য আপনার পাণশ্ডিত্য ও 
বাক-পটুতাপ্রভাবে বৌদ্ধাদগকে সম্পর্ণরপে পরাভূত ঝরেন, তাহার পর ৭1৮ 
শতাব্দী অতাত হইলে, মান্দ্রাজ নগরের উত্তর-পশ্চিম পেরু*্বব গ্রামে কেশবাচার্য 
নামক একজন ব্রাঙ্মণের ওরসে রামানুজাগার্ের জন্ম হয়। যেমন বঙ্গদেশে 
চৈতনাদেব ঈ*বর-অবতার বলিয়া প্রাতিষ্ঠিত হন, ইনও দা?ক্ষণাত্যে সেইরূপ বিঞ্ুর 
অবতাব ব।লয়া খ্যাত আছেন। 
রামান্জ কাণ্ঠীপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করেন, এবং তথায় প্রথমতঃ আপনার মত- 
প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর 'তাঁন কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গে অবান্থাতি করয়া 
রঙ্গনাথের সেবা করেন ও আপনার মতপ্রাতপাদক 'বাণ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। 
ইহার কিয়াদ্দখস পরে রাগানহ্জ দিপ্লজয করিতে বাহির্গত হইয়। অনেক দ্ানে 
আপনাব মত প্রচার ক!রয়া আসেন । 
রাগানুদ আপনার প্রচার-কার্য সমাধা কারিয়া যখন শ্রীবঙ্গে প্রত্যাগত হন, 
সেই সময়ে শৈব ও বৈষণনদের মধো ঘোর বিবাদ উপাস্থিত হয়। শ্রীরঙ্গের রাজা 
কৃমিকোণ্ড শিবভন্ত ছিলেন। তান আপন আঁধিকাক্ছ যাবতীয় লোককে স্থাঁয় 
উপাস্য-দেবের প্রাধন্য স্বীকার কাঁরয়া অঙ্গীকারপন্র প্রদান করিতে আদেশ প্রচার 
কাঁরলেন , “কন্তু রামানুজাচাষ" ব্যতীত অন্যান্য সকলেই রাজ-আজ্ঞা প্রতিপালন 


১০০ সাধক জবনচাঁরত 


ভালর্‌্প দেখিতে পাইবার নুবিধা ছিল না ; যথাসময়ে রামানন্দ স্নান কাঁরতে আপসয়া 
কবীরকে স্পর্শ করয়া ফেলেন । তাঁহাব চরণে কবীর স্প।তি হইলে, তি:ন কবরকে 
শব মনে কারয়া 'রাম কহ, রাম কহ এই বাঁপমা উঠেন । কবীর নান।নন্দ-মুখ- 
1বাঁনঃস,ত মজ্মন্ত্র 'বামনাম' গ্রথণ ক.রয়া, গুরুদেব ! এই আমার দশিক্ষা হইল? 
এই কথা বালয়া গুরুকে প্রণাম ক1ররা সেই চ্থাগ হইতে গনহে প্রত্য।গনন করেন। 

কবীর বাটী আসয়। শন্তকনু'ভন এবং মালা ও (তিলক ধারণ কবেন। কন্পীরের 
মাতা পুত্রের এইরূপ হিন্দুবেশ দে'খয়া তাহাকে বলেন, “ভোনায় একু,স কে পাগন 
সাজাইল ?” মাতার কথা শ.নষা (তন ঝালিযাছিলেন, “আম পাগল হই নাই, পামানন্প 
স্বামীর শিষ্য হইয়াছ |” কবা.বব মাতা মনে কাবযা'ছলেন মে? ঝামামন্দ স্বামী তাঁহ।ব 
ছেলেকে ফুমলাইয়া হিন্দু কাপনাছে । সেখ জন্য তিন তৎক।পনীন দিললনণ বাদশাহ 
সেকেন্বার শাহ লোদ্খর নিক) পহন্রো নামে আভধোগ করবো ॥ বাদশ।হ কবরকে 
আঞ্বান কারলে, 'তাঁন তিলক, তুলসীব মালা ধাবণ কাঁরম্া তাঁহার জমশীলে 
উপাচ্ছিত হন । রাসবকারের লোকেরা কণীবকে ভু।মণ্ঠ হইয়া অ।ভবাদন কাঁবতে আদেশ 
করিলে, তি'ন তাহা অস্বীকার কবেন এনং বলেন যে, রাম ভিন্ন আম কাহাকেও আ।ন 
না।” বাদশাহ কবীর এখুপ বাবতাবে অসন্তুষ্ট হইমা তাঁহাকে কাপাগাবে (নক্ষেগ 
কবেন। পরে তান কবীরের ধর্মভাব দর্শন কারয়া ও ভাঁহার য্ান্ষযুন্ত তর্কে 
পবাজিত হইয়া ধর্সমও প্রচারের গন্য স্বাধীনতা দেন । 

সকলেই জানিত, বামানন্দ যবন স্পর্শ কারতেন না; কিন্ড ধখন পল্লশীবাসশরা 
এই কথা শ্রবণ কনলেন যে, রামানন্দ কবীরকে শিষ্য করঘাছেন, তখন সকলেই 
আশ্চযাঁ।ন্বত হইয়া' রামানন্দের !নক১ কধীবের কথা বলতে গমন কবেন । বামানল্দ 


করিশ। রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় রামানুজকে ধ.ত কারবার জন্য ক'মকোণ্ড 
লোক প্রেরণ কবেন। কূমিকে।শ্ডের এই অন্যায় আচরণে রামানজ শ্রীরঙ্গ পাঁরতাগ 
করিয়া কণটি-রাজার শনণাপন্ন হন। কণটিপাতি বেতালদেব বৌদ্ধধমবিলম্ণী 
ছিলেন ; তিনি রামানূজের উপদেশাবলণ শ্রবণ ক'রয়া তাঁহার নিকট দক্ষা গ্রহণ 
করেন, এবং তাঁহাব খাহবটিশতে একটি বিষ্ণমান্দর হ্থাপন করেন। সেই অবাঁধ 
দাক্ষিণাত্যে এই সম্প্রদাষের সৃষ্টি হয়। রামানুজের সংস্ছাপিত হঠাঁদর মধ্যে 
এখনও দুই একট বর্তমান আছে । উহাদের মধ্যে ব্দারকাশ্রমমঠই সব্প্রধান। 

রামানহজ-সপ্প্রদায় শ্রীবেষণব-সম্প্রদায় নামে আভহিত । ই"হাবা লক্ষমীনারায়ণের 
যুগলম্যর্তর পুজা কবিয়া থাকেন। এতদ্েশীয় বেষ্বাদগের সাঁহত 
শ্রীবৈষ্ণবাদগের একটু প্রভেদ আছে। ইহারা 'বশেষরূপ জ্ঞাত না হইয়া দণক্ষা- 
গুর্‌ মনোনীত করেন না এ ব্রাঙ্মণ-জাতীয় বৈষ্ণব বাতত কেহই কাহাকে দশীক্ষিত 
করিতে পাবে না। “ও* রামায় নমঃ" এই মন্ত্রে শ্রীবৈষবেরা দণক্ষত হন- ই"হাদের 
মতে আহারকালে প্রবস্তর ব্যত'ত কাপি-বস্ত্র পরিধান ক।রয়া আহ।র করা সম্পূর্ণ 
[বিরুদ্ধ । 'দাসোহহং, বা পাশোহস্ন” ই*হাদিগের আভবাদনের মন্ত্র । ইহারা 
ললাটাঁদ ছ্বাদশ অঙ্গে ছ্বারাবতার গোপচন্দনের তিলক লেপন করেন । রামানুজ 
আচার্য-কৃত শ্রীভাষ্য, বেদার্থ-সংগ্রহ, বেদান্ত-প্রদশপ এবং বেঙ্কটাচার্য-কৃত স্তোন্র-ভাষ্য 
প্রভৃতি গ্রন্থ ই"হাদিগের সমধিক আদরণণয় । 


মহাত্মা কবীর দাস ১০১ 


এই ঘটনা শ্রবণ কাঁরম্না কবীরকে আহ্বান করেন। কবাঁর তথায় উপস্থিত হইলে, 
রামানন্দ তাঁহাকে সম্বোধন কারয়া বলেন, কবীর! কবে আমি তোমাকে শিষ্য 
করিলাম ? তিন গুরুদেবের প্রশ্ন শুনিয়া বলেন, “প্রভু! সে দিবস স্নানের ঘাটে 
আসাকে স্পর্শ কারয়া “রাম কহ" “রাম কহ" ব!লয়া'ছলেন, তাহাতেই আমার দশক্ষা লওয়া 
হইয়াছে ।* কবাঁরের এই প্রকার প্রগাঢ় ভান্ত দেখিয়া রামানন্দ স্বামী তাঁহাকে £শষ্যভাবে 
গ্রহণ করেন। 

রামানন্দের বার জন শিবা ।ছল, তন্মধ্যে কবীরই সব্প্রধান। কবীর আতিশয় 
বুদ্ধিমান 'ছিলেন। ইনি রামানন্দের শিষ্যত্বে দশাক্ষত হইবার পর হইতেই হিন্দুধর্ম 
শাস্ত আলোচনা কারতেন। এইরূপ আলোচনার ফলে ইনি একজন মহা জ্ঞানী 
পুরুষ হইয়া উঠেন। ধর্মসন্বম্ধীয় কোন প্রশ্ন কবীরের মনে উদয় হইলেই তাহার 
মীমাংসার জন্য তিনি গ্বু রামানন্দের নিকট গমন ক।রতেন ; কিন্তু বিচারে রামানন্দই 
পরাস্ত হইয়া যাইতেন । কবীর ভ্তাদগের ন্যায় ধর্মের বাহ্া চাকচিক্য ব্যবহার কাঁরতেন 
না। 'তান এ ধরনের সাধুসন্যাসী দেখলেই বলতেন, 'জটা“বভুত ধারণ করলেই ষে 
যোগসাধন হয়, তাহা নহে ; প্রকৃত ভন্তি ব্যতীত ঈ*বর আরাধনা হয় না। কবীরের 
মুখে ঈদ্‌শ বাক্য শ্নিয়া অনেকেই তাঁহার শন; হয় ও তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে শান্তি 
প্রদান করে ; কিন্তু ভন্তবৎসল দয়াময়ের দঘায় তিনি সকল প্রকাব শাস্তির হস্ত হইতে 
মন্জলাভ কদেন। প্রাত তর্ক রামানন্দ পরাস্ত হইতে থাকায গরু-শিষ্যের মধ্যে 
মনোমালিন্য ঘটে । এরুপ অবস্থায় কবীর রামানন্দের সম্প্রদায় পারত্যাগ কারয়া স্বীয় 
মত প্রচার কারতে আরম্ভ করেন । রামানন্দ জাতভীবচাব কারতেন, কবীর জা!তাবচার 
ভঙ্গ কারয়া সকলকেই ধমোঁপদেশ দিতেন । করব্ীরেব মুখে গভীর ধর্মতত্বসকল শুনিনা 
অনেকেই ভাঁহাব শিষ্য হয়। এ শিষ্যেরা কিণীপপন্থণ” নামে আঁভাহত । এরুপ 
কাথত আছ যে, কটক, বোম্বাই, শ্রী-ক্ষত্র এবং বহার অণলে তিণি বহুসংখাক মঠ 
স্থাপন করঘাছিলেন। অদ্যাবাধ কণণরপন্থীদগের দ্বাদশাঁট মঠ বঙমান রহয়াছে। 
৬"মধ্য বারাণসখতে “কণীর চোরা" সবাপেক্ষা প্রধান । 

কোন মমমে কবীর প্রকাশ্য রাঙ্দপথে ভ্রমণ ক।রতেছিনেন, এমন সময়ে দেখতে 
পাইলেন, এক ব্যান্ড ভাতা ঘুরাইয়া কলাই ভাঙ্গতেছে। ক্ণাংসকল চর্ণনচূর্শ 
হহয়া জাঁতার চারিদকে পাড়য়া যাইতেছে । ইহা দেখিখা ঝখশর তাঁহার মনঃক গভগর 
[বষাদে নিমগ্ন করেন । তানি বলধা উঠেন, হাপ। সংসাররূপ চক্কানতে যা।তীয় মনহুষা 
?ক এই সকল কনাই-এর ন্যায় ঢুর্শ-বগ,এএ৫ হইয়া ণপক পথেৰ পথক হয? আর 
তাহাই বা বাল কেমন করিয়া; আমি ত দেখিলাম, এই জাঁতাব মধ্যবতঁ কীগলকাশ্রত 
কলাইসকল অক্ষতশবীরে অবস্থান করতেছে এসং চ:ুষ্পা* শু কনাইসকল চৃণগকৃত 
হইয়া চতুষ্পান্ৰরে নিপাঁতিত হইতেছে । ইহাই প্রকৃত কথা যে, নংসাব-চক্রের দধ্যাবদ্দু 
কশলকরুপ ঈ*ববকে যে ব্যন্তি আশ্রশ কারয়া থাকে, সেই ব্যন্ি সংসার-চক্কে পোঁষত হয় না 
এবং সেই ব্যন্তিই অক্ষুগ্রভাবে সাণু-জীবন যাপন কারয়া এই পুথি হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিতে পারে । 

এক সম'়ে কবীর কৌতুহলপরধশ হইয়া জনপদ ভ্রমণ কিনতে গন করেন । তানি 
জনপদ হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কাঁরংল, তাঁহার সহ্যান্রগণ 'জগ্ঞাসা করেন, 
মহাশয়! আপাঁন জনপদে কি দৌখলেন ?' কবীর ক্ষঃমনে বলেন, জনপদের 


৯০২ সাধক জশবনচরিত 


দুদ্দশায় কথা তোমাদিগকে আর ফি বাঁলব ! বেদাবদ ব্রাঙ্মণ-বংশধয়েরা বেদহশীন ও 
জ্ঞানহাঁন হইয়া যাইতেছে ; আর শদ্ু-জাতীয়েরা ব্রাঙ্মণদগের অধিকৃত গণতাদি 
পন্ভকের জ্ঞানচচা করিতেছে । প্রবণকগণ স্বন্ছন্দে জীবিকা নিাহ করিতেছে, কিন্তু 
সাধ, ব্যান্তাদগের অন্ন জুটিতেছে না। সাধবী ও পাঁতব্রতার অদৃষ্টে একখান সামান্য 
বন্ধও মিলে না, কিম্তু ব্যভিচারীণপগণ বহুমুল্য বস্ত্র পারধান করিয়া সুখী হইতেছে। 
পশ্ডিতাঁদগের উপদেশান[সারে কেহই চলে না, কেহই তাঁহাদের সমাদর করে না, কিন্তু 
কপটগণ সমাজের শীষণ্ছান আঁধকার কা'রয়া রাহয়াছে। দুগ্ধ-বক্রেতারা গাঁলতে 
গলিতে ভ্রমণ কারয়া, তাহাদের আনীও দগ্ধ বিক্রয় করতে পারে না, আর মদের 
দোকানে এত ভিড় যে, মণ-বক্রেতারা অক্লেশে তাহা বিব্লয় কারতে সমর্থ হইতেছে । 

কবীর কয়েকখান গ্র্ছ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'বাীঁজক' সবপ্রধান। এই 
গ্রন্থে তিনি তাঁহার ধর্মশীব্ষয়ক মতামত 'লাঁখয়া গিযাছেন। ইহার গুর্‌ রামানন্দ ও 
শৈব সম্প্রদায়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষনাথ কবীরের প্রাতদ্বন্ঘশী ?ছলেন। 
এতদ2ভয়ের সহিত ইহার যে ধমসম্বন্ধীয় তকণবতক হইয়াছিল, সেই সকল তর্ক- 
বিতর্কের বিষয় যে প+থিতে লেখা ছিল, তাহার একখানর নাম “রামানন্দকগ গোষ্ঠ” ও 
অপরখাঁনর নাম 'গোরক্ষনাথকণ গোষ্ঠী । 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোরক্ষপুরের মগর গ্রামে কবীর দেহত্যাগ করেন। 
ই*হার মুত্যু হইলে শবদেহ বস্তাচ্ছাদিত করা হয়। ইহার পর শিষ্যাদগের মধ্যে একটা 
ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। 'হন্দদ-শষ্যেরা বলেন, "দেহ দাহ করা যাউক, এবং 
মনসলমান শিষ্যেরা বলেন, 'গুরুর দেহ কবরস্থ করা হউক ।” ক্লুমে দাঙ্গা হইবার উপক্রম 
হইলে, হঠাৎ এক ব্যান্ত বলিয়া উঠিলেন, 'বোধ হয় বস্তাবত শবদেহ নাই, কারণ, কেবল 
বন্তরখানিই পাঁড়য়া রহিয়াছে বাঁলয়া অনুমিত হইতেছে, তাঁহার কথায় শবদেহের 
বস্তাবরণ খখালয়া সকলেই দেখিলেন, শবের পাঁরবর্তে একটি প.্প রাঁহয়াছে। ৩খন 
সহজেই 'বিবাণ মিটিয়া যায়। 'হিন্ন্‌-শিব্গণ এ পুষ্পেব অধাঁংশ লইযা কাম্মধরে 
সৎকার করেন, এবং মুসলমান শিষ্যগণ অপরার্ধ লইয়া এ মগর গ্রামে কবরস্থ করেন। 


কবখর-রচিত কয়েকটি দোহা 


(১) 
কখনব ভি ভে”য় যো গরু মিলে, নেহিতো হোতি হান । 
দীপক জ্যোতি পতঙ্গ যে*ও, বর্তা প্‌রা জান ॥ 


কবীর, ক-্মস্তক, ব-কণ্ঠ' ঈ-শান্ত, র-বাহ্নবীজ, মন্তক ও কণ্ঠ শান্ত পূবক 
কুটচ্ছ ব্রন্মে অনেকক্ষণ থাকায় ষে অবস্থা হয়, তাহার নাম কবখর । কবীর বলিতেছেন যে, 
খড় ভাল হইয়াছে, গরু পাওয়া গিয়াছে, (গুবৃ লযিানি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া 
যান অথ আত্মা) নতুবা হা!ন হইত অর্থাৎ জন্মনৃত্যুর হস্ত হইতে পাঁরত্রাণ পাওয়া 
যাইত না। জন্মমুত্যু হইতে অবাহতি পাইবার 'নাঁমত্ত যাঁদ এই শরণরে আতজ্ঞান না 
হইল, তবেই হানি হইল । এই হানি কেমন, যেমন দপের জ্যোতঃ দেখিয়া পতঙ্গসকল 
উহাতে পড়ে-_-কারণ, তাহারা ভাবে যে, ইহার মত পূর্ণ আলো আর নাই, সুতরাং 
মোহত হইয়া উহাতে পড়ে এবং পাড়া মরে, সেইরূপ মন:্যসকল আত্মাকে না 


মহাত্মা কবশর দাস ১০৩ 


দেখিতে পাইয়া এই সাংসারিক মিথ্যা জাঁকজমকে প্হাড়য়া মরিতেছে । তাহারা ভাবে যে, 
পুথিণীর আমোদ-প্রমোদই পূর্ণ সুখের বিষয়। ইহা অপেক্ষা আর কিছুই ভাল 
নাই। কিন্তু গুরু পাওয়াতে ভ্রম বাঁঝতে পারায় এরূপ হানি হইতে অব্যাহতি 
পাওয়া গেল। 


(২) 
কবীর জ্ঞান সমাগম: প্রেম সুখ: দয়া ভন্তি বি*ধাস-। 
গুরু সেবাতে পাইয়ে, সংগুরু শব্দ নেবাস্‌ ॥ 
কবীর। আত্মজ্ঞান সমানরূপ ছ্ছিতিই প্রেমের সুখ । এইর:প নিজে লুখী হইয়া 
অন্যে যাহাতে স্তখা হয়, তদ্িষয়ে যন্্রবান হওয়ার নাম দয়া; এইরূপ দয়া করিয়া 
দেখিতে পায় যে, গুরু-বাক্যের দ্বারা আমি সুখখ হইয়াছি এবং সুখী হইতোছি। ইহার 
দ্বারা ভান্ত বুদ্ধি পাইতে থাকে । এইব্‌প ভান্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাস উৎপন্ন 
হয়। বি*বাসই ধ্রবজ্জান এবং ধ্রুবজ্ঞানই ব্ঙ্ধ। ইহা আত্মার অনুগামশ হইলেই 
র্ষজ্ঞান জন্মে । 
(৩) 
[জন 'জন সম্বল না কিয়া অসপুর পাটণ পায় । 
ঝাল পরে দিন আখয়ে, সম্বল কিয়া নজায় ॥ 
এমন মানব-ঞজীবন লাভ কাঁরয়া, সময় থাকিতে যাঁদ পরকালের জন্য কিছ সয় না 
কর, তাহা হইলে জীবন-সূর্য অন্ত যাইবার সময়েও 'কিছু সয় কারতে পারিবে না। 


(৪) 
জেজন ভাঁজে রামরস, বিকসিত কবহ* ন রুথ। 
অনুভব ভাব ন দর্‌শে, তে নর সুখ ন দুখ ॥ 
ভান্তরসে আপ্লপূত ব্যন্তি কখনও মালিন বা বিশুদ্ক হন না। তান সর্দাই প্রসন্ন । 
বাসনা ভাঁহাকে স্পর্শ করে না, সুখ ও দহঃখে তাহার কোন পারিণতন নাই । 
(&) 
সাধ: শয়া তে ক্যা ভয়া, জো নাহ" ধোল 'বিচার। 
হতৈ পরাঈ আত্মা, জীভ লিয়ে তলবাণ ॥ 
সতযাসত্য বিচার করিয়া যে ব্যন্তি কথা বলে না, সে যাঁদ সধুর বেশ ধারণ করে, 
ঘাহাতে ?ক লাভ ? সে তাহার জিহ্বারূপ তরবারি দ্বারা অপরের আজআ্াকে বিন) করে। 
(৬) 
গাকো গুরু হৈ আধারা, চেলা কহা করায়। 
অন্ধে অন্ধ চৈলিয়া, দোউ কুপ পরায় ॥ 
গুরুই যাহাদের অন্ধ, তাহাদের শিষ্যেরা কি কারণে 2 অন্ধ, অন্ধ-কর্তৃক চা।লত 
হইয়া উভয়েই কুপে পাঁড়য়া থাকে । 


(৭) 
পূরা সাহব সেইয়ে। সব বিধি পূরা হোই 
ওছে নেহ লগ্যাইয়ে, মূলৌ আবৈ থোই ॥ 
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যে ব্যস্ত সেই পূর্ণ পরমেশ্বরকে ধরিয়া থাকে, তাঁহার সকল দিকই পূর্ণ ; কিন্তু 
যে মন অসার বস্তুতে আসন্ত, তাহার মূল পর্ষস্তও বিনষ্ট হইয়া যায়। 


(৮) 
ভান্ত 'পিয়ারী রামকণ, জৈসে প্যারণ আগি। 
সারা পাটন জর গয়া, ফির 'ফার লাবৈ মাগি ॥ 
আগ্মস্পর্শে সমহ্দায় দেশ ধংস হইয়া যাইলেও লোকে যেমন আঁগ্নর ব্যবহার ত্যাগ 
করে না, সেইরূপ ঈশবর-ভন্তি ছারা সাংসারিক সুখের বিশেষ হান হইলেও, সাধ; ব্যন্তিগণ 
প্রাণপণে তাহাই প্রার্থনা কারয়া থাকেন। 


(৯) 
শোতা তো ঘরহগ নহগ, বন্তাবদৈ সো বাদ । 
শ্রোতা বস্তা এক ঘর, তৰ কথনী কো স্বাদ ॥ 
যখন শ্রোতা না থাকে, তখন সেই চ্ছানে বস্তার বন্তুতা বৃথা যাম। শ্রোতা এবং 
বস্তা একত্র হইলেই বন্তূতাগ ফল হইযা থাকে । অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের অন্তরে সবণদা 
কথা বালতেছেন, কিন্তু আমাদের মন ভিতরে না থাকায়, তাঁহার উপদেশ বৃথা নষ্ট 
হইতেছে । মন ও ঈশ্বর একন্র হইলেই সেই উপদেশে ফল হয়। 


( ১০) 
তৌলেশী তায়া জগমগে, জৌলো উগ্ে নহর। 
তোলেশ জিয় জগ কমবিশ, জোৌলে জ্ঞান ন পুর ॥ 
যতক্ষণ না সুযেব উদষ হয়, তওক্ষণই তারকামালা ঝকমক্‌ করতে থাকে । 
সেইরূপ যতক্ষণ না মানবের রঙ্গজ্ঞান অন্তরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষন তাহার [ন্যয়-জ্ঞান 
কার্ধকরী থাকে। 


(১১) 
জৈসাী লাগ ওরকণ, তেসা নিবহৈ থোব। 
কৌড়ী কৌড়ী জো1বিকে, পংজ্জো পক্ষ করোব ॥ 
প্রথম-হ্দধে যেটুকু ধম“ঙাবের বিকাশ হয়, সেইটুকুই অজ্পে অজ্পে চিরঙ্গণীবখ ধারয়া 
বধি'ত কর। কড়ি কড়ি করিয়া সয় করিলে শেষে লক্ষ ম.দ্রা হইয়া থাকে । 


(১২) 
সাঁচ বরোবর তপ নহি”, ঝণ্ট বরোবর পাপ। 
জাকে ভিওর সাঁচ হৈ, তাকে ভিতর আপ ॥ 
সত্যের সমান আর পন্ণ্য নাই, মিথার সমন পাপ নাই । যাহার অন্তর সত্যভাবে 
পূর্ণ) তাহাতে তিন ( ঈ*বর ) স্বয়ং বাস করেন। 


(১৩) 
সাধু হোনা চহহ জো, পক্কাকে সঙ্গ খেল । 
কাচ্চা সরযেশ পেরিকে, খরা ভয়া নাহ* তৈল ! 
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তৈল অথবা খোল প্রস্তুত কনিতে হইলে কাঁচা সারষা হইতে যেমন তাহা প্রস্তত হয় 
না (পাকা সরিষারই আবশাক হয় ), সাধু হহতে হহলে সেইবৃপ সুপক্ ভাবরাশি ছারা 
জীবন পাঁরচালিত করতে হয়। 


( ১৪) 
ঞ।কণী ?িজহুবা বল! নাহ, হদযা খহি* পাঁচ । 
তাকে সংগ্‌ ন ঞাঁগিয়া, ঘালৈ বাঁটয়া কাঁচ ॥ 
যাহার 1জহ্বা সংযত নহে এবং হৃদ সত্যমম নহে, তাহাকে সঙ্গ কারও না, কারণ, 
সে তোমাকে মন্দপথে লইয়। যাইবে। 


(১৫ ) 
হণরা পরা বজারমে', রহা ছার লপটাধ। 
বহুওক মৃরখ চলিগযে, পারখ ?লয়া ভঠায় ॥ 
বাজারে ধশ-রাশির মধো হখবক-খণ্ড পাড়যা রাঁহমাছে, সহম্ সহম্তর মূর্খ যাতায়াত 
ক1ণতেছে, কদ্তু যে ব্যান্ত জহুর, সে তাহা উঠাইযা লয় । 


(১৬) 
স্বপনে সোয়া মানবা, খোল দেখে যো নৈন । 
এব পরা বহু লুউমে" না কছ লেন ন দৈন ॥ 
মাণব ঘমোহ-নিদ্রায় অচেতন থকমা স্বপ্পেই দিন আঁতিবাহত ক।রতেছে। যাঁদ 
একবার নযন উন্নীনন কনে, তাহা হচলে সে দোঁখিতে পায় যে, তাঠাব জনবন অতি 
আঁক%ৎকর কাঝেই গডয়া রাহ্যাছে এং তাহাতে সে কোশবূপেই উপকৃত হইতে 
পারিঙেছে না। 


(১৭) 
মায়া ত্যাগে ক্যা ভয়া, মান ভাঙা নাহ জায । 
গাঁহ হানে মনবন ঠগেঃ মান সবন কো খায় ॥ 
শন্পু মায়া তাগ করলে ক হইপণে, যা মান (পধনযদা ) তাগ করা নাষায়। যে 
মাতো কও মণখাঁষরও পতন হইয়াছে, সেই মাশই সকলকে বিনষ্ট ক'রতেছে। 


( ১৮ ) 
লোহেকের নাবরী, পান গণুযা ভার। 
শিরমে বিষকা মোটন, ৬তণণ চাহে পার ॥ 
লৌহের ন্যান্ন গুবৃভারলাশন্ট দেহ-তবশীতে গন-পুগ্তর (1ঝাই কারয়া এং বিযম়- 
1.যষের ভাণ্ড নন্তকে লইয়। জীবসকপ কোন 'ডপসার হংসার- সাগর পার হইতে চায় । 


(১৯) 
সাবন কেরা মেহরা, বুন্দ পরা অসমান । 
সব দর্ানয়া বেঞচব ভঈ, গুরু ন লাংগ্যা কাণ। 
গ্রাবণ মাসের বার-বিন্দু আকাশেই থাকিগ্না গেলে অর্থাৎ বর্ষণ না হইলে যেমন 
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তাহার দ্বারা কোনই ফল হয় না, সেইরূপ উপদেশ-রাশি যাঁদ কেবল শোনাই থাকে, 
হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহাতে ধর্মসমাজভুন্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু 
সদগুরুর ( ঈ*রের ) সাক্ষাং পাওয়া যায না। 


( ২০ ) 
অব” খর্ব লোঁ দর্ব হৈ, উদয় অস্ত লো রাজ । 
ভান্ত মহাতম না তুলৈ, এ সব কোনে কাজ ॥ 
যর্দ ধনের সংখ্যা খর? নিখর্ব পারমাণ হয় এবং উদয়ান্ব্যাপী সমহদাব পুথিবী 
রাওত্ব হয়, তথা।পও তাহা ভভ্তি-মাহাত্ম্যের তুলনার 'কিছুং নহে, তবে এই ( অসার ) ধনে 
মানে ক প্ররোজন £ 


গুরু নানক 


লাহোরের* অন্তর্গত রাভন নদণর তীরবতণ ভাটি নামক জনপদের মধ্যে তালওয়ান্দি 
গ্রামে কাল বেদী মক এক ব্যন্তি বাস কাঁরতেন। 'তাঁন জাতিতে ক্ষান্রয় ছলেন। 
বে" তাঁহাদিগের উপাধি । এব্‌প কথত আছে যে, সূর্যবংশশয় সাতা-পাতি রামচন্দ্র 
হইতে এই বেদীবংশেব উদ্ভব। যখন কুলরাও লাহোরের রাজা হন, তাঁহার ভ্রাতা 
কুলপৎ সে সময় কুশরের রাজা । রাজাবিস্তীতি লোভপরবশ কূলপং নিজ ভ্রাতাকে 
যুদ্ধে পরাজিত কারা লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও অনন্যোপায় হইয়া 
দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃতের শরণাপন্ন হন। অম.ত তাঁহার প্রাতি দয়া প্রকাশ 
কারয়া অতি যত্রে ও সমাদবে নিজ বাটীতে স্থান দেন এবং নিজ কন্যার সহিত 
কুলরাওর বিবাহ দেন। অমতেব মৃত্যুর পর কুলরাও তাহার সিংহাসন 
অধিকার করেন । পবে তাঁহার পুভ্র সোদীরাও র|জা হইয়া অনেক রাজ্য জয় করেন। 
তার অপমান এবং পরাজয়ের কথা শহানয়া তিন কুলপাঁতর সাহত যুদ্ধ কারবার 
সঙ্কল্প করেন এবং কুলপৎকে পবান্ত কারয়া, পুনরায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন 
অ'ধকার করেন। 
কুলপৎ ৬কাশসধামে পলায়ন কাঁরয়া জগবনের অবাঁশল্টাংশ সময় বেদপাঠে আতি- 
বাহিত করেন। বেদে এই মমেরে এক উপদেশ আছে দেখতে পাইলেন, 
পখড়ন মহাপাপ, যে পীড়ন করে, তাহার 'নিকট দয়ার আশা করা অন্যায় 
কুলপৎ তাঁহাব ভ্রাতার প্রতি পূুঞঝ্ব্যবহারের বিষয় স্মরণ কারা সোদীরাওর 
নিকট ক্ষমা প্রাথনা কারবেন মনম্থ করিলেন। লাহোরে পেশাছয়া তিন 
ভ্রাতুষ্পুন্রের নিক) বেদ পাঠ কাঁরলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন দিয়া আপন রাজ্যে 
চলিয়া গেলেন। কুলপৎ বেদ পাঁড়য়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার 
বংশাবলণ সেই হইতে বেদীনামে অভিহিত হয় । 
কাল., 'ন্রপতা-নায্মী এক সুলক্ষণসম্পন্না ক্ষাতয়া রমণীব পাঁণিগ্রহণ করেন। দার- 
পরিগ্রহ কারবার ব্হদবস পরে তাঁহার এক কন্যা হয়। তিঁশি এ কন্যার নাম জানকণ 
রাখেন। ইহাব কয়েক বৎসর পরে ১৫২৬ সংবতে ( ১৪৬৯ খ্রীন্টান্দে ) কাতিকিগ- 
প্যার্ণমার দিপ্রহর রাত্রে তাঁহার একাঁট পুত্র জন্মে । পিতা সন্তানের নামকরণের জন্য 
* ভগবান রামচন্দ্র অনুজ লক্ষঃণের গ্রাতি আপনার গাভণন ভাষা সীতাদেবকে 
বনবাস দিবার অন,মাঁত করায়, 'তিনি অকুতাপরাধা ভ্রাতবধূকে সঙ্গে লইয়া বাজ্নশীক 
মুনির তপোবনে রাখিযা আসেন ॥ এ চ্ছানে সীতাদেবী লব ও কুশ নামে দুই 
পত্র প্রসব করেন। কালক্রমে উভয় ভ্রাতা মহা বিক্রমশালী হইয়া উঠেন ও বহু 
রাজ্য অধিকার করিয়া স্ব স্ব নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। লবের প্রতিষ্ঠিত নগরের 
নাম লাবর ও কুশের প্রতিগ্ঠিত নগরের নাম কুশর হয়। এক্ষণে এ সকল নাম 
পাঁরবার্তত হুইয়া লাহোর ও কশোর নামেখ্যাত হইয়াছে । 


১০৮ সাধক জীবনচারত 


কুল-পুরোহিতকে আহ্বান করিলে, 'তি'ন আসিয়া শিশুর অপরূপ রূপলাবণ্য ও 
অসাধারণ 'চহদকল দন কাঁররা ঞ"ম।ত:থনক্ষত্রাদি শ্রথণ করিয়া তাঁহার পিতাকে 
বলেন, “এই শিশু আপনার কুল পাঁবন্্ কারবে।, অনন্ভর সেই কুল-পুরোহিত 
নবকুমারের নাম নানক নিরস্কার' রাখিয়া প্রস্থান করেন । 

শিশুকাল হইতেই সাধু মহাতআ্ার প্রতি নানকের অচপা ভান্ক ছিল। যখন নানকের 
বয়স পাঁচ বংসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। নানক অন্প 
[দিবসের মধ্যেই স্বীয় অসাধারণ শক্তি দ্বাবা সংস্কৃত, পারসী ও গণিত-বিদ্যাতে ব্যাৎপাত্ত 
লাভ করেন॥। এরুপ কাথত আছে যে, তিনি নাকি কোন সময়ে শিক্ষক মহাশয়কে 
বলিয়াছিলেন,_ 

“শুন পাণ্ডে কেয়া লিখো জঞ্জালা । 
[লিখে রাম নাম গ্‌ব্মুখ গোপালা ॥ 

তে পাণ্ডত ! ক বাজে অসাব লেখা পড়া শিক্ষা দিতেস্ছা, গণমখ ছারা এক- 
মান্র বামগোপাল নাম শিক্ষণঈম | 

এক দিবস নানক নদীতে স্নান কবরে গিযা দেখতে পাইলেন যে, কয়েকজন 
*াম্বণ নদশিতে স্নাধার্দি সম।গন ক'রঘা তর্পণ করতেছেন তখন তানিও হজ্জদ্বারা 
তীর্থ ভু'মতে অলসেচন ক'রতে লাগলেন । নানককে এরুপ কাঁরতে দেখিয়া 
তাক্ষণগণ জিজ্ঞাসা কনিলেন, “তুম লল লইযা ?ক কাঁরতেছ £* তাহাতে নানক বললেন, 
সাপনারা এল লইযা কি কারতেছেন, অগ্রে আমাম বলুন, তাহান পর আমি জল লইয়া 
[ক কারতোছ বলিণ ।” ব্রা্ধণগণ বাতাপেনত আনবা আমাদের পবলোকদ্থ পতৃপাবুষ- 
গণকে দলদাণ কাবতোছি ॥ তখন নানক বাঁললেন িলবডিভে আমার এক শাকেব 
ক্ষেত্র আছ. আমি তাহাতেই হল দিতেছ |” তপদুন্তবে ব্াহ্মণগণ ললিলেন, ভালবণ্ডিতত 
তোমার শাকেন ক্ষেত্র আছে, তথায় এ জল (কিবুপে যাইবে ».. তখন নানক এই উক্ত 
কারলেন যে, “আমি এখানে অলসেচন করিলে সামান্য দৃক আনবাডতে যাইবে শা যাঁদ 
জানেন, তবে আপনারা এখানে অপমেচন কাবণো আপনাদের পরত্োকস্ছ পিতৃ 
পুবুষগণ পাইলেন, এ কথা ঠকনুপে বিশাস করেন ৮ নানকের কথা শহীনযা ভাঙণগগ 
বাললেন, শপ হে" তোমাৰ এখনও ।শক্ষার অনেক বাদক । হৃহা আমাদের মত্রপূত 
৩৭, মন্ত্রবণে কত অলৌকিক কার্খ সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা ভানার আশা নাহ, 
মেইপ্রনাই -।ম আমাপগ্গকে এরুপ ভানে পাণহাস কাবিলে 2 নানক যখন ঝাঁঝলেন 
যে, প্রকৃত পক্ষেই তাঁহার শিক্ষার অনেক খা'ক আন্ছ, তখা তান ধম সংক।ন্ত পস্তক- 
চাকত পাঠ ক'বতে আরন্ত কারলেন। 

যথাণমনে কাল, বেদী শনকের ৬পনননসং্কার সম্পন্ন করেন । প্রথমে [তান 
ব:জ্ঞপবীত ধানণ করতে স্বকুত হন খাই, কন 2 পরে লোকাসার রক্ষা এবং মা ঠাঁপিতা 
ও আত্মীয়-স্বজনগণেব প্রীত-সন্পাবনের জন্য তাহা গ্রণ কারিযাছিলেন। নানক 
উপবীত-ধারণকালে পুরোহত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া।ছগেন, মহাশয় ! এই 
সূত্র ধারণ কাঁরলে 'কি হয় 2 যে ব্যন্ষি কুকার্ষে রঙ থাকে, এই সমত্র কি তাহাকে নরক 
হইতে রক্ষা কাঁরতে পারবে 2 যাঁদ কার্পাঁসরূপ সম্তোষ-সূত্রে ইন্ড্রিয়-নিগ্রহ দিয়া 
সত্য-দণ্ডী ধারণ করা যায়, তাহা হইলে মহাপাপ ক্ষয় হইতে পারে । ছেলে-মুখে 
ব্‌ড়ো-কথা শুনিয়া, তাঁহার মাতাপতা নিয়তই ক্ষুত্খ ও ক্রোধান্বিত হইতেন। 


গুরু নানক ১০১১ 


বাল্যকাল হইতে নানককে সংসারে অনাসন্ত দেখিয়া তাঁহার পিতা সংসারে প্রবণ 
জন্মাইবাব জন্য তাঁহাকে নানাবিধ গুহকর্ম কারতে দিতেন ; ি-ত নানক সে বিষয়ে 
বড় মনোহষাগ কারতে না। এক দিব: তাঁহাব পিতা তাঁহাকে ব্যবসায়ে নিযুস্ত করিবার 
জনা একঙ্গন ভতা ও 'ফিছ: টাকা সঙ্গে দিযা লবণ ক্লয় কাঁবতে পাঠাইলেন। পথে 
যাইতে যাইতে তাঁহাবা দৌঁখতে পাইলেন, কমেকঙরন সন্বাসা ক্ষ ধায় কন্ট পাইতেছেন। 
নাণক সল্যাসীদিগকে ক্ষখপিপাসাম কাতব দেখিয়া, দয়াদণদয়ে তৃভোব সাহত পরামশ 
কারতে লাগিলেন, ধদেখ, আমবা লাতেব জনা বাধসায় কাবভে যাইতেছ, কিন্তু সে 
ল।ভ এঁহিকের জণা, দুই দিন পরে ভাহা মাত থাপকণে না। যাহা পরকাশণের সংপাত্তি, 
তাই আমাদের উপাজণি কণা উচও। থাপ এই সলঠাসীদগেব কুুধা-নিবণতর 
অনা আবাদের এই অর্থ প্র।াাা কাব তথা হইলে আমাদেন পবকাণের অক্ষয় 
স্পান্ত সাত হইণে) তান এইরুশ পবামর্শ করিয়া সেহ বা।ণজোর অর্থ 
সল॥াসশীদগকে প্রশা কাবলেন। িতৃপন্ত বাবসাগের অর্থ এঈ্রুপে খরচ করিয়া 
বা" প্রত্যাগমন কাবলেন ; কিঙ্কু ভর্খস,।ার ভমে 1তানি !পতাব নিকট যাইতে ভত 
হইলেন। কাল পত্রের পাণতাবিববণ পুবেছি শরণ কবিয়াছলেন। সুতরাং 'তিনি 
পন্রকে নিকটে শাগশান করিষা যথে্ত গালাগা।ল দিলেন । যাহাব মন ধর্মভাবে 
অন্রাণিত' ধনেচ্ছিনসে উক্ছদিত' তাহান মেন গাতি কে নিধানণ করিতে পারে ? 
1পভান ভত্সনাতে নানকেৰ ধমভার িতরোহিত ন। হইয়া, সংকর্মেব প্রতি নিষ্ঠা 
পবন বলবতশ রহিল । 

পত্র এখনও বাবসা কাব ঘর উগ্াযুন্ত হয় না, ইহা ভাখিয়া [তান নানককে 
গৃহপালিত গো-মহিযার চাবণে নিযুক্ত কাবলেন। এক !দবস নানক গো-মাহ্ষাদি 
প্রাঙ্গরে ছা'ডিয়া "দয়া, প্রখর বৌদ্রের তেজে অত্যন্থ ক্লান্ত হইয়া, ব:ক্ষতলে শয়ন করিয়া 
নিদ্রা যাতে'ছলেন, এমন সময়ে, তাঁহার গো-সহিষাদি এক ব্যন্তির শস্যক্ষেত্রে যাইয়া, 
ভাহাব শসাসকশা নষ্ট কাঁবতেছিল | ক্ষেত্রপ্বামী পশহদিগকে এইবূপ শসা নম্ট কারতে 
দেঁখরা, একণারে ক্লোধে প্াপয়া ডাঁঠিল ও উদ্দেশে নানব্ককে বহুবিধ তিরস্কার কারতে 
কারভে তাঁহাব অনুসন্ধান কাবতে লাগিশ । অনন্তর ক্ষেত্রপ্বামী, যথায় নানক শ্রান্ত 
হইয়া নিদ্রা যাইতে 'ছলেন, তথাষ যাইয়া উপস্থিত হইল এনং দে।খপ, তান আতিশয় 
পাবশ্রাম্ত হইযা গাঢ় নিদ্রায় আঁভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে অল্প অল্প 
সূষরশ্গ পতিত হওয়ায় এক কালসপপ" ফণা বিস্তার কাঁরয়া ছায়া কাঁরয়া বহিয়াছে। 
তখন সেই ক্ষেব্রুস্বাসী আশ্চ্যান্বিত হইযা তথা হইতে বাট প্রত্যাগ্রমন কারল। 

নানকের পিতা গ্রাম্য তহশশীলদারের কার কারতেন। গ্নামন্থ ব্যান্তগণ তাঁহাকে 
বালতেন, “মহাশয় ! আপনাব পদভ্রেব মন্তিত্ক 'বিকৃতভাবাপন্ন হইযাছে, কিন্ত্রু এখনও 
সময় আছে, আপাঁন ব্যাপি এই সময়ে উহাব 'বিনাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে 
উপকার হইতে পারে । নানকের পিতা গ্রামস্থ ব্যান্তদিগের কথায় সম্মত হইস্সা পযন্রের 
[বিবাহ দেওয়া স্থির ক'রলেন। 'কিছ:দিন পরে 'তাঁন ব্টল পরগণা-নিবাসণ দৌলাযোনা 
নামক একজন ক্ষান্রয়ের সুলক্ষণা নায্মী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন । গুরুজনের 
আজ্ঞাপালনের জন্য নানক দারপারগ্রহ কারয়াছিলেন বটে, কিন্তু; সহজে গৃহবাস? 
হইতে সম্মত হন নাই। 

নানকের ভগিনী জানকণ, নানককে আতশয় ভালবাসিতেন । দৌলত খাঁ লোদণর 


১১০ সাধক জবনচাঁরত 


অধশন জয়রাম নামক একজন হিন্দু কর্মচারীর সাহত জানকার বিবাহ হইয়াছিল । 
জয়রাম ষে সময়ে লাহোরের শাসনকতাঁর অধগনে প্র1তপাত্তর সাঁহত কর্ম কারতোঁছিলেন, 
সেই সময়ে জানকণ নানককে অ.নক ব.বাইয়া সংসারাশ্রমের প্রাতি তাঁহার আসান্ত 
জদ্মাইয়া দেন। তিন স্বাঘীকে অনুরোধ কারয়া নবাব সরকারে একটি কও করিয়া 
দিয়াছিলেন। এই সময়ে নানকের শ্রীচন্দ ও লক্ষমশদাস ন।মে দুই1ট পুত্র হইয়াছিল। 
সংসারবদ্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানক দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে কিছুকাল কর্ম 
কাঁরয়াছিলেন। তান স্বোপাজত অর্থে সংসারযান্তরা 'নিবহি কাঁবয়া যাহা কিছ 
বাঁচাইতে পারতেন, তাহা সাধু, উ্ধ* আতাঁথ, ফকণীর ও দীনদহঃখীদিগকে বিতবণ 
কারতেন। 

নানক রাজসরকার হইতে কগণ্চুুত হইয়া কিছুদন বাটাতে খাসিয়া ছিলেন। এ 
সময়ে তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে 'বযয়কর্মে মন দিতে ঝাললে, তিন বাঁলতেন, 
“আপনারা আমাকে ওরূপ অনুরোধ কাঁরবেন না, যে সময়টুকু বিষয়কার্যের দিকে 
মনোনিবেশ কারব, সেই সময়টুকু ঈশ্বরচিন্তা করিলে, পরকালেব কার্য করা হইনে। 
[বষয়েব চিন্তাকে একবার হৃদয়ে গ্থান দিলে, কমেই সমস্ত হাদমটুকু ভাহারই অধিকারভুক্ত 
হইয়া যাইবে । আমার হৃদয় এখনও এত প্রশস্ত হয নাই যে, আমি একই সময় উভয় 
[চিন্তা ক।রতে পারি ।' 

ক্রম নানক ঈশ*্বর-প্রেমে এমন মোহিত হইয়া গেলেন যে, ।ত'ন সংসারেব আর 
কোন কাযই সুচাবুরূপে সম্পন্ন কারতে পমর্থ হইতেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার 
মাতাপতা অতান্ত কাতন হইয়া পঁড়লেন। কাঁথওত মাছে, একদিন তাহার গত 
তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইযা ক্ষেত্রে কৃষিকা়্ে নিযুক্ত হইতে বাঁললেন। তাহাতে 
নানক এই উত্তর দিলেন যে, শপতঃ ! আমি এক আত উত্তম ক্ষেত্র পাইয়াছি, তথায 
নূতন নূতন অঙ্কুর সকল বাহির হইতেছে এনং আমাকে তজ্জ-্য শান্ত সতর্ক ও 
যত্বন্বান থাকতে হয়। এক্ষণে আমি অন্য ক্ষেত্রের প্রাত মনোযোগ দিতে পারিধ না ।, 
তখন তাহার ?িতা বলিলেন, “তুমি সর্বদাই ওরুপ প্রলাপবাক্য বলকেন* তুমি 
আবার নূতন ক্ষেত্র কোথায় পাইলে 2 আমার যে সকল ক্ষেত্র অ।ছে' যতন কর, তাহাতেই 
প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে ।' তাহাতে নানক বাঁললেন যে, সাধুসঙ্গে আমার মন কৃষক 
হইয়াছে ; জীবন নূতন ক্ষেত্র, সৎকর্মরুপ হাল সর্বদা ইহা কর্ধণ করিতেছে, অনুরাগ- 
জল সেচন করিতেছি, হরিনাম তাহাতে বীজস্বরূপ হইয়াছে ॥ সন্তোষ মে দ্বারা ক্ষেত্রের 
উচ্চনীচতাপকল সমভু'মি করিতেছে ও দীনের ন্যায় বেশ করাইয়াছে এবং ভান্ত সমস্ত 
কাঁষকার্যের জমাট কাঁরয়া তুঁলয়াছে। ভভ্তবংসল ভগবান: আমাকে দয়া কারয়া তাঁহার 
নিরাকার গৃহে স্থান দিয়াছেন ।, 

নানকের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না। 
মনে কাঁরলেন, হয় ত কৃঁষকার্য নানকের আভিপ্রেত নয়, এজন্য তিনি পুনরায় 
বালিলেন, “নানক ! কৃঁষিকার্য যাঁদ তোমার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে তুমি 
একখানি দোকান কর।” তখন নানক বলিলেন, ধপতঃ ! আমি যথার্থ দোকান 
কাঁরতেছি। আমার মন ভাশ্ডার-স্বরূপ হইয়াছে । হরিনাম-রত্ব তাহাতে অতি যত্তে 
সাণ্চত হইতেছে । সমস্ত সাধ মহাজনের সহিত আমার !নত্যই হিসাব হইতেছে । 
আমার এই ব্যবসায়ে থুব লাভ হইতেছে ।" 


পুরু নানক ১১১ 


অনন্তর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোন চাকরী কাঁরতে বলেন। তখন নানক এই 
উত্তর করিলেন যে, শপতঃ ! আমি ভগবানের দাসত্ব কফারিতোছি, তাঁহার নাম অবিরত 
জপ করিতে'ছ। আমার উপর নিরাকার প্রভুর কূপাদঞ্টি হইলে আম ধন্য হইব ।, 

এঁদকে নানক যত ঈশবরপ্রেম-সাগবের গভশর হইতে গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন 
হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার বাহ্যজ্ঞানশ.ন্য হইয়া উদ্মত্তের লক্ষণসকল প্রকাশ পাইতে 
লাগিল । পত্র উন্মত্ত হইয়াছে, এই ভাবিমা নানকের পিতা এক 'দবস জনৈক প্রসিদ্ধ 
চিকিৎসককে আনয়ন করেন। বাটীর যে স্থানে নানক নি্পন্দভাবে অবিচ্ছেদে ঈশবরের 
সুখময় সহবাসে মনের আনন্দে স্বর্ন অনুভব কাবতেছিলেন, তাঁহাবা সেই স্থানে 
আ'সিযা উপচ্ছিত হইলেব। তাঁহারা দেখলেন, নানক আপাদমস্তক এঙ্বাচ্ছাদিত কারয়া 
একটি !নভূত কক্ষে শয়ন কাযা আছেন, কাহারও সহত ব্যাকালাপ করিতেছেন না। 
[চাকংসক বোগ-পরণীক্ষাব জন্য নানকের হস্তধারণ করিলে 'ভিনি তাঁহাকে সম্বোধন 
কাঁবযা বলিয়া ছলেন, মহাশয ! আপাঁন আমাব বোগেব ?ক পবাক্ষা করিবেন 2-- 
আমার বু.কব ভিতর যে রোগ আছে, তাগারই অগ্রে চিকিংসা করুন, পরে আমায় 
দোঁখবেন |, 

নানক ধর্মলাভেব জন্য ব্যাকুল হইয়া হিন্দ, ও মুসলমান ধর্নশাস্ত্সকল পাঠ 
কবিয়াছিলেন : !ক ভূ তাহাতে তাঁাব পিপাস? প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি সবর 
অন্ধ ধি্বাস ও বাঁহ্যক 'ক্রঘাকাণ্ডেব প্রাবল্য দেখিযা গুকুভ তত্ব গানিবার জন্য ধান্ত হন 
এ২ং সন্বযা'সবেশে ভাবতবধষেব নানাম্থানে পাঁরভ্রমণ করবেন ॥। নানক যে সময়ে মকার় 
ছিলেন, সেই সমযে এক দবস তান অত্যন্ত পারশ্রান্ত হইয়া মন্কাণ মসাঁজদেব দিকে পা 
রাখিয়া শয়ন কাঁবয়া।ছলেন। একদন ম,সলমান ফকশব, নানকের এইরূপ আচরণ 
দেখয়া তাঁহাকে স্বোধন কাঁরয়া ঝাঁলমাছলেন, “ওরে কাফেব! তুই যে ঈশ্বরের 
গুহের 'দিকে পা রাখিয়া অকাতবে নিদ্রা যাইতেছিস; 2 তোর হ্বদয়ে 'কি ধমণ্ডাব নাই ?, 
ইহা শ্রবণ ক'রযা নানক তাঁহাকে বলেন, ভাই! তুমি অন.গ্রহ কারয়া এমন স্থানে 
আনার পা দু খানি বাখিয়া দাও, যে স্থানে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের গুহ নাই ।” মুসলমান 
ফকখর দেখলেন, ঈশ্বর সবব্যাপন, সকল দিকেই তাঁহার গৃহ, সুতরাং তিনি সেই হ্থান 
হইতে চলিয়া গেলেন। 

নানক ভারতবর্ষের কয়েকাঁট প্রধান প্রপান তাঁথস্থানে শ্রমণ কারয়া দেখলেন যে 
সর্বত্রই বাহয অনম্ঠানের আড়ম্বব, বাহ্যিক 'ক্রঘাকাণ্ড ও কুসংস্কার এবং প্রকৃত পবি্রতাব 
অভাব বিদ্যমান রহিযাছে । যাহাতে দেশ হইতে এই বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও জাত্যাভিমানের 
উম্মৃলন হয়, যাহাতে লোক পরছ্গপর শ্রাতৃভাবে ?মলিত হইয়া, পাঁরিশদ্ধ ধর্ম ও সাধ- 
বৃত্তি অবলম্বন কবে এবং হীন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসং্যম ক!রতে চেষ্টা করে; তাহারই উন্নতির 
জন্য তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন কারলেন। 

তীর্থ-ভ্রমণকালীন তান আপনার মত যখন প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বালাভাই, 
ভগণীরথ, মনমুখ, মদর্শা* প্রভাতি কল্পেক ব্যন্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারয়।ছিলেন। 
ক্রোড়িয়া নামক নানকের এক পরম ভভ্ত, কতরিপুরে একটি বাটাী নিমণি কারয়া এ বাটী 
তাঁহাকে গ্রহণ কারতে বলেন । নানক এ প্রপ্তাব অস্বীকার করায় 'ভিনি মমাহত হন ও 


নানক যে সময়ে আফগ্ানিস্থানে 'গিয়াঁছলেন, সেই সময়ে মদনার মৃত্যু হয় । 


১১২ সাধক জশবনচারত 


বার বার গুর্‌কে উহা গ্রহণ কারতে অনইরোধ করেন। অবশেষে তান শিষ্যের 
মনস্তুষ্টর জন্য এ প্রন্ভাবে সম্মত হন এবং মাতা, পিতা, জ্ত্রী, পত্র, সকলকেই 
আনাইয়া এঁ গৃহে বাস কারতে থাকেন । 

কতরিপূবে থাকিয়া কিছুকাল সংসার" করবার পর নানকের মনে বৈবাগ্যের 
উদয়ন হয়। তিনি গাহন্ছ্যাশ্রম+ ত্যাগ করা সাপৃ-সন্নাসীর আশ্রমে প্রবেশ করেন। 
তিনি কাহার দক্ষা গ্রহণ করিমাছেলেন, তার কোনই উল্পখ নাই; কিন্তু যোগ 
সাধন-প্রণালী এর্‌প শিক্ষা কারয়াঁছলেন যে, যোগাসনে বসিমা অবলীলারুমে দুই তিন 
দন অনাহাবে ও আনন্রায় কাটাইলা দিতে পাবভেন। এরুপ কথিত আছে যে, তিন 
কোন সমযে স্থলতানপুবের নিকট 1দনা নধগতে স্নান করিতে যাইয়া, তিন দিবসকাল 
জলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । জন হইতে উঠিখা (ভান যে বক্ষতলে বাঁসয়।ছিলেন, 
লোকে তাহাকে 'বাবাকীরেৰ' ঝালয়া থাকে । তি।ন যে ভাষব বনমধ্যে বাঁসযা যোগ- 
সাধন কাঁরতেন, লোকে তাহাকে রোরা-সাহেব বলে । 

নানক সাধনায় ?সদ্ধ হইগ্রা হিন্দ ও মুসলমান1দগকে এক ধমে দশক্ষিত কারবার 
জন্য বালা ও মর্দনা নামক দৃই্গন 1শব্য সঙ্গে লই প্রচাবকাযে ঝাহ্গত হন। তিনি 
ম.ললতানের গড়ছত্র মেলায় কোরাশ ব/শীত অন্য ধর্ম প্রচার ক'রতেছিলেন ধাঁলরা, 
ইব্রাহীম লোদশির আজ্ঞায় বন্দ শীকৃত হন। প্রায় সাত মাসকাল বন্ধণগভাবে থা1কবার পর 
১৫২৬ প্রীঘ্টাদ্? পাঁণপথের যুদ্ধে সম্রাট বাধর কর্তৃক নবাব পরাজত ও নিহত হইলে, 
তিনি অব্যাহত লা» করেন। 

এরূপ ক'থত আছে যে, নানক দেশ-পযটন-সময়ে এক দিবস অত্যন্ত তৃষ্ণাঙ্ডর হইয়। 
বৃদ্ধা ন।মক এক ব্যন্তকে নিক১স্থ কোন পুদ্কাঁবণশ হুইতে জল আনতে বলেন । বৃদ্ধা 


(০ পর এ পর ক পর জল রর সস 


* আশ্রম চারি প্রকার, যথা রক্ষচর্য গাহস্থ্যি, বানপ্রচ্ছ ও ভেক্ষ্য । উপনধন-সংস্কার 
দ্বারা ব্রহ্ষচ্যে আঁধকার জম্মানোর নাম ব্রহ্দচয'। বিপাহসংস্কাবে সংস্কৃত হওয়ার 
খান গাহন্থ্যি । উপযুক্ত পত্রে গাহন্থ্য ধর্মের ভাব সনর্পণ কাঁবয়া বয়ঃক্মের তৃতীয 
ভাগে বনবাসী হওয়াব নাম বানপ্রস্থ । শেষাবন্থাব কামনাশনা হইয়া, সন্নযাসধর্ম 
অবলম্বন করার নাম ভৈক্ষ্য বা যাঁতিধর্ম | 

কোন কোন জাতি কোন্‌ কোন্‌ আশ্রমের অধিকারী, তাহা বামনপুবাণে 
িশেষরূপে 'াখত আছে । সাধারণের অবগতির জনা তাহার কযেক পংান্ক এই 
স্থানে উদ্ধত কাঁরয়া দিলাম । 
চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ঘ্রাঙ্গণস্য প্রকবীত“তাঃ। 
রঙ্ষচর্য 6 গ্রাহস্ছাঃ বানপ্রস্থ€ 'ভিক্ষুকম: ॥ 
ক্ষান্তয়স্যাপ কথিতা আশ্রমাস্ত্ুয় এব হি। 
বঙ্ষচর্য 7৭ গ্রাহ-্থ্যমাশ্রমাদ্ধিতয়ং বিশঃ | 
গাহদ্থামুচিতন্ত্বেকঃ শবদ্রস্য ক্ষণমাচরেং ॥ বামনপুরাণ । 
অর্থাৎ ভৈক্ষ্য ব্যতশত মপর 'তনটিতে ক্ষান্রয়ের অধিকার দেখা যায়। বৈশ্যের 
পক্ষে শেষ দুই আশ্রম নাই । শুদ্রজাতি একমাত্র গাহ্থ্যাশ্রম দ্বারাই অন্য তিন 
আশ্রমের ফলাধিকারী হন। ব্রাঙ্গণের চার আশ্রমেরই অনুষ্ঠানের নিতাত্ব ও 
অবশ্যকরণীয়তা দ্ট হয় । 


গুরু নানক ১১৩ 


নিকটস্ছ একটি ক্ষুদ্র পৃজ্কারণীতে গ্রিয়া দেখেন যে, ভাহাতে জা নাই। বৃদ্ধা 
নানককে শং্করিণীর অবস্থার কথা বাঁললে, 'তিনি বলেন, তুমি পুনরায় গিয়া দেখ, 
উহাতে প্রচুর পারমাণে উত্তম পানীয় জল আছে ।' বৃদ্ধা এঁ প.জ্কারণপণর ধারে আসিয়া 
উহা জলপূ্্ণ দেখিয়া 'বাস্মত হন এবং পারশেষে নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
গ্রামবাসিণ জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, হঠাৎ শুদ্ক পুত্কারিণণ স্বচ্-বারপূর্ণ 
দেখিয়া তাহারাও 'বিস্ময়-সাগরে ডু'বয়া যায় এবং নানকের গুণগরিমা শ্রবণ কারয়া 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহার শিষ্য হয । যেস্থানে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, 
সেই স্থানের নাম অমতসর। মমৃতসর শিখাঁদগ্েব প্রস্থান তীর্থস্থান । 

অমৃতসর পূর্বে এক'ট ক্ষুদ্র গ্রাম মান ছিল। তখন এ গ্রামের নাম যে 'কি ছল, 
তাহা এ পথন্ত প্রকাশ নাই। নানকের কথায শুদ্ক পাচ্কারণণতে হঠাৎ উত্তম পানীয় 
জলের আবিভাবি হওয়ায, তন্রত্য সক.লই উহাকে 'অন:ত সায়ব" বালিত। অম:ত নায়ব 
হইতেই 'অমতসর" নামের উৎপা্ত হইয়াছে । 'শখাদগের চতুর্থ গবু রামদাস ১৫৭৪ 
খ্রষ্টাব্দে এ পুদ্করিণীকে ধৃহদাকারে খনন করাইয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি মান্দর 
নিমাঁণ করাইযা দেন । এ মন্দিবকে শিখেরা গরু; দরবার বা "দরবার সাহেব বলে। 
১৭৬২ গ্রীঘ্টাব্দে আফগান আমেদসা শিখাদগকে সম্পর্ণরূপে পরাজিত করিয়া 
অমৃতসর নগর ধৰংস কবে। মান্দর তোপে উড়াইয়া'দেয়। গো-হত্যার দ্বারা সেই 
পবিত্র স্থান কলাঙ্কত করে ; ১৮০২ খ্রান্টাম্দে মহারাঞ্জ রণাঁজৎ 'সংহ অমৃতসর অধিকার 
করেন এবং অনেক অর্থব্যয কাঁরমা সেই মুসলমান-কলাঙ্কত পুছ্কবণী ও মান্দরের 
উদ্ধার-সাধন করেন। ম।ন্দবের নমণি-কার্য সমাপ্ত হইলে তিনি উহা স্ুবণ“মণ্ডিত 
কারয়া দেন। সেই দিন হইতে উহা “লুবর্ণ-মন্দির' নামে খ্যাত হইয়াছে । ইংরেজর। 
ইহাকে "গোল্ডেন টেম্পল: বলিয়া থাকে ।* 

অম.ত-সরোবর সুবিষ্তীর্ণ, দীঁঘে ও প্রচ্ছে সমান, সবর্দাই জলে পরিপুণ থাকিয়া 
টলমল কারতেছে। ইহার চতুর্দিকে শ্ধেত-প্রস্তর দ্বারা গ্রথত ॥ ইহাব মধ্যস্থলে মন্দিরাটি 
বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষ,দ্র নহে । মান্দিরের অতুল সৌন্দযে মানবের মন 'বিমনধ 
হয়। তীর হইতে সরোবর-মব্যান্থুত সবর্ণ-ম!ম্দরে যাইতে এক মর্মব-সেতু আছে । 
মন্দিরাটও মার্বেল প্রস্তর দ্বারা 'নার্ঘত। মন্দিরমধ্যে কযেক'ট প্রকোন্ঠ । তাহার 
প্রধান ও বৃহৎ প্রকোচ্ঠে নানক, গুরুগোবিল্দ প্রভৃতি শিখগুরুদিগের রচিত ধম্রি্ছ- 
সকল রাক্ষত আছে । এ সকল গ্রন্থ ব্হগূল্য আচ্ছাদনে আব.ত। শিখেবা আতি 
ভান্তসহকারে এ গ্রহ্ননিচযের পূজা কারা থাকে । 

নানক সাধনার দ্বারা 'ন্রকালজ্ঞ হইযাছিলেন। এরূপ কাঁথত আছে যে, কোন এক 
বস্তি অসদুপায়ে অথেপাজনের জন্য তীর্থ-যান্রার পথে একটি পাশ্থনিবাস প্রস্তুত 
কারয়া রাখয়াছিল। কোন ব্যন্ত সেই পান্ছনিবাসে উপপাচ্থিত হইলে, সে আনন্দের সাঁহত 
তাহার আতিথ্য-সংকার করিত। পরে রান্র হইলে; তাহাকে হতা করিয়া তাহার 
যথাসব্বঘ্ লুণ্ঠন কাঁরত। নানক এ পথ দিয়া গমন-সমযে তাঁহার অভীম্দ্রিয় দৃষ্টির 
দ্বারা এ ব্যন্তির স্বভাব বুঁিতে পারিয়া তাহাকে সতর্ক কারঘা দেন এবং অবশেষে 


ইহার বিজ্ঞারিত বিবরণ আমার '্রমণ-কাঁহিন”* নামক প.গ্তকে প্রকাশ কারবার 
ইচ্ছা রহিল । 


১১৬ সাধক জাবনচাঁরিত 


দেখিয়া বাদশাহ বলেন, 'আপনি উপাসনা না করিয়া দাঁড়াইয়া রাঁহলেন কেন 2? ইহার 
উত্তরে নানক বাঁলয়াছিলেন 'আমি ত দাঁড়াইয়া !ছলাম, আপনারা 'ির্‌প উপাসনা 
কারলেন, বলুন দেখি? আপাঁন মনে মনে বেগমসাহেবের অপূর্ব কান্তর বিষয় এবং 
কাজী মহাশয় স্বাঁয় কন্যার পড়ার বিষয় ভাবিতেছিলেন, আপনাদের ঈ*বরারাধনা 
ত এইরুপ।” নানকের কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া গেল। সেই 
দন অবাঁধ নানকের উপর মুসলমানাঁদগের প্রগাঢ় বিবাস ও আঁতিশয় ভান্ত জমিতে 
লাগিল। 

১৫৩৯ গ্রীষ্টাদ্দে নানক শাহ আপনার প্রধান শিষ্য অঙ্গদকে * আপনার বেশভুষা 
অর্পণ করিয়া ৭১ বৎসর বযসে কর্তারপুর নগরে যোগাবলম্বনে মানবলখলা সংবরণ 
করেন। 

পরলোক গমনের পর কবীরের ন্যায় শবদেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যের 
মধ্যে মহা বিরোধ সউপাস্থিত হয়। বিরোধ মীমাংসার জন্য উহাদের মধ্যে এক ব্যান্ত 
মধ্যস্থ হইয়া শবদেহ দেখিতে চান। তাহার আজ্ঞায় মুত দেহের আচ্ছাদন-বস্ত্ 
উত্তোলন করায় কেহই শবদেহ দেখতে পাইলেন না। তখন শিষ্যরা 'বিস্ময়াপন্ন 
হইয়া শব-আচ্ছাদন-বস্ত্রখানিকে 'দ্বিখণ্ড করেন ও আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন । 
এ স্থানে অদ্যাপি নানকেব সমাঞ্জগৃহ বর্তমান আছে। তথায প্রতি বৎসর একাট 
কাঁরয়া মেলা হইযা থাকে । গু নানক 'শব্যদিগকে যে সকল উপদেশ 'দিয়াছিলেন, 
[শষ্যেরা তাহা সংগ্রহ কাঁরযা “আদিগ্রন্** এই নাম প্রদান করেন ও উত্হাকে গ.বুব ন্যাষ 
ভান্ত কারয়া থাকেন। 

আদগ্রন্থে নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীসংযুন্ত গীত, জপঞ্জী, সোদররেরাস, কীর্তি 
সোহিলা, আশাকিবার, ভেগকী-বাণ, প্রাণসাধাল প্রভাতি কতকগুলি বিভাগ আছে। 
আঁদগ্রচ্থে নানকের রচিত উপদেশ ও গান ব্যতীত কয়েকগন গুরু ও কয়েকজন ভন্তেরও 


নানকের লেহনা নামক একজন আত গুরুভন্ত শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুর আজ্ঞা 
প্রীতপালনের জন্য আহার ॥নদ্রা, এমন 'কি, 'নিজের প্রাণকেও আত তুচ্ছ জ্ঞান 
করতেন। এক দিবস নানক কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নদশী-তীরে পদচারণা 
করতোঁছলেন। তাঁহারা দেখলেন, নদখবক্ষে বম্ত্রাচ্ছাদিত একটি শব ভাসয়া 
যাইতেছে । নানক এঁ আচ্ছাদিত শবটি 'শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া বলেন, 'তোমা'দিগের 
মধ্যে এন কে আছে, এ গ্ালত শবাঁটকে ভক্ষণ করিতে পারে 2" গুরুর মুখ 
হইতে এই কথা নিঃসরণ হইবামান্র লেহনা তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ 'দিয়া শবের নিকট 
যাইতে যাইতে গুরুকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 'শবের কোন চ্ছান হইতে ভক্ষণ আরম্ভ 
কারব ?* নানক তাঁহাকে শবের পদদ্বয় হইতে ভক্ষণ কাঁরতে বলেন। লেহনা 
এ বস্ত্রাচ্ছাদিত শবঁটিকে তরে তুলিয়া তাহার আচ্ছাদনখানি খুলিবামান্র দেখিলেন, 
একটি পান্রে উত্তম ভক্ষদ্রব্য দাহয়াছে। নানক লেহনার কার্ধে সন্তুষ্ট হইয়া 
লেহনাকে নিজ অঙ্গসদ্‌শ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে “অঙ্গদ' নাম প্রদান করেন। অঙ্গদই 
গুরুর আসন গ্রহণ কারবার উপযুক্ত পান্র বিবেচনা করিয়া, সমাধি সময়ে তাঁহাকেই 
গুরূপদ প্রদান করিয়া যান। 


গর নানক বং 


রচনা আছে। শিখ ধমবিলম্বীদের ধর্মগুরু দশজন । ১--গুরু নানক * | ২য়-- 
নানকের শিষ্য অঙ্গদজী। ও৩য়--অঙ্গদের শিষ্য অমরদাস। ৪র্থ--অমরদাসের শিষ্য 
ও জামাতা রামদাস। ইনিই অমৃতসরের গূুরুদরবারের' প্রতিষ্ঠাতা । &ম- রামদাসের 
পুত্র অজুন। ইনি গুরু নানক ও অন্যান্য পুরুদিগের উীন্ত ও রচনা ইত্যাদি সংগ্রহ 
কাঁরয়া ্রশ্থ সাহেব বা আদগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ৬ষ্ঠ--অজএনের পুত্র হরগোবিন্দ। 
ইনিই শিখাঁদগের মধো মুসলমানাদগের সাঁহত যুদ্ধাথে প্রথম তলবার ধারণ করেন । 
৭ম-_হরগোবিন্দের পুত্র হর রায়। ৮ম-হর রায়ের পুত্র হরকিষণ। উম-- 
তেগবাহাদূর । ইনি ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের ভ্রাতা । ১০ম-_তেগবাহাদুরের পৃন্ত 
গ.্‌রুগোবিন্দ। ইনিই শিখ জাতিকে যোদ্ধজাততে পাঁরণত করেন। ইহার পরে 
আর উপয্যস্ত ব্যন্তি না থাকার গুরুপদ উঠিয়া যায় । 
জপজন* আগিগ্ন্থের শিরোভাগ বলিলেই হয়। নিষ্ঠাবান ব্রা্ধণেরা যের্প 

গায়ত্রী জপ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শিখেরা সেইরূপ এপজণর কওকটা অংশ 
প্রত্যুষে পাঠ না কাঁরয়া সংসারকর্মে প্রবৃত্ত হয় না। জপগ্শর সকল পদগ:লি 
আধ্যাতিক ভাবে পাঁরপূর্ণ। নমহঃনাস্বর্প এই স্থলে জপজশীর কয়েকটা পদ 
“সাহিত্য সংাহতা” হইতে উদধূত করিয়া দিলাম-_ 

“সাচা সাহেব, সাহা নাউ, ভাখ য়া ভাউ অপার, 

আখে মংগগে দে" দে" দাও করে দাতার । 

ফের কি আগে রাখয়ে, জিত 'দিসৈ দরবার ? 

মুহ* কি বোলন বোলিয়ে, ঠজত: সুন ধরে পিয়ার, 

অমৃত বেলা সচ্‌ নাঁউ বডডিয়াই বিচার | 

করম আরৈ, কপড়ো নদরী মোখ দুয়ার । 

নানক, এবৈ' জানিয়ে সভ্‌ আপে সচিয়ার ।” 

অথ” পবনাত্মা সত্যস্বরূপ, তাঁহার নাম সত্য এবং ভাঁহার ভাব অনস্ত। আহার 
[নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে । কোন বিষয় তাহার 
সম্মুখে রাখিলে, অর্থাৎ কি কায" করলে সেই পরমাঝআ্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের 
উত্তরে নাণক বালতেছেন যে, পরমাত্মার মঁহমা ধাহা শুনিতে ভাল লাগে, তাহা মুখে 
বর্ণনা কারবে ; আতি প্রত্যুষে তাঁহার সত্যনাম এবং মাহমার !ব্চার কাঁরবে ; কর্মথারা 
জগব পাণ্ভৌ[তিক শরীর গ্রহণ করে এবং জ্ঞানরূপ বস্ঠকে লক্ষ। করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত 
হয়। এইরুপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আম, অথাৎ দ্রম্টা সত্য এবং দংশ্যও সত্য বাঁলয়া 
বোধ হয় । 
তসরথ নাঁবা, জে তুদ্‌ ভাবা, বিন ভাঁনে কি নাই কাঁন। 
জেত' দসিরসঠ উপায়ই বেখা, বিন? কর.মা কি মিলে পই। 


_নানকের নূতন ধ্ম'মত শ্রবণ কাঁরয়া যাঁহারা তাঁহার শিষ্য্ব গ্রহণ কাঁপয়াছিলেন, 
[তাঁন তাঁহাঁদগকে শিখ নামে আভাহত করেন। বোধ হয়, শিষ্য শব্দের অপন্রংশে 
শশখ' শব্দের উৎপান্ত হইয়াছিল। নানক 'শষ্য-সম্প্রদায় স্থাপন কাঁলমা তাহার 
কতা! হইয়া "গুরু উপাধি গ্রহণ করেন। সেই অবাঁধ 1তাঁন গরু নানক বলিয়া 
বিখ্যাত হন। 


১১৬ সাধক জশবনচারত 


মৃতিবিচ রতন, জবাহার মাণিক, 
যে ইক গুরাকী শিখলুনধ, গুরাঁ ইক দেহি বুঝাই । 
সভনা জয়াকা একদাতা, সোমে সার ন জাই ॥ 
অথ- পরমাত্মার মনন ভিন্ন আত্মরুপণ তনর্থে কেহ স্নান কাঁরতে সমর্থ হয় না; 
অনুভব ভিন্ন এ তীর্থ লাভ করবার অন্য উপায় নাই। যত প্রকার জব সম্ট 
হইয়াছে, তাহার আত্মকর্ম !ভন্ন পরমাত্মীর সাঁহত 'মিজিত হইতে পারে না। সকল 
মনুষ্যের ভিতরে জ্ঞানরূপ মাণমাণক্যাদ বিরাজ করিতেছে, কন্তু, সদগহরুর কৃপা 
হারাই জ্ঞানরূপ রত্বাদি লাভ হয়। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অনুভব বাক্য 
হারা ব্যন্ত করা যায় না; সদগুরুর কৃপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মা যে 
সকল জাঁবের একমান্র দাতা, কখন ভূলিব না। 
ভরিয়ে হথ পৈর তন দেহ, 
পানি ধোতে উতরস: খেহ 
মৃত পালতণ কাপড় হোই, 
দে সাঝুন লইয়ে উহ্‌ ধোই। 
ভাঁরয়ে ম।ত পাপ কে সঙ্গ, 
উহ- ধোপে নাব" কে রঙ্গ । 
পুননী পাপশ আখন নাহ 
কর কর করনা 'লিখনে জাহ্‌ 
আপে বীঁজি আঁপোহি খাহ, 
নানক, হকমী আবে জাহ্‌। 
অথ- হচ্ত, পদ এবং শরীরে ময়লা লাগিলে জলের দ্বারা ধৌত কাঁরলে ময়লা দূর 
হয়। 'িছ্ঠা এবং তত্র দ্বারা কাপড় মলিন হইলে সাবানেব দ্বারা ধুইলে উহাদের মল 
ধৌত হইয়া ষায়। পাপের দ্বারা যাঁদ মন পাঁরপূর্ণ হয়, অর্থাৎ আবিদ]ার দ্বারা যাঁদ 
লোকে ভ্রমে আবৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমাত্মার নামের দ্বারা, অথাৎ নামরূ.পণ 
অনুভবের ছ্বারা মলিনতারূপ ভ্রম এবং সংশঘ দূর হয় । পহণ্যবান্‌ এবং পাপন বলিয়া 
কোন ব্যাস্ত নাই ; অবিদ্যার ভ্রমে পাপ এবং পুণ্য বালয়া দুই প্রকার ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর 
হইয়া থাকে । এ ভ্রমকে যে ব্যান্ত নিশ্যয় কারয়া গ্রহণ করে, তাহার 'নকট উহা পাপ 
কিংবা পূণ্য বলিয়া গণ্য হয়। মানব নিজেই কর্ম ক!রয়া থাকে এবং নিজেই কমের 
ফলভোগ কারয়া থাকে । নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার আদেশানহসারে লোকে 
সংসারে এ ভ্রান্তবশতঃ যাতারাত কাঁরতেছে।' 
নানকের রচিত 'সোদররে-রাস* সায়ংকালে এবং 'কীঙসো1হলা” শয়নের পুবে 
পঁঠিতব্য । 'ভ্গকী-বাণীতে” ভগবানের স্তোত্র ও কতকগুলি উপদেশ আছে। 
প্রাণসাংল" গ্রন্থে অনেক বিষয়ের বাধ ও নিষেধের কথা আছে । 


৪1 


হরিদাস সাধু 


স্পা শি 
৯ স্ ঞ /্ ম্ষ। এ চি বি পরস ওিছি পারি এ শি ৭৯ পচ পম আরজ স্মি ১ ৬ শক (হি ভা টি এট যি, এসবি 


হরিদাস সাধু কোন দেশীয় লোক, কোথায় বনী জন্ম, বাল্যাবন্থাই বা ইহার কিরূপে 
আতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার সাবশেষ বিবরণ কেহই অবগত নহেন এবং আমরাও এ 
পর্যন্ত তাহা সংগ্রহ কারতে পার নাই। তবে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, 
হরিদাসের প্রধান শিষ্য রামতীর্৫থ মহারাজ রণাঁজৎ সিংহের 'নিকট বাঁলয়াছিলেন, 
হরিদাসের জন্ম মহারান্দ্রীয় দেশে। যে সময়ে ইহার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বংসর, সেই 
সময়ে ইহার বাটার সান্মিকটে একজন মহাযোগণ পুরুষ আসিয়া তাঁহার আসন প্রাতষ্ঠা 
করেন। পর্বজন্মের সুকাতিফলে হারদাস এ সাধুর নিকট দীক্ষিত হন, এবং 
কিছনাদন এ গ্রামে থাঁকন্া সকলের অজ্ঞাতসারে দীক্ষাগদ্রুূর সাহত প্রস্থান করেন। 
ইশহার মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন ও বম্ধুবর্গেরা বিস্তর অনুসম্ধান করিয়াছলেন, 
[কিন্তু কেহই ইহার সাক্ষাৎ পান নাই । এরূপ কাঁথত আছে যে,এঁ সময়ে হরিদাস 
গুরুর সাহত পর্বত-গদহায় বসিয়া যোগাভ্যাস কাঁরয়াছিলেন। 

এই ঘটনার বহুকাল পরে হরিদাসকে পঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসহরে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইনি তথায় আপন 'শিষ্যার্দগকে যোগবল দেখাইয়াঁছলেন ৷ হাঁরদাসের 
অলোকিক ক্ষমতা দেখিয়া অনেকেই হ্ভম্ভত হন এবং লোকপরম্পরায় তিনি পঞ্জাব- 
অণ্ুলে একজন প্রাসম্ধ যোগী বলিয়া বিখ্যাত হন। লুধিয়ানার মেডিকেল টপোণ্রাফির 
উপসংহারে ডান্তার,ম্যাকপ্রেগর ইহার কতকগল চাক্ষুষ ঘটনা প্রকাশ করেন। 

হরিদাস কঠোর পরিশ্রমে যোগাভ্যাস কারয়া সিদ্ধ হন। তান অনাহারে ও 
আনন্রায় ছয়মাস কাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাঁকিলেও জশীবত থাকিতেন । ১৮৩৫ 
খীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম তারিখে ইনি পঞ্জাবের অন্তত জেসল্‌মির নামক চ্ছানে 
মৃত্তিকা-মধো সমাধিস্থ হন। এ সময়ে লেফটেনাণ্ট বৈলো তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
?তাঁন বলেন, “হরিদাস যে গতে'র মধ্যে আসন-বন্ধন কারিয়া বাঁসয়াঁছলেন, তাহার 
পাঁরমাণ দুই হাত দীঘ+ দেড় হাত প্রচ্ছ ও দুই হাত গভীর । পাছে কোন কটাদিতে 
তাঁহার শরীর দংশন করে, সেই জন্য উহার চতুর্দিকে রেণম? বস্ত্র দ্বারা মোড়া ছিল। 
হরিদাস আসন-বন্ধন কারয়া সমাধিতে বসিলে' শিষ্যরা তাহাকে কয়েকখণ্ড গেরুয়া 
বদ্তের দ্বারা আবৃত করিয়া চতুর্দিকে সেলাই কাঁরয়া দেয়, পরে গহুবরমধ্যে বসাইয়া 
দিয়া দুইথণ্ড বৃহদাকার প্রস্তর সমাঁধ-গর্তের উপর অত দ:ঢুভাবে আঁটিয়া দেয় । 
পাছে ইহার মধ্যে শিষ্যদের কোনরূপ প্রবণনা থাকে, ইহা মনে করিয়া জেসলমিরের 
রাজা মহারাওলের মন্ত্রী ঈশ্বরশলাল এ প্রন্তরের উপর মাত্তকার লেপ 'দিয়া দেন ও 
গৃহের দ্বার প্রন্তর 'দিয়া গাঁথাইয়া দেন, এরূপ করিয়াও তান নিঃসন্দেহ হন নাই। 
পাছে শিষোরা অন্য কোন উপায়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, সেই জন্য তিনি এ গ্‌হের 
চতুর্দিকে অস্ব্ধার প্রহরী নিষুস্ত করিয়া দেন ।' 

এইরুপে হরিদাস মৃত্তিকামধ্যে একমাসকাল প্রোথিত থাকেন। ১লা এপ্রেল 
হারদাসকে উঠাইবার “দিন নাদ্ট ছিল জুতরাং এ দিবস বহদ দেশদেশাস্তর হইতে 
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লোকজন আসিয়া সমাধিস্থানে উপক্ছিত হইতে লাগিল । ঈশ*্বরীলাল সমাধি-মন্দিরের 
চতুর্দিক পরণক্ষা কাঁরয়া গ্রাথত প্রস্তর ভাঙ্গতে হুকুম দেন। প্রস্তর ভাঙ্গিয়া দরজা 
খোলা হইলে ঈশ*বরীলাল পুনরায় গহ্বরের উপারাচ্ছিত প্রন্তর পরীক্ষা কাঁরয়া দেখেন ; 
কিন্তু কোনরূপ সন্দেহের চিন্ধ প্রাপ্ত না হইয়া যোগীকে গহ্বর হইতে উঠাইবার 
অনুমতি প্রদান করেন। ঈশ্বরীলালের অনুমতি পাইয়া, শিষ্যরা প্রস্তর সরাইয়া 
ফেলে ও দেখে যে, যোগণ পববিস্থার ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহাকে গহ্বর হইতে 
তুলিয়া তাঁহার গ্ান্রভ্ত গোরক বস্ন খুলিয়া দেওয়া হইলে, সকলে দেখিলেন, সংজ্ঞাহীন 
হরিদাসের চক্ষু মনদ্রুত, হন্তপদাদি কুণ্চিত এবং দস্তের সহিত দস্ত সংযুন্ত। এ সময়ে 
হ্রদাসের আকৃতি-প্রকাতি দৌখয়া সকলেই স্থির কারয়াছিলেন যে, হরিদাস ভবের খেলা 
"লাঙ্গ কারয়াছেন ; কিন্তু শিষ্যেরা কয়েক ঘণ্টাকাল সেবাশহশ্রুষা করিবার পর, তাঁহার 
শুঙ্কদেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল, ক্রমে ক্রমে তাঁহার হঙ্তপদাদি নাড়িতে লাগিল ; 
তিনি চক্ষরুন্মীলন করিলেন, কিন্তু দুর্বলতার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। 
হরিদাসের শুজ্কদেহে প্রাণের সঞ্চার হইতে দেখিয়া, সকলে বিস্মিত হইল এবং তাঁহার 
অসাধারণ যোগবল দেখিয়া, ঈশ্বরের অংশ ভাবিয়া, কি হিন্দ, কি মুসলমান, সকলেই 
তাঁহার উদ্দেশে মন্ভক নত করিতে লাগিল । 
হরিদাসের অদ্ভূত ক্ষমতার বিষয় জনসমাজে প্রচারিত হওয়ায়, মহারাজ রণজিৎ 
[সিংহ উহা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য এ সাধুকে লাহোরে আনয়ন করেন । সাধু 
রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে সমাধিস্থ হইতে বলেন। 
রাজাজ্ঞা অবমাননা করা উচিত নয়, এইরূপ বিবেচনা করিযা তিনি তাহাব কথায় 
স্বীকৃত হন। রাবী নদীর কুলে, 'সদরি গওলাসংহ-ভরণীয়াওয়ালা' নামক সুরম্য 
উদ্যানে সমাধির ছ্ছান নির্দিন্ট হয়। সমাধিব 'নির্দিন্ট দিবস উপ1ম্থুত হইলে, হরিদাসকে 
উত্ত বাগান-মধ্যে প্রাচীর-বেষ্টিত বাবদ্ধারণ স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এ সময়ে তথায় 
মহারাজ রণ'জৎ সিংহ, তাঁহার পত্র কোরক সিংহ ও পৌন্ত নবনেহল সিংহ এবং শের 
সিংহ, জ্ুচেত সিংহ, হীরা সিংহ, জেনারেল ভেণুরা, রাজা ধ্যান সিংহ, রণাজং সংহের 
খাজাঞ্জ বলরাম মিশ্র প্রভাতি বহ,সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যন্তি তথায় উপগ্থিত হন। হরিদাস 
সমাধির পবানুষ্ঠান শেষ কারয়া মহারাজ রণাঁজৎ 'সিংহকে এই কথা বলেন যে, 
গহারাজ ! আমাকে চল্লিশ দিবসের পর।দনেই যেন ম]ত্তকা হইতে উত্তেলন করা 
হয়। মহারাজ তাহাতে স্বীকৃত হইলে, হরিদাস যোগাবলম্বন করিলেন। যোগাসনে 
বাঁসবার অজ্পক্ষণ পরেই ইহার বাহ্যজ্ঞান রাহত হইয়া যাষ,। তখন রণাঁজং সিংহের 
আজ্ঞায় বলরাম মিশ্র হারদাসকে একট কাচ্ঠের সিম্দুকেপ মধ্যে রাখিগনা চাবিবন্ধ করিয়া 
দেন। এ সিম্দুক পুবেল্লিথিত বারছ্ারীর মধ্যে গর্ত খনন কারয়া পৃতিয়া রাখা হয়। 
এত করয়াও মহারাজের সন্দেহ 'মাঁটল না। তিনি এ সমা!ধর উপর যব বুনিতে, 
বারছ্ছারীর হ্বারসকল ই্টক দ্বারা গাঁথাইয়া গূহের চ-ধার্দক বশ্ধ করিয়া 'দতে ও প্রহরী 
নিযস্ক কারতে আদেশ কাঁরলেন। এইরূপ অবস্থা হরিদাসকে উনচাল্রশ 1দবস পযন্ত 
মৃত্তিকা মধ্যে রাখিয়া, চল্লিশ দিবসের মধ্যাহুকালে সমাধপ্রাপ্ত হরিদাসকে ম.[ত্তকা খনন 
করিয়া উঠাব হয় । যোগণকে উঠাইণার পূর্বে মহারাজ রণাঁজৎ সিংহ, পালাটিক্যাল 
এজেস্ট কাপ্তেন ওয়েড, ডান্তার ম্যাক্রেগর, ডান্তার ম্যরে, জেনারেল ভেগ্চুরা প্রভৃতি 
বহন গ্রণ্যমান্য বান্ত এ স্থান পহঙ্খান্‌পহঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন; কিন্তু 
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কেহই কোনরূপ সন্দেহজনক চিহ্ন দেখিতে পান নাই। বারছারীর গ্রার্থত প্রাচশর 
ভাঙ্গা হইলে সকলেই দেখিলেন, সমাধির উপর এক হস্ত পাঁরমিত যবের গাছ 
জজ্মাইয়াছে। মশত্তকা খনন কারয়া সিন্দুক পরধক্ষা কারয়া সকলেই দেখেন যে, উহা 
পূর্ধের ন্যায় চাবি-বম্ধ রাহয়াছে। মহারাজের অনুমাতির্মে বাক্সের চাব খোলা 
হইলে সকলেই দেখিতেন, হরিদাস পর্বের ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন । রোসডোন্স 
সার্জন ম্যাকগ্রেগর ও ডান্তার ম্যরে উভয়ে সাধুকে পরীক্ষা কাঁরয়া দোখলেন যে 
তাঁহার সবার্গ শীতল এবং দেহে প্রাণ নাই; বক পরীক্ষা করিয়া দৌখলেন, বুকে 
সপন্দন-শব্দ নাই । চোখের পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন, চোখে ঘোলা পাঁড়গনা আছে । 
ডান্তার মহাশয়েরা সমস্ত দেহ পরীক্ষা কারবার পর সবিস্ময়ে যখন বাললেন, এ দেহ 
পৃনজশীবত হওয়া অসম্ভব, তখন সাধুর শিষ্যেরা গুরুর চেতন্যসম্পাদনের জনা বিশেষ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল শহুশ্রুধা করিবার পর সাধুর জড়দেহে 
প্রাণের সণ্সার হইল । ক্রমে তিনি চক্ষুরুন্মশলন কারলেন, দুই একটি কথা কহিতে 
লাগিলেন, এবং হস্ত-পদাদি নাড়তে লাগিলেন । ডান্তারেরা তাহাকে পুনরায় পরখক্ষা 
করিয়া অবাক হইয়া গেলেন । সংজ্ঞাহণন সাধু সংজ্্রাপ্রাপ্ত হইলে মহারাজ রণাঁজৎ সিংহ 
তাঁহার সম্মানের জনা কয়েকটি ভোপধর্ধনি কাঁরতে আজ্ঞা দেন। ডান্তার ম্যাক, গ্রেগর 
তাঁহার পুদ্তকে ৎরিদাসের বিষয়ে কিরূপ 'লাখয়াছেন, দেখুন,_ 
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হরিদাসের আর দুইটি ক্ষমতা জদ্মিয়াছিল। তিনি জলের উপর দিয়া হটিয়া 
বেড়াইতে পারিতেন এবং যোগব্লের দ্বারা শন্যে অবাস্থিতি কারতে পা?রতেন। ইনি 
কত বয়সে এবং কোথায় দেহরক্ষা করেন, তাহার সাঁবশেষ 'ববরণ জাঁনিবার উপায় নাই ; 
তবে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একশত বৎসরেরও আঁধককাল জীবত 
ছিলেন। 
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য্বন হরিদীস 


বি 


সাজ এ পা পা পা সপ জা সপ | পি শা সি শি 


১৩৭১ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে নদণয়া জেলার অন্তগরত বুড়ন গ্রামে সুমাতি ঠাকুরের 
ওরসে গৌরী দেবীর গভে" হরিদাসের জন্ম হয়। হরিদাসের বয়স যখন ছয় বৎসর, 
সেই সময়ে তাঁহার পিৃবিয়োগ হয়, জননীও স্বামণর সহিত সহম:তা হন। নিরাশ্রয় 
বালক হ'রিদাস যবনের হন্তে পাঁড়িয়া মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হন। হারদাস বাল্যকাল 
হইতেই অনুরাগের স।হত মুসলমান ধমর্গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বাল/কালেই তাঁহার 
ধমনি,রাগ প্রবল হইয়া উঠে । হরিদাস, অদ্বৈতের ধমানিরাগের কথা শুনিয়া শাস্তপুর 
যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই স্থানে যাইয়া তিনি দেখেন, অদ্বৈত সমাধিস্থ 
হইয়া আছেন। হাঁরদাস অদ্বৈতকে ধ্যান-মগ্ন দৌখয়া এরূপ ভাব পাইবার জন্য ব্যাকুল 
হন এবং তাঁহার সমাধিভঙ্গের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকেন । অদ্বৈতের সমাধিভঙ্গ হুইলে, 
হয়িদাস বিনীত ভাবে তাহার নিকট ধর্মযাচঞা করেন । অদ্বৈত প্রভু প্রথমে তাঁহাকে 
শ্লেচ্ছ বলিয়া ধর দান করিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার 'বিনয়, সরলতা ও ব্যাকুলতা 
দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে হরিনাম মন্তে দীক্ষিত করেন। হরিদাস হরিভন্তপরায়ণ 
হইয়া সতত হরিনাম কাঁরতেন। হরিনাম জপ কারবার জন্য তিনি কৃনিয়া গ্রামের 
সা্নহিত কোন নিজ“ন স্থানে একটি কুটীর নিমাঁণ করিয়াছিলেন । তিনি এ কুটীর মধ্যে 
বসিয়া একমনে হরিনাম জপ করিতেন । 

হাঁরদাস মুসলমান ধর্ম ত্যগে করিয়া হিন্দুর ন্যায় হরিনাম করায়, চ্ছানীয় কাজা 
ইশহার উপব আঁতশয় বিরন্ত হন এবং মুসলমান-ধর্মে পুনরায় আনয়ন করিবার জন্য 
বিদ্তর চেম্টা করেন; কিন্তু তাহার সকল চেস্টা বিফল হইয়া যায়। ইসলাম-ধমে 
ইশহাকে পুনরায় আনয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া, কাজী সাহেব শান্তর জন্য হরিদস্সিকে 
নবাবের নিকট প্রেরণ করেন । নবাব বাহাদুর কাজীর পরামর্শে হরিদাসকে বেত্রাঘাত 
কাঁরয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন। হরিদাস বেন্রাঘাতে জজ্খারত ও অচৈতন্য হইয়া 
ভূপাতিত হইলে, সকলেই মনে করিয়াছিল যে, হরিদাসের আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া 
পলায়ন কাঁরয়াছে। কাজী হরিদাসের অবস্থা দেখিয়া পাইকদিগকে এ দেহ ভুগে 
প্রোথিত কাঁরতে বলেন । পাইকেরা হরিদাসকে গোরম্থানে লইয়া গিয়া মৃতিকামধ্যে 
স্থাপন কারবার উপক্রম কাঁরতেছে, এরূপ সময়ে ইহার সংজ্ঞা হয়। পাইকেরা এই সংবাদ 
কাজশর কর্ণ গোচর করে। কাজ সাহেব, জীবন্ত মনুষ্যকে কবরচ্ছ করা ধর্মীবরুদ্ধ মনে 
কাঁরয়া, উহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন । হরিদাস গঙ্গায় নিক্ষিপ্ণ 
হইয়া, ভাসিতে ভামসিতে তীরে উঠেন। তিনি কাজীর ভয়ে ভীত হইয়া, সপ্তগ্লামের* 


সপ্তগ্রামের নামোৎংপাস্ত বিষয়ে এরূপ কাঁথত আছে যে, পুণ]সলিলা ভাগবরথণর ন্যায় 
এক সময়ে সরস্বতণ আর্ধজাতির পরমারাধ্যা তিন 'ছিলেন। সরস্বতী পশ্চিম 
[মালয় হইতে সমহদ্ভুত হইয়া ব্রহ্ষসর (দিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং তথা 
হইতে পশ্চিম দিকে প্রান্থিত হইয়া সমন্দ্র পবস্রপুব্যাহৃতি হূন। কান্যকুদ্জাধিপাতি 


সি ৯৮ 
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অস্তগ“ত চাঁদপুর গ্রামে, বলরাম' আচার্ষের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন । আচার্ধ মহাশয় 
আতি হরিভন্ত 'ছিলেন। তিনি হরিদাসকে পাইয়া, পরম প্রাঁতির সহিত তাঁহাকে আপন 
বাসভবনে রাখিয়া দেন। যে সময়ে 'হম্দুসমাজজ মুসলমানাঁদগকে আত ঘুণার চক্ষে 
দেখিত, যে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুর বাসগুহে পদার্পণ করিলে, গ্‌হদেবতা হইতে 
সমন্ত গৃহসামগ্রী পর্যন্ত অপবিত্র হইত, যে সময়ে হিন্দুগণ মুসলমানসংস্পর্শে থাকিলে 
জাতিচ্যত হইত, সেই সময়ে আচার্য মহাশয় কোনো 'দিকে দূক্‌ পাত না করিয়া 
প্রফুলিতান্তঃকরণে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। 

হরিদাস ভস্তাবাসরূপ অভেদা দুর্গে আশ্রয় লাভ কারিয়া প্রাণ ভরিয়া হরিনাম করেন । 
[তন নাম-রসে মাতোয়ারা হইয়া কখনো বা দুই চক্ষে গঙ্গা-যমূনার প্রপাত প্রদর্শন 
কারিতেন, কখনো বা প্রেমে বিগ্ালিত হইয়া উম্মন্তের ন্যায় নৃত্য করিতেন। হরিদাসের 
ভাব-ভন্তি দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বালিতেন, বলরাম একটা পাগণ পাাঁষখাছে। 

এ সময়ে নণাবের তহশশলদার গোবর্ধন দাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস, বলরাম 
আচাষের নিকট অধ্যয়ন করিতে ধাইভেন । [তান হরিদাসের নাম-গানে বিমোহিত 
হইয়া আপন লেখাপড়া সমস্ত ছ।ডুয়া দেন । রঘুনাথের ?িপিতা, রধ;নাথের এই আকঈনক 
পাঁরবশন দোঁখখা, তান আপন কুণপুরোহিত বলরাম আশাকে হরিদ।সের অনান্রে 
বাসা নিনণি করয়। দিতে বলেন । হরিদাস, ৩হশপলদারের মনোগত ভাব ব্াঝতে 
পারয়া, তথা হইতে শান্তিপ্‌বে আসিয়া ভাগাীরথনব তাঁরে বাস করেন। এ হ্থানে 
হরিদাস নবানবরাগে, প্রফুলমনে, উষ৮ঃস্বরে হবনাম কারন কনিতেন। প্রত্যহ লক্ষাধিক- 
বার হরিনাম জপ না কীরয়া হাঁরদাস জ্লাগ্রহণ কাঁরতেন না। ইহার ভন্ত এবং বিশুদ্ধ 
চাবন্রে মোহিও হইমা সকলে ই 'হাকে ভান্ত ও শ্রদ্ধা কারণ । 

জনৈক জাঁমদার, হরিদাসের সাধনায় বিঘ্োৎপাদনার্থ একদা রজনীযোগে তাহার 
কৃটশবে একাটি দঃশ্চারিন্রা স্ত্রালোককে প্রেরন কবেন । এ বেশ্যা কুটীরে উপচ্ছিত হইলে, 
হরিদাস তাহাকে নামঞ্জপ শেব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কাঁরতে বলেন * কিন্তু সমস্ত 
রান্িতও ইহার নামজপ শেষ হইল না। এ বেশা পুনরায় পরদিন সন্ধ্যার সময় 
আসয়া উপাম্থত হইল এবং হাঁবদাসকে ন্যঙ্গ কারবার গন্য তাহারই সন্মিকটে বঁসয়া 
নামঞ্পের অনুকরণ কাঁবতে লাগিল। এ বাবাবলাসিনন কয়েক ঘণ্টাকাল এরুপ কা'রয়া 
হাঁরদাসের প্রাত বিরক্ত হইয়া চাঁপসা গেল। অর্থের প্রলোভনে পাঁড়গা এ বারবণিতা 
পরাঁদন পুণরায় হারদাসের কুটীরে আসে ও পূরনের ন্যাম ব্যঙ্গ করিতে থাকে 


প্রবন্তের সপ্তপুত্র (১ম আঁগ্রপ্র, ২ম রমণক, ৩ম ভপিস্তু, ৪থ' স্বরবান,, ৫ম বরাট, 
৬ঠ বন, ৭ম দযাতিমন্ত ) সরশ্বতী-তীরে বাস্তদেবপুব, বাঁশবোড়িযা, কৃষণপুর, 
[নঙ্যানন্দপুর, শিবপুর, শম্বচোরা এবং বদলঘাটী, এই সাতটি গ্রামে অবস্থান 
কারয়াছিলেন বাঁলয়া উহাদের সমাঁন্টর নাম সগ্রগ্রাম হয় । যে সরস্বতী নদ এখন 
একটি সামান্য পয়ঃপ্রণালী আকারে প্রবাহিত হইয়া আপনার উভয় তঁরছ্ছ গ্লামশগীলিকে 
সংক্রামক রোগে জঙজণরত করিতেছে, পূর্বে উহা সামুদ্রিক পোতসকলকে বক্ষে ধারণ 
করিয়া গবে নৃত্য কারত । সগুহাম বঙ্গদেশের কেন্দুস্ছল ছিল। 

ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার “ম্রমণ-কাহিন+” নামক পংস্তকে প্রকাশ কারবার 
ইচ্ছা রাহল। 


ধবন হরিদাস ১২৫ 


ব্যঙ্গ কারতে কাঁরতে কিছুক্ষণ পরে এ বারাঙ্গনা হরিনামের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও 
পূর্বকৃত পাপের আত্মপ্লানিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হরিনাম মন্তে দীক্ষিত হয় । 

এই ঘটনার পর হরিদাস নবদ্বীপে গমন করিয়া বৈষবাঁদগ্ের সহত মিলিত হন। 
তাঁহার ভন্তি ও প্রেমে সাধু বৈষণবগণ মোঁহত হইয়া তাঁহাকে 'বিলক্ষণ শ্রদ্ধা কাঁরতেন। 
চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন কাঁরলে, হরিদাস তথায় গমন কুরেন এবং সাধ বৈষণবগণ- 
পারবোন্টিত হইয়া শেষ-জীবন সুখে আতিবাহত করেন। চৈতন্যদেবের 'তিরোভাবের 
পূর্বে হারদাসের জীবনান্ত হয়। হরিদাসের আঁন্তমকালে চৈতন্যদেব সশষ্য তাঁহার 
কুটীর-প্রাঙ্গণে আসিযা কীর্তন আরন্ত করেন। হরিদাসও নামজপ ক।রতে করিতে 
দেহত্যাগ করেন । হরিদাসের জশবহান্ত হইলে, চেতনাদেব ?শষ্যবর্গের সাহত 'মিলিত 
হইয়া কীর্তন কাঁরতে কাঁবতে তাঁহার শবদেহ সমুদ্রতীরে লইযা যান ও বাশুকা গভে 
তাঁহার সমা'ধ করেন। 
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সাধক রামপ্রপা্দ 


পপ ইউপপ্জী ২৬৯৬৬, চা এসি পি সপ পি 





শি সই অহ এলি০০ চর 


ছু 

হালিসহরের অন্তর্গত 'কুমারহট্র' বা কুমারহাটা গ্রামে ১৬৪০ হইতে ১৬৪৫ শকের মধ্যে 
রামপ্রসাদ বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যে স্থানে তিনি জান্ময়াছিলেন, এখন 
তাহার আর কোন চিহ্ন নাই, তবে তাঁহার সাধনার পণ্চমহণ্ড আসনের কিয়দংশ চ্ছান 
আজিও বিদ্যমান আছে। 

রামপ্রসাদের পিতাব রামরাম সেন।* ইনি যতদিন জণশীবত ছিলেন, ততাঁদন 
পত্রের সংশিক্ষাব জন্য ব্যবস্থা কারয়াছিলেন । আতি অম্প বয়সেই রামপ্রসাদ সংস্কৃত, 
পারস্য ও বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যাৎপন্ন হইয়াছিলেন। শুনা যায় ষে, তান ১৬ বৎসর 
বয়য়ের সময়েই অসাধারণ কাবত্বশান্ত দেখাইয়াছিলেন ৷ তন্ত্রশাদ্ত্নের প্রতি ইহার বিশেষ 
দৃষ্টি থাকায় কৌলাচার ধর্মেই 'বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ও ভন্তি পকাশ করিতেন । রামপ্রসাদ 
জ্ঞানাংশেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহার স্বরাচত পদাবলীতেই তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় । 

অতি অন্প বয়সেই রামপ্রসাদের কোমল স্কম্ধে সংসারের গুরুভার পতিত হইয়া- 
ছিল। পিতার মৃত্যুর পর বামপ্রসাদ বাধ্য হইয়া কলিকাতায় চাকুরীর চেম্টায় আসিয়া- 
ছিলেন । এব্‌প শুনিতে পাওয়া যাষ যে, সেই সময়ে রামপ্রসাদের বয়স ১৭।১৮ বৎসর 
মান্র ছিল। তিনি কলিকাতায় বা তান্নকটচ্ছ কোন ধনণ ব্যক্তির গ্‌হে মুহরীর কার্ষে 
নিযুন্ত হইয়াছিলেন । 'কিম্তু কাহার নিকটে কর্ম করিতেন, তাহা জানবার উপায় 
নাই । এই বিষয়ে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে । কেহ বলেন, ভূকৈলাসের দেওয়ান 
গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, আবার কেহ বলেন, দুগণিরণ মিত্র মহাশয়ের নিকট দাসত্ব 
স্বীকার কারয়াছলেন । যাহা হউক, তান কার্যে নিযুস্ত হইয়া আতি পাঁরশ্রমসহকারে 
কার্য কাঁরতে লাগিলেন । রামপ্রসাদ প্রতিদিন আয়-ব্যয়ের হিসাব করিয়া কোফিয়ং 
কাটিয়া, খাতার অবাঁশম্ট প্রত্যেক স্থানে এক একটি ভন্তিরসা'ভযিন্ত কালশ-গুণানুবাদ- 
পরিপ্রত পদ 'লিখিয়া রাখিতেন। রামপ্রসাদ আত শিশুকাল হইতে ধর্মভীরু ও 
কালভন্তু ছিলেন । তান সর্বদা কালীর ভাবে মোহিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার 
মনের ভাব স্বতঃই ভমধুর সঙ্গীতে ব্যস্ত হইত ।॥। বোধ হয়, সে সময়ে তাহার বাহ্যজ্ঞান 


অনেকে রামপ্রসাদকে রামদুলাল সেনের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু তাহা 
ঠিক নহে। ইহার প্রমাণস্বর্প তাঁহার বিদ্যান্ম্দর হইতেই কয়েক স্থল উদ্ধৃত 
কাঁরয়া দেখান হইল ;-- 
রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম, 
সদা যারে সদয়া অভয়া । 
ততস্ুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে, 
কিং কটাক্ষে কর দয়া ॥ 
( গণেশ-বন্দনা ) 


সাধক রামপ্রপাদ ১২৪ 


থাকিত না, সেই জন্যই 'তাঁন 'হসাবের পাকা খাতায় এরুপ কারতেন। এক দিবস 
তাঁহার উর্ধতন কর্মচারী দেখিলেন ষে, নিবোধি মৃহুরী খাতার মধ্যে গান 'লিখিয়া 
জমিদারের পাকা খাতা নষ্ট কাঁরয়াছে। "হিসাবের খাতায় গান লেখা দেখিয়া, তান 
অতিশয় বির্তক এবং ব্লুদ্ধ হইলেন এবং অনতিবিলম্বে এ সকল খাতা তাঁহাদের প্র্ুকে 
দেখাইলেন । প্র খাতার প্রথম পূম্ঠাতেই রামপ্রসাদের এই গীতি দেখিলেন,__ 
“আমায় দাও মা তাবলদারৰ, 
আমি 'নিমকহারাম নই শঙ্করী । 

পৰ-রত্রভণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আ'ম সইতে নারি । 

ভাঁড়ার 'জ মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা 'ন্রপুরা'রি। 

1শব আশুতোষ স্বভাব-দাতা তবু 'জিম্মা রাখ তার ॥ 

অর্ধ-অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভার। 

আমি 'বনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধকারখ ॥ 

যাঁদ তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হার। 

যাঁদ আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পার ॥' 

প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি। 

ও পদের মত পদ পাই ত,সে পদ লয়ে বিপদ সার ॥, 

প্রভু এই গীতটি দুই-তিনবার পাঠ কারিয়া ভাবে গদগদচিত্ত হইম্লা রামপ্রসাদকে 
ডাকাইলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার সম্মুখে উপাচ্ছিত হইলে, তান প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে 
কাঁহলেন, “রামপ্রসাদ ! তুমি আতি সাধুপুরুষ, তোমায় আর পরাজ্ঞাবতণ" হইয়া 
থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমায় মাসিক ত্রিশ টাকা বন্ত নির্‌পণ করিয়া 
দিলাম, তুমি তোমার ইচ্ছামত স্থানে থাকিয়া জুখে কালযাপন কর ।: 
এই ঘটনা হইতেই রামপ্রসাদের ভাব জীবনের পথ পরিশ্কৃত হইল । যাঁদ ধনস্বামণ 


ধনহেতু মহাকুল, পৃবপির শুদ্ধমল, 
কীর্তবাস তুল্য কঁতি" কই। 

দানশশল দয়াবস্ত, 'শিষ্ট শান্ত গুণবন্ত, 
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥ 

সেই বংশ-সমহ্দ্ভূত, ধীর সব্গুণযৃত, 
ছিল কত কত মহাশয় । 

অনাঁচর 'দিনান্তর, জন্মিলেন নামে*বর, 
দেবীঁপুত্র সরল হৃদয় ॥ 

তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, 
সদা যারে সদয়া অভয়া | 

প্রসাদ তনয় তার, কহে পদ কালিকার, 
কুপাময়ী ময়ি কুরু দয়া । 

( বিদ্যাসুম্দর ) 
* এই সকল দোঁখয়া বেশ অনুমান হয় যে, রামপ্ররাদ সেন কখনই রামদুলাল 
সেনের পূত্ত নহেন। রামদুলাল, রামপ্রসাদের পূন্ত। 


১২৮ সাধক জবনচাঁরত 


তাঁহার প্রাত গুণ-বিমুঢের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে রামপ্রসাদের পারণাম 
কি হইত? হয় ত তাঁহার জীবন কেবল দঃখ-ভার-বহনেই অ'তবাহিত হইত এবং 
তাঁহার রসভাবময়ী লেখনগ হয় ত কেবল খাতা লিখিয়া ক্ষুপ্নমনে ক্ষান্ত থাকত । 
কিন্তু গুণগ্রাহশ প্রভুর সামাজকতা ও বদান্ত-গুণে তাঁহার মন চিরাঁদনের 
মত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
রামপ্রসাদ বাট? প্রত্যাগ্গত হইয়া নিশ্চিন্তে অহরহঃ শ্যামা-গুণানূকীর্তনে আভি- 
'নাবষ্ট হইলেন এবং পণ্মুণ্ডি আসন প্রস্তুত কাঁরয়া কবালবদনা কালীর সাধনা কারতে 
লাগিলেন । 
এই সময়ে রামপ্রসাদের আয়বৃদ্ধির আরও এক'ট উপায় হইয়াছিল। যাহাদিগের 
কণর্তনাদ কোন গধতের প্রযোজন হইত, তাহারা সকলেই তাঁহার নিকট র১না করাইয়া 
লইয়া যাইত এবং কালীর ও কবির প্রণামণ স্বরুপ নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিত । 
এঁ সময়ে রামপ্রসাদের যেরূপ আয হইতে ভা গল, তাহাতে 'তাঁন অর্থাপ্রয় হইলে, 
সংসারের আবশ্যক ব্যয় মিবহ কারিয়াও, অনায়াসে বিপুল ধনসণয় করিতে পারিতেন ; 
[কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার হাতে কিছ? থাকিলে সম্মুখে 
দানোচিত পান্ন উপগ্থিত দেখিলেই, তাহাকে যথাসাধ্য দান কারতেন। 
রামপ্রসাদ কোন্‌ সময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ 
বলেন, অনুমান ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইযাছিল। এরূপ জনশ্রুতি আছে 
যে, রামপ্রসাদ অপেক্ষা তাঁহাব ম্ত্রী আধকতর সৌভাগ্যবতী ছিলেন ; কারণ, 'তিনি 
প্রায়ই স্বপ্নযোগে শ)ামা মায়ের সাক্ষাৎ লাভ কাঁরতেন | বামপ্রসাদ একস্ছলে বাঁদয়াছেন”_ 
ধন্য দারা স্বপ্ধে তারা প্রত্যাদেশ তাবে। 
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদেন তব । 
কহিবার কথা নয়, বিশেষ ফি কব ॥, 
ইহা হইতেই অনুমান হয়, তাঁহার ম্ত্রধ ভাগ্যবতগ ছিলেন । 
কুমারহট্ট গ্রাম মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের জমিদারীভুন্ত ছিল। এই গ্রাম ভাগীবথীব 
[নিকটস্থ বলিয়া মহারাঙ্গ এই স্থানে এক ধমধিকরণ ও বায়ূসেবনের জন্য একটি অট্রালিকা 
নিমাণি করাইয়াছিলেন। অবসরক্রমে তিনি এখানে আ'সয়া বিশ্রাম কাঁবতেন। 
রামপ্রসাদেব গ্‌ণরূপ প্রফুল্প-অরবিন্দ-বানগ্গত যশঃ পরিমল, প্রশংসাসমীরণসহকাবে 
চত্র্দক আমোদিত করায়, গুণগ্রাহী যশোরাশি নবদ্বীপাধপতি রাজা কৃষচন্দ্র রায় 
মহোদয়ের মানস-মধুকরকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, 
রাজা তাঁহার অসামান্য গুণের বশবতর্ হইযা মাঁসক ব্ত্ত 'নিধারণপূর্বক স্থীয় 
সভাসদ্‌গণের মধ্যে সান্নবেশিত করিবার জন্য বিস্তর চেস্টা পাইয়া/ছলেন ; কিন্তু 
রামপ্রসাদের তাদুশ 'বিষয়াকাঞ্ক্ষা না থাকায়, তিনি মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে 
পারেন নাই। মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল বলিয়া, 'তিনি 
কিছুমান অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই কিংবা দঃখতও হন নাই ; বরং তাঁহাব গুণে 
মধ হইয়া তাঁহাকে 'কাবরঞ্জন* উপাধিতে ভুঁষিত করিয়াছিলেন, এবং কবির উৎসাহ 
বধ'নের জন্য ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিম্কর ভা দান করিয়াছিলেন । 
রামপ্রসাদ রাজদত্ত উপাধিপ্রাপ্ড হইয়া [৮৯৮ গৌরব-রক্ষার জন্য, এই সময়ে 


সাধক রামপ্রসাদ ১২৭ 


ণবদ্যানুদ্দর' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা কারয়া এ গ্রন্থের 'কবিরঞ্জন' নাম প্রদান করেন । 
মহারাজ কৃষফণচন্দ্র পুনরায় কুমারহট্রে আগ্রমন করিলে, তিনি এঁ পনন্তকখান তাঁহার 
সমক্ষে পাঠ করেন |* রাজা, বিদ্যা্ন্দর শ্রবণ করিয়া কবিরঞ্জনের কবিস্বশীল্তর 
যথোচিত প্রশংসা করেন। এইরূপে রামপ্রসাদের কবিকর্তি প্রচার এবং কবিরঞ্জন 
বিদ্যাস্ম্দরের জন্ম হয় । 

কুমারহট্রে অচ্যত গোস্বামী নামে এক ব্যাস্ত বাস করিতেন। তাঁহাকে সকলে আজ? 
গৌঁসাই বালয়া ডাকিত। ই*হার দ্রুত রচনাশান্তির ক্ষমতা ছিল। আজ গোঁসাই 
রামপ্রসাদের যখনই গান শুনিতে পাইতেন, তখনই 'তাঁন পারিহাস-রসিকতার সাঁহত 
তাহার উত্তর দিয়া রামপ্রসাদকে নিরন্ভ কারবার চেষ্টা কারতেন। মহারাজ কৃষণচন্দ্র 
সেইজন্য কখনও কখনও উভয়কে একন্র কাঁরয়া সেই আমোদ দেোঁখতেন। এক দিবস 
রামপ্রসাদ গাইতেছেন-_- 


এই সংসার ধোকার টাটী ! ও ভাই আনন্দ-বাজারে লুটণ ॥ 
ওরে, ক্ষিতি জল বাহন বায়ু, শুন্যে পাঁচে পাঁরিপাটাঁ ॥ 


1বদ্যানুন্দর” কোন বঙ্গীয় কবির স্বকপোলক্পিত কাব্য নহে। বররুচণ প্রণগত 
সংস্কৃত গ্রন্থই ইহার মল । সেই গ্রন্থের আভাস গ্রহণ কাঁরয়া প্রথমে শ্রীকাবিবল্পভ 
'কালিকামঙ্গল বিদ্যান্গন্দব নাম 'দিয়া গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করেন, তৎপরে প্রাণরাম 
চক্তবতরঁ এবং তাহার পর রামপ্রসাদ ও সবশেষ ভারতন্দ্র স্ব স্ব কাবত্বে রচনা 
কারিয়াছিলেন। 
'কালিকামঙ্গল বিদ্যাস্ুন্দর' কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল দেখুন__ 
বিস্সদ্বয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ । 
কা(লকামঙ্গল গত হৈল সমাপন ॥ (১৫৮৮) 
শ্রীকীবিবল্পভ 'দ্বধিজ রচিত আছিল । 
এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ কাঁরল ॥ 
আ।ছল অনেক লগ শব্দ একে আর । 
শোধন পূর্বক পুনঃ হইল উদ্ধার ॥ 
1বদ্যাসুল্দরের এই প্রথম প্রকাশ । 
তদনন্তর কৃষ্ণরাম 'বিনতা যার বাস ॥ 
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। 
রামপ্রসাদের কৃত দেখা আর নাই ॥ 
পরেতে ভারতচন্দ্র অননদামঞ্লে । 
রাচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥ 
অন্নদানঙ্গলের শেষে ভারতচন্দ্র লিখাছেন-_ 
বেদ শৈয়া খাঁধিরসে বঙ্গ নিরাপলা । (১৬৭০) 
সেই শকে এই গ্রন্থ ভারত রাঁচলা ॥ 
অতএব ইহাতে জানা যায় যে, কালিকামঙ্গল রচনা হওয়ার ৮৬ বংসর পরে 
অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়াছে । 


গাধক--১৯ 


১৩৫, 


সাধক জীবনচারত 


প্রথমে প্রকৃতি স্থলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি । 

যেমন সরার জলে সূর্য-ছায়া, অভাবেতে স্বভাব ষোট ॥ 
গে যখন যোগ তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি । 

ওরে ধাব্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়া কিসে কাট ॥ 
রমণণ-বচনে ধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী। 

আগে, ইচ্ছান্তখে পান ক'রে, বিষের জৰালায় ছটফটা ॥ 
আনন্দে রামগ্রসাদ বলে, আদ পুরুষের আদি মেয়েটি । 

ও মা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কব মা, তুম যে পাষাণের বেট? ॥ 


রামগ্রসার্দেব গান শুনিয়া, আজ? গোঁসাই এই গানাঁটি গাইতে লাগিলেন_ 


এ সংসার সখের কুটি । 

ওরে খাই দাই আর মজা লুট ॥ 
যার যেমন মন, তেমনি ধন, মন কর রে পাঁরপাটি । 
ওহে সেন অজপজ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি ॥ 
ওরে ভাই, বন্ধু, দারা, সুতি, 'পিশড়ে পেতে দেয় দুধের বা ॥ 
তুমি ইচ্ছা খে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা গুটি ॥ 
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া কোথা যাবে মায়া কাটি । 
আমার মায়ের দোহাই দিয়ে, ধর: গে বাবার চরণ দুটি ॥ 


রামপ্রসা? গাইতেছেন-_ 


ডুব দে মন কালী ব'লে । 
হৃদি-রত্াকবের অগাধ জলে ॥ 
রখ্জাকর নয শুন্য কখন, দু*চার ডুবে ধন না পেলে । 
তুমি দম সামর্থে একডুবে যাও, কুল-কুণ্ডালনশর কুলে ॥ 
জ্ঞান-সম.দ্রের মাঝে বে মন, শল্তিবূপা মুক্তা ফলে । 
তুমি ভান্ত ক'রে কুড়িয়ে পাবে, শিবষখান্ত মতন চাইলে ॥ 
কামা!দ ছয় কুম্ভবীব আছে, আহার লোভে সদাই চলে । 
তাঁম বিবেক-হলুদ গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে ॥ 
রতন মাণিক কত শত পড়ে আছে সেই জলে । 
রামপ্রসাদ বলে বম্প দিলে, মিলবে রতন ফলে ফলে ॥ 


আজ গোসাই উত্তর গিতেছেন-_ 


ডুবিস্নে মন ঘড় ঘড় । 

দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥ 
একে তোমাব কফো নাড়ী, ডুব 'দিও না বাড়াবাড় । 
তোমার হ'লে পরে জবর-জাড়, যেতে হবে যমের বাড়শ ॥ 
আতিলোভে তাঁতি নম্ট, মিছে কষ্ট কেন করি । 
তুই ডুবিস্‌নে মন, ধর গে ভেসে, রাধাশ্যামের চরণ-তরণী ॥ 


রামপ্রসাদ গাইতেছেন,_ 


কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী । 
কালর চরণ কৈবলা-রাশ। 


লাধক রামপ্রসাদ ১৩১ 


সাধ [ত্রিশ কোটি তাঁথ” মাথের ও চরণবাসী। 
যাঁদ সন্ধ্যা জান, শাস্ মান, কাজ কি হয়ে মশান সী । 
হৃংকমলে ভাব ব'সে চত্ভূজা মুস্তকেশী। 
বামপ্রসাদ এই ঘরে বাঁস, পাবে কাশণ দিবানি।শ ॥ 
গোস্বামণর উত্তর” 
পেসাদে তোরে যেতেই হবে কাশন । 
ও: সেথায় গিয়ে দেখাঁবরে তোর মেসো আর মাস? ॥ 
ঘরে ব'সে থাকিস যাঁদ, ধরবে তোরে যক্ষা কাসি। 
এই বেলা নে তলপ বেধে, পথের সন্বল রাশ রাশি ॥ 
রামপ্রসাদ তান্ত্রিক মতাবনম্বী সাধক ছিলেন, স্তওরাং তানি উপাসনাব অঙ্গবোধে 
অশ্প পাঁরমাণে সুরা পান কারিতেন, ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিত ; কম্ত 
[তান তাহাতে ক্লুদ্ধ হইতেন না। এক দিবস 1তাঁন পথিণধ্য দিয়া যাইবার সময়, 
কয়েক ব্যন্ির মুখে এই কথা শুনিলেন যে, "ওরে মাতালটাকে পথ ছেড়ে দে।' 
রামপ্রসাদ ইহা শুনিয়াই গাইতে আরম্ভ করিলেন,-- 
ওরে স্রাপান কাঁবনে আমি, জুধা খাই জয় কালী থলে, 
মন-মাতালে মাতাল কবে, মদ-মাভালে মাতাল বলে, 
গুরুদত্ত গুড় লে, প্রবূত্ত মসলা দিয়ে, মা, 
আমার জ্ঞান-শ*ড়ীতে চুয়াষ ভাটা, পান করে মোর মন মাঙালে । 
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন কার বলে তারা মা; 
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর মেলে ॥ 
রামপ্রাদ একবার বাজা কৃষ্চন্দ্রের সাঁহত মশির্দাবাদ 'গিয়াছিলেন। তথায় তানি 
ভাগীরথখ-বক্ষে নৌকামধ্যে গাণ কারিতোছিলেন। দৈবযোগে ননাব িরাজউদ্দোলা 
নোকা কারয়া তাঁহার 'নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ভিনি রামপ্রসাদেব গান শ নতে 
পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে স্বীয় তরসীতে আনাইয়া গান কারতে আদেশ কারলেন। 
রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দি গা আরম্ভ করেন । তাহাতে নবাব 'বরন্ত হইয়া রাগার 
নৌকায় যেরূপ গান হইতোছিল, সেইরূপ গান করিতে আদেশ করিলেন । ইহা শুনিযা 
রামপ্রসাদ এমন সুন্দর শান্তগূণ গন কাঁবযাছিলেন যে, তাঁহাব করুণ স্বরে নবাবেরও 
পাষাণ হৃদয় দ্ুব হইয়াছিল । 
রামপ্রসাদ শান্তর উপাসনা করিতেন । তিন পণ্বটর তলে পঞ্মুণ্ডী আসন 
প্রস্তুত কারয়া তাহাতে বসিয়া সাধনা করিতেন। এ আসন আজিও বঙ'মান আছে। 
রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদ প্রচালত আছে, তল্মধ্যে যেগুলি অনেকে 
[বাস করেন, নিম্নে তাহার কয়েকাঁট প্রকাশ করলাম । 
রামপ্রসাদ স্বহন্তে অন্পপাক করিয়া নুমুণ্ডমালিনণ কালীকাদেবশীকে উৎসর্গ 
কাঁরবামান্ত, তান শিবারূপ ধারণ কারমা তাঁহার নিকটে আনিয়া অন্নগ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 
এক দিবস রামপ্রসাদ বেড়া ঝবাঁধতে'ছলেন ও আপন মনে শ্যামা-সঙ্গীত গান 
কারতোছলেন। বেড়াব অপর পাশ্বৰে থাকিয়া তাহার কন্যা জগনীম্বরী তাঁহাকে 
সাহায্য করিতেছিলেন । জগদশ*বরী কখন সেই স্থান হইতে চলিয়া 'গিয়া।ছলেন, 
রামপ্রসাদ "তাহা জানিতেন না; তিনি পৃবের ন্যায় বেড়া বাঁধতেছিলো । জগদী*দরণ 


১৩২ সাধক জীবনচিত 


ফিরিয়া আসিয়া বেড়া বাঁধা অনেক হইয়াছে দেখিয়া, কে দাঁড় ফিরাইয়া দিতেছিল, 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামপ্রসাদ বলিলেন, 'কেন মা! তুঁমই ত দাঁড় ফিরাইয়া 
দিতেছিলে ? পিতার কথা শুনিয়া জগদণ*বরী বলিলেন, 'না, আমি বাঁড় গিয়াছিলাম। 
তখন রামপ্রসাদ বুঝিলেন যে, স্বয়ং দেবী তাঁহার কন্যারূপে দাঁড় ফিরাইয়া 
দিতোছলেন । 

এক দিবস রামপ্রসাদ গঙ্গাম্নান কাঁরয়া বাটীতে আসিয়া শুনিলেন যে, একজন 
স্্ঁলোক বহ?দুর হইতে তাঁহার গান শুনতে আলিয়াছেন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে বাঁসয়া 
আছেন। রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিলেন, তথায় 'তাঁন নাই, কেবল দুইটি 
বালিকা খেলা করিতেছে । রামপ্রসাদ উহাদিগকে স্ব্লোকটির কথা জিজ্ঞাসা কাঁরলে, 
তাহারা বলিল, “হাঁ, একটি মেয়েমানুষ আসিয়াছিল, সে তোমায় কাশগতে গিয়া গান 
শঃনাইতে বািয়া গিয়াছে, রামপ্রসাদ বুঝিতে পারলেন যে, কাশশ হইতে স্বয়ং 
অন্নপূর্ণা তাহার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্র বস্ব্রে মাতাকে 
সঙ্গে লইয়া “মন চলরে বারাণসী” ইত্যাদি গান করতে কাঁরতে কাশন-যান্রা করিলেন। 
তিনি ন্লিবেণীর নিকটস্ছ কোন গ্রামে সে রান্নি অবস্থান কাঁরলেন। সেই রান্তিতে 
অন্নপূ্ণ! তাঁহাকে স্বপ্নে এই জানাইলেন যে, রামপ্রসাদ ! তোমায় আর এখানে আসতে 
হইবে না, তুমি এ চ্ছানে থাকিয়াই আমায় গান শুনাও ।” রামপ্রসাদ তাহাই কারলেন। 

কালী-কীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যান্ুদ্দর এই [িনখানি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ 
প্রণয়ণ করেন। এ তিনখানি পুন্তকের মধ্যে কালী-কীর্তনই সবোঁংকৃষ্ট। কালণ- 
কীর্তন পাঠ করিলে ভাবজ্ঞজনের মনে যার-পর-নাই ভান্তরসের সন্ার হয়। 

প্রচীন লোকেরা বলেন, শ্যামাপ্রতিমার বিসজনের দিনে রামপ্রসাদ আপন পাঁরজন 
ও বন্ধ্বান্ধবকে ডাকাইয়া, "আজ মায়ের বিদজনের সাঁহত আমারও বিসম্ন হইবে, 
এই কথা বলিয়া নূতন কয়েকটি কালী-গুণগান রচনা কাঁরয়া গান কাঁরতে কাঁরতে 
প্রাতমার পণ্চাং পশ্চাৎ গ্রমন কারতে লাগিলেন। তান গঙ্গাতীরে গমন করিয়া, জলে 
নামিয়া “দক্ষিণা হয়েছে" গানের এই কথাটি বাঁলিবামা তাঁহার ব্র্গরন্্র ভেদ হইয়া 
জশীবনান্ত হইয়া যায়। 

কত বংসর বন্নসের মমযে যে রামগ্রসাদের জাবনান্ত হয়, তাহা ঠিক জাননিবার উপায় 
নাই, তবে অনুমান দ্বাবা স্থির করা যাইতে পারে যে, তানি ৬০।৬৫ বৎসর বয়সের কমে 
দেহত্যাগ করেন নাই। 


-08- 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 


জপ চি চি জর শর শপ অর ০০ ০  : জজ সি জ্ভ ০টি পম হে বা পর স্ব অন জু রি ০ মগজ সি স্মি। সে স্ট্য চস্ট্রনস্উিসটিএটি 


হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ ( বর্তমান নাম আরামবাগ ) মহকুমায় কামারপুকুর 
গ্রামে ১২৪১ সালের ১০ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতার 
স্নেহ ও যতে রামকৃষ্ণ সকল বাধাবিঘ্ আতক্রম করিয়া অস্টম মাসে পদার্পণ করিলে, 
স্নেহময়শ জননন অন্নপ্রাশন দিয়া আদর করিয়া, পুত্রের নাম গদাধর রাখেন। কিন্তু এ 
নাম পাঁরবারস্থ অন্যান্য ব্যান্তাদগের মনোনদত না হওয়ায়, উ“হারা এ নামের পারবর্তে 
রামকৃষ্ণ নাম রাখিয়া দেন। পণ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইলে রামকৃষ্ণের হাতে-খাড় হয় ও 
বিদ্যাভ্যাসের জন্য তাঁহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভার্ত' করিয়া দেওয়া হয়। লেখাপড়ায় 
রামকুষের তাদশ যত্র ছিল না; তান পাঠে অবহেলা করিয়া আঁধকাংশ সময়ই খেলা 
কাঁরয়া বেড়াইতেন। গ্রান-বাজনায় ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল । গ্রামের মধ্যে বা 
গ্রামের বাহিরে যাত্রা, পাঁচালী, হাফ আখড়াই, কাব বা অন্য কোনোরূপ সঙ্গীত-চচা 
হইলে, বালক রামকৃষ্ণ তথায় গিয়া মনঃসংযোগের সাঁহত তাহা শ্রবণ করিতেন । ইস্হার 
কোন বাল্যসহচর ই*হাকে বলিয়াছিল, “ভাই! তোমার গলা বড় মিষ্টি, তুমি যাঁদ 
একটা গান বল, শুনি ।” সেইদিন হইতে রামকৃষ্ণ ?নজে সঙ্গীত-সাধনা কাঁরতে অভ্যাস 
করেন এবং কাহারও সাহায্য না লইয়া সঙ্গীত-বিদ্যায় স্তনিপুণ হইয়া উঠেন। 

রামকৃষ্ণের পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় । চট্টোপাধ্যায় মহাশম দশকমাম্বিত 
বাহ্মণ-পশ্ডিত এবং যজনযাজন করিয়া অতি কায়ক্লেশে সংসারযান্ত্রা নিবাহ করিতেন । 
ই'হার তিন পুত্র ও দই কন্যা । জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামকুষণ | 
রামকুমার সাংসারিক কষ্ট লাঘব কারবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুর নামক 
স্থানে একটী চতুষ্পাঠী ম্থাপন করেন এবং বিদায়-আদায় প্রাপ্তর জন্য ছাতুবাবব দলে 
নাম লিখাইয়া রাখেন। 

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে থাকিয়া, রামকৃষ্ণের লেখাপড়ার সুবিধা হইল না দেখিয়া, রামকুমার 
শাম্্াভ্যাসের জন্য ইহাকে আপন চতুষ্পাঠীতে আনয়ন করেন । এঁ সময়ে ই'হার বয়স 
চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। এখানে আসয়াও লেখাপড়ার প্রতি ই'হার অনুরাগ জন্মে 
নাই । আতি সামান্য রকম যাহা শিখিয়াছলেন, তাহা নিজের চেষ্টায় নহে, দাদামহাশয়ের 
ভয়ে। যাঁদও ই'হার বিদ্যাভ্যাসে তাদ্‌শ আম্ছা ছল না, কিন্তু মেধাশাস্ত ও প্রত্যুৎপন্ন- 
মৃতিত্ব ইহার যথেন্ট ছিল। কথকদিগের মুখে কথকতা শুনিয়া রামারণ, মহাভারত ও 
অনান্য শাস্ত্রাদিতে সুপশ্ডিত হইয়াছিলেন। ইস্হার উপদেশগুলিই তাহার জাজল্য 
প্রমাণ। 

পরমহংসদেবের বয়স যখন ১৮ বংসর, সেই সময়ে রামকুমার কলিকাতায় প্রায় তিন 
ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর নামক ম্ানের কালীবাড়ীতে পুজক-ব্রাঙ্গণরূপে নিয্যস্ত হন। 
মারবার-বংশীয়া রাণন রাসমণি ১২৫৯ সালে এ চ্ছানে ভাগীরথী-তরোপরি এক মনোহর 
উদ্যান-মধ্যে মহাশান্ত কালী প্রাতমা স্থাপন করেন ও বহ; ব্যয়ে মন্দিরাদি নিমাণ করাইয়া 
দেন। রামকুমার রাসমাণ-প্রাতিষ্টিত্ কালীদেবীর প্্‌জায় ব্রতী হইলে, ঝামাপকুরম্থ 


১৩৪ সাধক জশবনচারত 


টোল উঠাইয়া দিয়া কনিষ্ঠ সহোদব রামকৃষণকে লইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এ 
সময়ে হগলী জেলাব অন্তর্মত জয়রামবাটী-নিবাসণ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধায়ের 
জ্যেন্তা কন্যা শ্রীমতী সারদানুম্দরী দেবীর সাঁহত রামকুষণের পাঁরণয় কাষ" সম্পন্ন হয় । 
রামকুমার দক্ষিণে্বরে প্রায় দুই-তিন বংসর কাল মায়ের পূঞ্গার্চনাদি করিয়া মানবলীলা 
সম্বরণ করেন। রাণণ রামরণি ও তাঁঠার জামাতা মথুরবাবু রামকুমারকে পুত্রের ন্যায় 
স্নেহ করিতেন । তাঁহার দৃত্যুতে মথুরবাবু আঁতিশয় দুঃাখত হইয়া তাঁহার পাঁরবারবর্গের 
ভরণপোষণের জন্য রামকৃষ্ণতক এ পদে অভিষিস্ত করেন। মহাশান্তন্ন পজা সম্বন্ধে 
রামকৃষের কিছ,ই জানা ছিল দা; ম্ুঙরাং 'তাণ শাস্তীয় মক্ত্রাদ অভ্যাস করিয়া 
নবোৎসাহে ও অকপট শক্তিতে মায়ের পূজা করিতে থাকেন । 

যৌবনকাল অতি ভশষণকাল । এ সময় জীবমান্রেরই কামক্লোধাদি রিপসকল তুবল 
হইয়া থাকে । রামকৃষের হৃদয়রাগ্গ্যে যে সময়ে রিপৃগণ রাজত্ব কারতে আসত, সেই 
সময়ে ইশি কৃপাণহস্তা, লোলজিহুবা, মুণ্ডমালা-বিভুষিতা, কত্নালবদনা কালণীর শরণ লইতেন 
এবং রামপ্রসাদ, কনলাকান্ত বা অপরাপর সাধকাদগের রচিত শ্যামা-বিষয়ক গ্রান গাইয়া 
িপুগণকে দমন করিতেন । কয়েক বংসর কাল এইরূপ ভাবে আতবাহিত করিবার পর 
ই*হার যোগাঁশক্ষা কারবার ইচ্ছা জন্মে। নিজন স্থান ব্যতীত যোগাভ্যাসের লবিধা হয় 
না বলিয়া, হনি উন্ত কালীনান্দির সংলগ্ন স্ুবৃহৎ উদ্যানের উত্তর পা্বে একট ক্ষুদ্র কুটীর 
মধ্যে আপন বাসম্থান শিপিষ্টি করেন এবং উহার সন্নিকটে বহু শাখাপ্রশাখাবিশিন্ট অতি 
পুরাতন পঞ্চবটী বৃক্ষের তলদেশে আসন প্রস্তুত কারয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। 
যোগ-সাধনার পূর্বে ইনি এক দন সাধকের* নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন ॥ সন্ন্যাসধম 
গ্রহণের পর ইনি কামিন+-কাণ্চন ত্যাগ ও আপনার অহঙ্কাব নাশ করিবার জন্য অশেষবিধ 
চেচ্টা করেন। কেহ কেহ বলেন, রামকৃষ্ণ এক হস্তে টাকা এবং অপর হস্তে মত্তিকা লইয়া 
ভাগীরথী তীরে ব।সয়া, এই বলিয়া উভযের তুলনা কারতেন যে টাকা! তুমি রূপার 
চাকৃতি'বশেষ ও জড়পদাথ” তোমার দ্বারা ঘরবাড়া, গাড়ণঙ্জড় প্রভৃতি পাওয়া যায় ; 
[কন্তু সাঁচ্দানন্দ পাওয়া যায় না।, আর মাটিকে সম্বোধন কারয়া বলিতেন, "মাটি 
তুমিও জড়পদার্থ , তোমা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া বিরুয়ের দ্বারা ঘরবাড়া, 
গাড়ীজুড় প্রভৃতি কারিতে পারা যায়; তাহা হইলে টাকা! তোমাতে আর মাটীতে 
তফাৎ কি? তোমার দ্বারা সচ্চিদানন্দ পাওয়া যায় না, আন মাটাঁর দ্বারাও সাঁচ্ছদানম্দ 
পাওয়া যা না, অতএব তুমি আর মাটশী একই পদার্থ । যাঁদ ভোমরা একই পণাথ" 
হইলে, তবে তোমাদের যত» করিয়া তুলিয়া রাখি কেন? এইরূপ বিচার কারিয়া 
তিনি টাকার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছলেন । 

কা'মনী সম্বন্ধেও এইরুপ বিভাগ করিয়া ইনি কাম পিপুকে জয় করিয়াছিলেন । 
স্তীলোক দেখিয়া--বিশেষ সুন্দরী স্তর জন্য লোকে উন্মত্ত হয় কেন? স্ত্রীলোক কি 
[কি উপাদানে গঠিত 2 কতকগুলি অস্ছি, পঞ্জন, রন্ত ও মাংস ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
এ সকলের উপর 'বাবধ বর্ণের চর্মের আবরণ দেওয়া মান্ত। মন! তুমি কি এ 
কামিনীর প্রতি আসন্ত হইতে চাও অনেকে সুম্দরীদিগের মুখ-চুদ্বন করিয়া আপনাকে 


কেহ কেহ বলেন, তোতাপু'র নামক একজন সাধুর নিকট সন্্যাসধম* গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


শ্রীরামকৃফ পরমহংস ১৩৫ 


কুত-কৃতার্থ মনে করে; কিল্তু এ মুখ কি, তাহা একবার এই মাংস ও চমশবহগন 
নরমুণ্ডের প্রতি লক্ষ্য কর দেখি, ইহাতে তোমার ওরূপ প্রবূত্ত হয় কি নাঃ 
স্লীলোকের ভ্তনদ্বয় মাংসাঁপস্ড বই আর কিছই নহে । একস্থানে কতকটা মাংস রাখিয়া 
তাহাতে হস্তাপ"ণ কর দেখি, তূমি কেমন তাহাতে সুখানূভব কর ? জননোম্দুয় সম্বন্ধেও 
এরুপ, উহা ক্লেদ ও মৃঘে পরিপূর্ণ । লোকে মল-মুত্র দেখিলে কতই ঘণা করিয়া 
থাকে; কিন্তু তাহাদের বহির্গমনের পথের জনা লালায়িত। সে পথ স্পশ করিতে 
ঘঃণার পাঁরবর্তে আগ্রহ প্রকাশ কারয়া থাকে । লোকে তখন একবারও মল-মত্রের কথা 
ভাবিয়া দেখে না। মণ! তুমি কখনই ঘণিত পদাথে' লোভ কারও না। 

রামকৃষের সেই সময়ের অবস্থা দেখিয়া রাসমণির জামাতা মথুরবাবু ইহাকে 
কয়েকবার পরাক্ষা কাঁরয়াছিলেন। তানি কয়েকাঁট নবযৌবনসম্পনা, স্থরূপা বারাঙ্গনা 
আপনার বাগান-বাটীতে আনাইয়া যাহাতে রামকৃষেের চিত্ত-চাণ্চল্য ঘটে সেইমত কাধ" 
কারতে বলিয়া রামকৃষকে তথায় আনয়ন করেন ; কিন্তু রামকৃষের মন কিছুতেই 
[বিচলিত হয় নাই। লোকলজ্জাব ভয়ে রামকুষ্ণ এই কাষে প্রবত্ত হইতেছেন না-- 
গোপনে কার্য করিতে বোধহয় ইঞ্ছা আছে, এইরূপ ভাবিয়া মথুরবাবু ই*হাকে লইয়া 
তীর্খদশ“নে বাহর্গত হন । মথুরবাবু কাশী, গয়া বৃন্দাবন প্রীতি কয়েকটি তীর্থস্থান 
বেড়াইয়া যখন দেখিলেন, বামকৃষ্ণের সঙ্কঙ্প আতি দ,ঢ তখন কলিকাতায ফি!রযা আসেন । 

এই সময়ে রামকৃষ্ণ কয়েকজন শিষ্য প্রাপ্ত হন। শিষ্যগণ তাঁহার মুখে নানাবিধ 
ধমোঁপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসারের ভীষণ জ্বালা সকল ভুলিয়া অপার আনন্দ অনুভব 
করেন। রামকৃষ্ণ রীতিমত পাঠ্যাভ্যান করেন নাই, তন্ন তল্ল কাঁরয়া শাস্তালোচনা 
করেন নাই, ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে ইনি একেবারে অজ্ঞ ছিলেন; কিন্তু ই'হার উপদেশ 
[যানই শুনিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন; ইহার এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল 
বাঁলগ়াই, লোকে ই'হাকে ভান্তর চক্ষে দেখয়াছল । ইহার অমততুল/; ৬পদেশাবলী 
ক্রমে যতই প্রচার হইতে লাগিল, ততই শিষ্যসংখ্যাও বাঁধত হইতে গাগিল। নব 
ব্াঙ্ষধম" প্রনততক কেশবন্দ্র সেনও ইহার উপদেশাবলী পরম সাদরে গ্রহণ কারয়া 
গয়াছেন। নাট্য-বিনোদ 'গিরণচদ্দ্রু ঘোবের পূর্বচরিত্রের বিষয় বোধহম অনেকেই 
অবগত আছেন । 'তাঁনি সংসারে পাপ বাঁণিয়া একা ছু আছে' তাহা বিশ্বাস কারতেন 
না; এখন সেই 'গারশবাবুূকে দেখিলে আন্মর্য হইতে হম । এরূপ ক পাপী যে 
তাঁহার উপদেশে উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায না। 

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ রাঁববার ৫২ বংসর বয়সে ভন্তকুল্চুড়ামণি রামকুষ। 
পরমহংসের আত্মা ন*বরদেহ পরিত্যাগ কাঁরয়া কৈবল্যধামে গমন করে । ম.ত্যুর কয়েক 
মাস পূর্বে ই'হার গলনালির মধ্যে একাঁট স্ফোটক উচ্গত হয় । এ স্ফোটক ক্রমে বাঁধ 
হইতে থাকায় বিষম যন্ত্রণা অনুভব করেন ; কিন্তু সে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র নিজমুখে 
ব্যক্ত করিতেন না। তরল বস্তু ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যই তান আহার করিতে পারিতেন 
না; ক্রমে এর্‌প হইয়া উঠিল যে তরল বস্তুও গলাধঃকরণ করা দহ্কর হইতে লাগিল। 
আহার করিতে ন: পারায় শরীর ব্লমে জীর্ণ-শনর্ণ হইয়া আসতে লাগিল । শিষ্য- 
মস্ডলগ গ:রুর এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসার জন্য ই*হাকে বাগনাজারে 
আনয়ন করেন ও পরে সেখান হইতে বলরাম বাবুর বাটী ও তথা হইতে কাশীপুরের 
একাঁট মুরম্য উদ্যান-বাটীতে স্ছানাস্তীরত করেন। এই স্থানেই ইহার জীবনাস্ক হয়। 


১৩৬ সাধক জীবনচারত 


[ি*ববিদ্যালয়ের কাঁতিপয় যুবক পরমহংসের নিকট জ্ঞান ও শাঁন্তলাভের জন্য 
প্রায়ই যাতায়াত কাঁরতেন। পরমহংসদেবও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভাল বামসিতেন। 
যুবকধূন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলপ শ্রবণ কা'রয়া সংসার-লুখে 
গলাঞ্জলি দিয়া সন্নযাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার দেহত্যাগ্গের পর, প্রায় ১০১২ বংসর 
ব্যাপিয়া সেই সাধৃগণ সাধন ভজন ও দেশপযটনে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহারা 
পরমহংসদেবের 'য়াশিষ্য স্বামণ বিবেকানন্দ দ্বারা রশীতিমত সংঘবদ্ধ হইতে জনসমাজে 
ধমর্্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এ সন্যাসী-সম্ঘের নাম “রামকৃষ্ণ মশন" । রামকৃষ। 
মিশন ভারতবে'র তিনটি "মঠ" স্থাপনা ক।রয়াছেন। একটি বেলহড়ে, একাট 
মায়াবততে ও একাট মান্দ্রাজে ৷ 

কালকাতার 'নিকটবতর্ ভাগণরথনর পশ্চমকুলে হাবড়া জেলার অন্তর্গত বেল 
নামে একটা গ্রাম আছে । সেই গ্রামে, জাহ্ুব-তটের উপরেই, স্বামণ বিবেকানন্দ সন 
১৩০৪ সালে একট মঠ স্থাপন করেন ॥ এ মঠে শ্ররীরামকৃষ পরমহংসদেবের অচ্মি, 
পাদুকা, হচ্ভাক্ষর প্রভাতি নানাবিধ স্মতি-চিহন আত যত্বে ও ভান্তসহকারে রাঁক্ষত আছে। 
প্রতি বংসর !শবরান্ির পর, পরমহংসদেবের জন্মাতিথ উপলক্ষে, উত্ত বেলুড় মে 
মহোৎসব হইয়া থাকে । 

এঁ মঠে নিয়মানুসারে প্রতাহ পৃজা-পাঠাদি হইয়া থাকে। ক'তিপয় ছাত্র এবং 
্র্ছচারী মঠে বাস করিয়া বরহ্ষত্য-পালন, চারন্্র গঠন এবং বিদ্যাভ্যাস করেন ; ইহাদিগকে 
এঁ সকল কার্ষে যথেন্ট সাহায্য করা হয়। দেশ-দেশান্তর হইতে মধ্যে মধ্যে সাধু- 
সন্ব্যাস্গণ আসিয়া তথায় দু-দশ দিনের জন্য আশ্রয়গ্রহণ করেন। সকল সম্প্রদায়েই 
আগন্তুক ধম“-জিজ্ঞান্জদিগের প্রশ্ন, যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয়। 

কুমাধূন জেলার অস্তগ্ত মায়াবতনী নামক স্থানে 'মায়াবত* অচৈতাশ্রম” মঠ স্থাপিত 
আছে । বেলুড় মঠানুষান্ন সকল ব।যই এই চ্ছানে হইয়া থাকে এবং তথায় যাহাতে 
বাঙ্গালিগণ যাইয়া উপনিবেশ কারিতে পারেন, তাহার চেস্টা করা হয়। 

মান্দ্রাজ মঠ- মান্দ্রাজ সহরে সমদ্রতীরে কাসল্‌ কার্ণন (0:95019 1০7790 নামক 
সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদে অবস্থিত । এ স্থানেও বেলুড় মঠের প্রণালী অনুযায়শী সমস্ত কাধ 
হইয়া থাকে । 


পরমহংসদেবের কয়েকটি উপদশ 


এক ডুবে রত্ব না পাইলে রত্বাকরকে রত্রহঈন মনে করিও না ; ধৈয'ধারণপ্‌ব্ক সাধনায় 
প্রবৃত্ত থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপরে অবতীণ হইবেই হইবে। 

এক ব্যান্ত পুষ্কারণ খনল কাঁরতে গিয়া দুই হাত মাটি কাটিয়াছে, এমন সময়ে 
অপর এক ব্যাস্ত আসিয়া বলিল, ভাই তুমি বৃথা পারশ্রম কারতেছ কেন? ইহার 'নয়ে 
জল পাইবে না--কেবলই বাল বাহির হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সে হ্ছান ত্যাগ করিয়া 
অপর এক স্থানে মাটি কাটিতে লাগিল। তথায় আর এক ব্যন্ত আসিয়া বলিল, 
ভাই এখানে পূর্বে পুকুর ছিল, বৃথা কম্ট ক।রতেছ কেন? কি।9ৎ দক্ষিণদিকে 
অগ্রসর হইয়া কাটিলে স্ম্দর জল বাহির হওয়া সম্ভব, সে তৎক্ষণাং তাহাই করিল। 
তথায় অপর একজন আসিয়া আবার তাহাকে নিষেধ কারল। এইরূপে সে যত হ্ছান 
মনোনীত করিয়াছিল একে একে সে সকল স্থানই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার 


শ্লীরামকুফণ পরমহংস ১৩৭ 


পুকুর কাটা আর হইল না। ধর্*পথেও অনেকে এইর্‌পে নানা বিদ্লে পাড়য়া সব-স্থ 
হারাইয়াছেন। আজ যাহা বিশবাস করিলেন ; বিপদে, পরীক্ষায় পাড়িয়া কলা তাহা 
ত্যাগ কারলেন এবং অবশেষে হয় একেবারে নান্তিক হইয়া পাঁড়লেন, নতুবা চ্ছিগাসম্ধান্ত 
করিলেন, এ জবনে ধম“লাভ অসম্ভব ৷ 

এক ব্যান্ত সমন্ত দিবস ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন কারয়া অবশেষে দেখিল যে, একবিন্দু 
জলও ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই, দূরে কতকগ্ীল গত ছিপ, তাহা দ্বারা সমংদয় জল 
বাহির হইয়া গিয়াছে । সেইরূপ যান বিষয় আকাঙ্ক্ষা, পার্থিব মান-সম্ভ্রন, সুখ- 
স্বচ্ছম্দতার প্রত আসন্তি রাখয়া উপাসনা কাঁরতেছেন, আঙ্গবন উপাসনা করিয়া 
অবশেষে 'তিঁনও দেখতে পাইবেন যে, এ সকল আসীন্তরূপ !ছদু দিয়া তাঁহার সমুদয় 
উপাসনা বাহর হইয়া গিয়াছে ; তিনি যে মানুষ, সেই মানুষই পাঁড়য়া আছেন-_ 
একাবন্দুও উন্নাত কাঁরতে পারেন নাই। 

এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লাীলামর হরি নানাভাবে এখানে সর্বদা লীলা 
প্রকাশ কারতেছেন। মাতা যেমন সন্তানের হস্তে লাল চুষি 'দয়া ভুলাইয়া রাখেন, ঈশ্বর 
সেইরূপ নানা পদার্থ দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। সম্তন চুষি ফেলিয়া 
দয়া মা বলিয়া চীৎকার কারলে, মাতা তৎক্ষণাৎ যেমন তাহার নিকট উপাস্থত হন, 
আমরাও যাঁদ পা।্থব মমতাবিহণন হইয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈ*বরের জন্য ক্ুদ্দন করিতে 
পারি, তবে তিনিও তংক্ষণাৎ আমাদের নিকটে উপস্থিত হন। 

প্রশ্ন হইল, গেরুয়াবসন পরিধানের আবশ্যকতা ক? বাঁললেন, গেরুয়া-বসনের 
সহিত পাবিন্র ভাবের সম্ব্ধ আছে। যেমন চাঁটজতা ও 'ছিদ্রবসন পারধানপূবক 
রান্তায় বেড়াইলে সহজে মনে দরনভাবেব উদয় হয় এবং পেশ্টুলেন ও বুটজ.তা পায়ে 
দিলে সহজে মনে অহঙ্কারের উদয় হয় ; সেইরূপ গ্েরুয়া-বসন পাঁরধান করিলে সহজে 
মনে সাধনার উপযোগী ভাব উপাচ্ছত হয়। 

তর্ক কারও না। তুম তোমার মতের উপর যেমন নিভ'র কর, অপরকে তাহার 
মতের উপব সেইরূপ নির্ভর কাঁরতে দাও £ বৃথা তর্কে কিছ? ফল হইবে না-_ঈ*বরের 
কৃপা হইলে সকলেই আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিবে । 

অপরকে বধ কাঁরতে হইলে বিবিধ অস্ত্রেব আবশ্যক হয় ; !কন্তু আত্মহত্যা সামান্য 
একটি নরুণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে । লোক শিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্তরপাঠ 
আবশ্যক হয় বটে ; কিন্তু আপনার ধর্মলাভ সামান্য জ্ঞান হ্কারা হইতে পারে । 

নষ্টা স্ন্রশলোক, মাতাপিতা প্রভৃতি সমুদয় পরিজন মধ্যে বাস করিয়া এবং নানাবিধ 
গহকার্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন যেমন উপপাতির প্রাতি আবৃষ্ট থাকে ; 
হে সংসারী মানব! তুমিও সেইরূপ মাআপতা প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া সমুদয় কাষে 
ব্ন্ত থাক ; কিন্তু তোমার মনকে সেই শ্রীহারির প্রাতি আকৃষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিও । 

ধনগীদগের গুহে দাসীগণ প্রভুর সম্তানসন্তরতিদিগকে মাতার ন্যাযন লালনপালন 
কাঁরয়া থাকে £ কিন্তু মনে মনে তাহারা নিশ্চয় জানে যে, এঁ সম্তানসন্তাতদিগের উপরে 
তাহাদের কোন আঁধকার নাই। হে মানব! তুমিও তোমার সস্থানসন্তা তাঁদগকে 
যত্বের সাঁহত পালন কারও, কিন্তু মনে নিশ্যয় ধারণা করিতে চেষ্টা করিও যে, এ 
সকল কিছুই তোমার নহে । 

মই; বাঁশ, 'সিশড়, দড়ি প্রভৃতি নানা উপায় দ্বারা যেমন অদ্রালিকার ছাদে উঠা যায়, 


১৩৮ সাধক জখীবনচারত 


সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবারও নানাবিধ উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক 
একটি উপায় দেখাইয়া দিতেছে । 

প্রশ্ন হইল, সংসার ও ঈশ্বর উভয় কার্য একন্ে কিরূপে সম্ভবে 2 বাঁলিলেন, একটি 
স্ঘলোক এক হজ্জে ঢে'কশতে চিড়া দিতেছে, অপর হন্যে সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া 
দুগ্ধপান করাইতেছে। মূখে হয় ত পথের কোন লোকের সঙ্গে চিষ্ডার হিসাব 
কারতেছে। এইরুপে সে অনেক কাজ করিতে,ছ বটে ; কিন্তু তাহার মনে মনে দ:ষ্টি 
যেন হস্তে ঢে'কীটি পাঁড়য়া না যায়। সংসারে থাকিয়া সকপ কার্য কর ; কিন্তু দুষ্ট 
নাখিও, যেন তাঁহার পথ হইতে দুরে না পাড়িয়া যাও। 

স্প্রীং-এর গদীর উপরে বসিলেই কুণ্টিত হয় এবং উঠিলেই আবার সে স্বাভাবিক 
অবস্থায় পরিণত হয় । সংসারী মানবের মনেও সেইরূপ ধর্মকথা যখন শুনে, তখন 
ধর্মভাব প্রবল হয় ; কিন্তু সংসারে প্রবেশ কারলে মনের আর সে ভাব'থাকে না। 

সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান কারবার যোগা নহে । সকল 
স্যানে ঈশ্বর বতমান আছেন সত্য ; কিম্তু সকল স্থানে সমান ফল পাওয়া যায় না। 

ব্যাঘ্রের মধো ঈশ্বর আছেন সঙ; কিন্তু ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। 
কু-লোকের মধ্যে ঈশ্বর আছেন সত্য ; কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নহে। 

হাড়াগিলা মাত উর্ধে ডীঁড়য়া বেড়ায় কিন্তু তাহার মন যেমন '্মশান, ভাগাড় 
প্রর্তাতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সেইরূপ নান্তিক জ্ঞানীও আতি উচ্চ উচ্চ 
শাস্ত্রসকল অধায়ন করেন, কিন্তু তাঁহার মন অসাব পুথিবঁর ধনমানাদির প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়া থাকে। 

অশ্পবয়স্ক বালককে যেমন রমণ-ম্ুখ বুঝান অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়াসন্ত, মায়ামুগ্ধ 
সংসারী মান্বকে ধমের স্বগীশি সুখ বুঝান অসম্ভব । 

সকল পম্টকের এথেল এক তণ্ডুল-চুর্ণে নিমিতি ; কিম্তু পুবপ্রভেদে 'পিমন্টক 
ভাল মন্দ হইয়া থাকে। সকল মনষ্য এক আধারে নিরতি বটে; কিন্তু আত্মার 
পশিন্রতা অনহসাবে মানুষ ভাল মন্দ রূপে পারিগংণত হয় । 

জল ও দুগ্ধ একত্র রাখিলে উত্য় মীশ্রত হইযা যায়, দুগ্ধের ভিন্নতা আর থাকে 
না। ধর্মীপপাস্ত নবীন সাধক, সংসাবে সকল প্রকার লোকের সহিত মিশিলে আপনাব 
ধর্মভাব হারাইয়া ফেলে, তাহার পূবেরি 'বিবাস, উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়, সে কিছুই 
জানিতে পারে না। ৃ 

জল ও দগ্ধ, মিশ্রিত হইযা যায় বটে, কিম্তু দুগ্ধকে মাখনে পারিণত কারতে 
পারলে, আর জলের সহিত 'মীশ্রত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সাচ্ছদানন্দ হরিকে 
একবার হ্দয়দম করতে পারিলে, শঙসহস্্র বদ্ধ জীবের মধো বাস করলেও, আর 
তাহার বি*বাস ক্ষীণ হইবে শা। 


স্্505 ৯ 


ভ্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 


১৮৪৭ শ্রীষ্টাব্দের ঝুলন প্ণণমার দিনে নদঁষা জেলার অন্তর্গত উন্তংপুর নামক ক্ষদ্্ 
গ্রামে ভন্তবীর বিদ্যাকৃষ্ণ গোস্বামশ মাতুলালয়ে জ'মগ্রহণ করেন। ই*হার পত্রালয় 
শা।ন্তপ;র ; হীন ঠাকুর আনন্পঠকশোর গোগ্বামশর ওরসঞজাত সম্তান এবং তাঁহার ভ্রাতা 
গোপীনাথ গোস্বামীর দত্তক-পুত্র ছিলেন । ইনি বাল্াকালে গ্রামা বিদ্যালয়ে পাঠাভাস 
কাঁরম্না, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেঙ্গে আসিয়া ভর্তি হন। এ কলেজে নিয়মিতর্‌প 
পাঠাভ্যাস করিয়া- কাব্যশ্রেণী পর্যন্ত উন্নত হন। কাবা পরণক্ষায় উত্তীণণ হইলে, 
উপাঁধপ্রাপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তান উপাধিত্ন প্রয়াসী ছিলেন না। এ সময়ে 
ইখ্হান কোন বন্ধু ডাক্তার অভাবে রোগের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ায়, ইনি মনের 
আবেগে সংকৃত কলেজ পবিতাগ কাঁরয়া মেডিকেল কলেজে আসিয়া প্রবেশ করেন। 

বাল্যকাল হইতেই ই'ন অতিশয় ধার্মক ছিলেন। যে কোন স্থানে হউক না কেন, 
ধর্মসংকান্ত কোনরূপ চচ হইলেই ইনি তথায় গমন কাঁরতেন। এখনকার ন্যায় পূর্বে 
বরাক্ষধর্মকে কেহ নিন্দা করিত না; কারণ পূ্‌বে রাঙ্গগণ সাধকসম্প্রদাযমান্তর ছিলেন। 
1ননাকার রক্ষেত্র উপাসনাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রাঙ্গা রামমোহন রায় এই 
সাধকসম্প্রদায়ের প্রাতিষ্ঠাতা ও শ্রীনৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষণকতাঁ। এই 
সম্প্রণাষের সমাজ-মান্দরের নাম “আদি বাঙ্ষপমাজ | আদি ল্রাঙ্মসমাজে বেদ ও 
উপাঁনষদাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনতে অনেকেই গমন করিতেন । গোঁসাইজাও ত্রাঙ্গধমের 
আস্বাদন গ্রহণ কারবার জন্য িয়!মতরুপে তথায় গমন কারতেন।॥ ব্ধমে মেডিকেল 
কলেজের পাঠ সাঙ্গ কারয়া ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন । বিনা ভিজিটে 
দীশদহঃখীদিগকে চিকিৎসা করাই ই'হার মহখ্য ডদ্দেশা । 

যে সময়ে ইনি ঢাকায় 'ছলেন, সেই সময় মহাত্মা কেশবন্দ্র সেন বিলাত হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া ব্রাঙ্গবরের স্বতল্ত আকার দিয়া প্রা্থসমাজ গ।ঠত করিতে আরম্ভ 
কাঁরয়াছেন । ব্রাঙ্গমাত্রেরই যাহাতে পরস্পর পরস্পরের সাঁহত সৌহাদ্দ জন্মে, তাহার 
জন্য তিনি ভারত-আশ্রম হ্থাঁপিত করেন । এই আশ্রমে 'ভন্ন ভিন্ন রাহ্মপারিবানেরা 
একান্নবতর হিন্দু পাঁরবারের ন্যায় বাস কাঁরতেন । যে স্থানে এখন সি'ট কলেক্জ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, এ স্থানের পূর্বের অদ্রালিকান্ন তখন ভারত-আশ্রম ছিল । কেশবচন্দ্র নতন 
আকারে র্রাঙ্গধর্মের সষ্টি করিতেছেন শুীনরা, গোঁসাইজশী ঢাকা ছাড়িয়া সপারবারে 
ভারত-আশ্রমে আ'সিয়া বাস কাঁরতে লাগিলেন । 

এদকে কেশব-প্রচারিত নবধর্মের আবিভাঁবে আদি ব্রাঙ্মসমাজ্জে' হুলচ্ছুল উপাচ্থিত 
হইল। কেশবের তণব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ 
কাঁরয়া, কেশবের দলে আঁসয়া 'মালতে লাগিল--অনেকে নূতন ধর্মে দদাক্ষত হইবার 
জন্য লালায়িত হইয়া পাঁড়িল। কেশবের বাট সর্বদা লোকে লোকারণ্য । কেশববাবু 
জন-কোলাহল আর সহ্য করতে না পারিয়া নিঙ্গনে থাকিবার জন্য বেলঘরিয়ার নিকটস্থ 
একটি উদ্যান-মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তানি নিচ্কাতি পাইলেন না। 


১৪০ সাধক জীবনচারত 


অচিরে নিজ'ন স্থান ব্রাঙ্ধ নরনারীতে পূর্ণ হইতে লাগিল । এ সময়ে ব্রাহ্ম নরনারীরা 
তাঁহাকে ঈ*বরের অবতার বাঁলয়া মানিত। এই হিড়িকে পড়িয়া গোঁসাইজণীর ম্বাশুড়ী ও 
সত একাদন ভারত-আশ্রম হইতে কেশব-কাননে গিয়াছিলেন। যে সময়ে ইহারা শকটে 
আরোহণ ক'রয়াছেন, সেই সময়ে গোঁসাইজী সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন ও কেশব- 
কাননে যাইতে নিষেধ করেন । তখন ব্রাঙ্গেরা কেশবের নামে এতই উন্মত্ত যে, গোসাইজণর 
বারণ শুনিয়া ইহার *বাশুড়? ঠাকুরাণ বলিয়া উঠিলেন, 'আমি গাড়ী হইতে নামিব না; 
আমি তোমায় তাগ করিতে পারি, তবু গুরু পরিত্যাগ করিতে পারিব না।” মায়ের 
কথা শুনিয়া তাঁহার স্ব্ও বলিলেন, 'আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তবু 
গুরু পাঁরত্যাগ করিতে পারিব না।” ইহাতেই বুঝিয়া লউন, সে সময়ে কেশববাবূর 
কিরূপ প্রভাব ছিল । 

কেশববাবএর ব্রাহ্ষধর্ম প্রচারিত হওয়ায় ব্রাহ্সমাজ দই ভাগে 'বিভন্ত হইয়া যায়। 
কেশববাব:র প্রাতিষ্ঠিত ব্রাঙ্মদমাজ ভারতবধাঁয় ব্রাঙ্গসমাজ* নামে খ্যাত হয় ॥। এই ্রাঙ্া- 
ধম'মান্দরে প্রথম উপাসনার দিনে অনেক রাহ্ধণ আপনারিগের উপবীত পরিত্যাগ করিয়া 
কেশব-প্রচারত নবধমের দণক্ষা গ্রহণ করেন । গ্োঁসাইজ৭ও সেই সময়ে আপন উপবশত 
পাঁরত্যাগ করিয়াছিলেন । 

ইংরাজী ১৮৭১ সালে কেশববাবুর লোকপ্রিয়তা চরমসণমায় উঠিয়া ধরে ধারে 
না'মতে আরভ্ত করে। কুচবিহারেব মহারাজার সহিত কেশববাবুর কন্যার 'বিবাহ 
হইয়াছিল বলিয়া ভারতবষীঁয় ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়া উঠে এবং এ 
গোলযোগের ফলে ভারতবধাঁয় ঝঙ্ষপমাজ দুইভাগে বিভভ্ত হইয়া যায়। কেশববাবূর 
দল ভারতবধষাঁয় ব্রাহ্মমাজ নামে আখ্যাত রাঁহল এবং তাঁহার 'িরোধিগণ সাধারণ 
ব্রাহ্মসনাজ** নাম ধারণ করিল । িজয়কৃষণ গ্রোস্বামণ, শিবনাথ শাস্ব”, দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতি কয়েকজন ব্যন্তি এই সমাজের নেতা হইয়া সুশংঙ্খলে কায" করিতে 
লাগিলেন । বিজয়কৃষ্ণ শ্রাহ্ষধর্মের উন্নতির জন্য প্রচারকের কারে নিযুক্ত হইয়া, ঢাকা, 
নাবায়ণগঞ্জ, বারিশাল প্রভৃতি নানাম্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । 

যে সময়ে 'তিনি ঢাকায় সাধারণ ব্রাহ্মাদগের নায়ক হইয়া অবস্থান ক্রিতেছিলেন, সেই 
সময়ে ঢাকার বারদী নামক হ্ছানে একজন মহাপুরুষ আনিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার 
অলোকিক ক্ষমতা দেখিয়া ঢাকাবাসনমাত্রেই শ্তন্ভিত হইয়াঁছলেন॥। গোস্বামী মহাশয়ও 
তাঁহার যশঃসৌরভ প্রচার করিতে ক্ষান্ত হন নাই। গোঁসাইজ৭ প্রায় প্রত্যহই ধম'লাভের 
জন্য তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরতে যাইতেন। এইর্‌পে যাতায়াত করায় ইনি উন্ত 
মহাপুর্‌ষের নিকট পরিচিত হন। 

আন্দাজ ১২৯৪ সালে গোঁসাইজণী একবার উত্তরাঞ্চলে গিয়া কোন সঙ্কট রোগে 
মরণাপন্ন হন। ঢাকাতে এই বিষয়ে টেলিগ্রাম আপিলে, গোস্বামী মহাশয়ের কোন 
প্রয়শিষ্য বারদীতে গিয়া, মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া স্বীয় গুরুর প্রাণভিক্ষা 
প্রার্থনা করেন ও বলেন, “আমার আয়ুর দ্বারা তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিন৷ শিষ্যের 


* এই সামাজ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ও আমহার্্ট জ্ট্রীটের সংযোগম্থলের সম্িকটে 
আজিও বিদমান আছে। 


** এই সমাজ-মান্দর কণ*ওয়াঁলস ক্ট্রীটের উপর অবস্থিত । 


উন্তবধীর বিজয়কৃষ গোস্বামণ ১৪১ 


প্রগাঢ় গুরুভান্ত দেখিয়া মহাপুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "তুমি ঢাকাতে ফিরিয়া যাও, 
আমি 'বিজয়কফের নিকট যাইব, আগামী পর্ব তোমরা সংবাদ পাইবে । ইহার পরেও 
মহাপুরুষের দেহ বারদীতেই বিদ্যমান ছিল ; কিম্তু অনেক সময়ে 'বিজয়কৃষ্ণ গোম্বামশর 
শশ্রুষাকারীরা বারদীয় মহাপুরূষকে তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট দেখিত। তীহার 
একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন, “সেই পণড়াতে গোঁসাইজীর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, 
ডান্তারেরা তাঁহাকে মতজ্ঞানে বাহিরে রাখিতে বলিয়াছিলেন, বাহিরে রাখার পর রোগণ 
পুনজাীবিত হইয়াছেন ।” অনেকেই অনুমান করেন যে, গোস্বামশ মহাশয়ের তনুত্যাগ 
হওয়ার পরক্ষণেই বারদীর মহাপুরুষ ইহার আত্মাকে পুনরায় পূর্বদেহে প্রবেশ 
করাইয়া 'দিয়াছেন। এ বিষয়, গোঁসাজীর প্রিয়তম শিষ্যাদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত 
আছেন। 

বারদশর মহাপুরুষের সহত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতেই ইহার মনের গাত অন্য 
পথে ধাবিত হয়। ইনি আপনার আশ্রমের বহিবা্টিতে একাঁট আন্নবৃক্ষের তলদেশে 
সাধনার জন্য আসন প্রস্তুত কারয়া 'দিবারান্ত্র হরিনাম জপ ও হাঁরিসঙ্কীর্তন করিতেন। 
কয়েক বৎসর যাবৎ সমভাবে হরিনাম জপ ও হরিনাম সঙ্কীর্তনে কালাতিপাত কারয়া 
তীর্থ-পর্যটনে বাহর্গত হন। হিন্দ্‌তীথের অনেক স্থানেই ইনি পারভ্রমণ কাঁরয়াছেন। 
গোস্বামী প্রভু যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন ইহার ভাবানুরাগ দেখিয়া বৈষ্ব্গণ 
ইশহার প্রাতি অত্যন্ত আসন্ত হইয়াছিলেন। 

নর্জন স্থানে ঈ*বরোপাসনা করা আত সহজ ; তথায় 'চত্তাল্য ঘটাইবার কেহ 
থাকে না, এবং দেহচ্ছ ষড়রপুকেও উত্তেজিত করিতে কেহ প্রয়াস পায় না, সুতরাং 
ঈশ্বরের প্রাত মন সহজেই আকৃষ্ট হয় ; 'কিম্তু এই প্রলোভনময় সংসারাশ্রমের মধ্যে 
থাকিয়া অথচ নিলি-প্তভাবে সর্বক্ষণ ঈ*বরারাধনা করা যে কিরূপ কাঠন কার্য) তাহা 
সংসারণ ব্যান্তমান্রেই অবগত আছেন । 

সাধূদগের হৃদয়ে দয়া থাকে__কিন্তু মায়া থাকে না। দয়া ও মায়া দহিটি স্বতন্ত্র 
বন্তু। দয়া কাহাকে বলে? অন্যেব ক্লেশ অবলোকন করিলে সেই ক্লেশ দূরীকরণের 
জন্য অহঃকরণে যে ইচ্ছা জন্মে, তাহার নাম দয়া । আর মায়া কাহাকে বলে ? অন্যের 
স্নেহঃ যত্ব, ভালবাসা, রূপ গুণ প্রভতিতে মুপ্ধ হওয়ার নাম মায়া । সংসারাশ্রমের মধ্যে 
যে সকল ব্যান্ত বিচরণ কাঁরতেছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই মায়ায় আবদ্ধ । সাধু 
[িজয়কুষণ স্ত্রী পত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির মধ্যে একন্রে বসবাস কাঁরয়া জীবন 
আঁতবাহিত করিয়াছেন । “কিন্তু মায়া কখনও ইহার হৃদয়কে আয়ত্তাধীন কারতে পারে 
নাই। প্রীবন্দাবনে জীবনসা্গনী সহধার্মণী ভয়ঙ্কর বিস্চিকা রোগে আক্রান্ত হইলে, 
ডান্তার, কাবরাজ, হাকিম প্রভৃতি চিকিংসকগ্ণ যখন একে একে হতাশ হইতে লাগিলেন, 
আত্মীয়গণ, 'শিষ্যমন্ডলশ এক ব্রজবাসীরা অত্যন্ত 'চান্তত, উৎকাণ্ঠত ও ব্যস্ত হইয়া 
উঠিলেন, তখনও ইহার ষেরূপ ভাব পরিলাক্ষত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীবন্দাবন-প্রাঞ্তর 
পরক্ষণেও সেই এক ভাব দেখা গিয়াছিল। নিয়মিত পাঠ, হরিনাম জপ, হরিনাম 
সঞ্চী্তন প্রভৃতি 'নতানোর্ীত্তক কার্ষের কিছুই ব্যাতিক্রম হয় নাই এবং মনেরও 
কিছুমান চাণ্ডল্য ঘটে নাই । সমগ্র মন প্রাণ ঢালয়া দিয়া যাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন, 
গিবাহ হইতে চিরজীবন যিনি সদাসাঙ্গনঈ ছিলেন, তাহার দৈহিক বিয়োগ ইহাকে 
[কিছুমান্র বিচালিত কারতে পারে নাই। 


১৪২ সাধক জগবনচরিত 


ইশহার অন্টাদশবষাঁয়া কন্যা, কালক।তায় দুরন্ত জবররোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। কন্যার মুমূষর্ অবস্থায় যখন সকলেই ব্যন্ত ও চিন্তত, ভাবী শোকের কৃফস্থার়ায় 
সকলেরই মুখ বিষণ্ন; তখন কিন্তু যাঁহার কন্যা, তিনি আসনেই বসিয়া আছেন, 
নিয়মিতরূপে পাঠ ও হরিনাম জপ করিতেছেন, কোনই ব্যস্ততা বা চিন্তাভাব লাক্ষত 
হয় নাই । রোগখর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে বাড়ণতে যখন কান্নার রোল পাড়ল, 
তখনও তন প্রশাপ্তমনে পাঠ ক'রতেছেন। মুত্র ক্ষণকাল পরে গোঁসাইজন শিষ্য- 
1দগের প্রাত এই আদেশ করেন, যে ঘরে শব আছে, সেই ঘরে এক& কীর্তন কর।” 
কীর্তন শারগ্ভ হইলে ইনি সেই ঘরে আসিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য কারতে লাগলেন । 
ই"হাদের তখন বাহ্য-চৈ৩ন্য কিছু থাক নাই। কাঁওনান্তে কন্যার শবদেহের মজকে 
আপনার চরথার্পণ কারয়া পুনরায় আপন আসনে আিষা উপবেশন করিলেন । যে 
কন্যাকে তিনি কত স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই ভাবে বিদায় করলেন । 
ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, তানি মায়ার বশীভূত ছিলেন না। 

আমাদের বাটশর সাল্লকটে হেরিসন্‌ রোডগ্ছ ৪৫ নং ভবনে ইনি কয়েক বৎসর কাল 
অবাস্থিতি কাঁরয়াছিলেন। তথায় আমি প্রাই যাইতাম | প্রত্যহ সন্ধ্যাব সময় 
সঙ্কীর্তন হইত | এ সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে ইন বাহাজ্ঞানশন্য হইযা প্রেমাবেশে 
যখন ন:ত্য আরন্ত কারতেন, তখন তন্রস্ছ সকল ব্যান্তুরই মনে ভন্তিরসের উদয় হইত । 
তখনকার তাঁহাব পলকহীন 'চ্ছিরনেত্র, উধশবন্যন্ত দৃষ্টি এবং মাধূর্যপুণ বদনকাস্ত 
দোখলে অভব্বেরও হদয়ে ভাস্কর সগ্চার হইত । যে সমস্ত গুণে মানবধ্ধদয় অলত্কত 
ও সমুজ্জঙল হয়, তন্মধ্যে দয়া প্রধান । দয়া প্রকাশ করিবার নানাবিধ উপায় আছে, 
তন্মধ্যে কায়িক, বাচিক ও আর্ক এই বাঁধ দযাই প্রধান। কোনো ব্্তি কোনোরূপ 
কম্টে পতিত হইলে স্বীব দৈহিক পা'রশ্রমে যাঁদ তাহার কষ্ট অস্তারহ্হত করা যায়, তাহাব 
নাম কাঁয়ক। কোনো ব্যান্তর বিপদদ্ধারের জন্য অন্য কাহারও নিক যে বাচনিক 
অনুরোধ কতা যায়, তাহার নাম বাচিক এবং অর্থ দান দ্বারা 'বিপন্ন ব্যান্তর উপকার- 
সম্পাদন কবাকেই আর্ক দয়া কহে। ভভ্তবীর 'বিজয়বৃষেের হৃদয়ে উন্ত 'ভ্রাবধ দয়ার 
কোনটিরই অভাব ছিল না। ইনি কত নঃসহায় রুগ্ন ব্যন্তর রোগপ্রশমনের জন্য 
ডাক্তারের নিকট গমন, গঁষধ আনয়ন, তাহার পথ প্রস্তুত করণ, সেনা ও শশ্রযা-সাধন, 
তাঁহাদের আত্মশয়সকাশে সংবাদাঁদ প্রদানের জন্য গমন প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা 
অনেকের অনেক উপকার কাঁরয়াছেন। ৪৫ নং ভবনে যখন অবচ্থিতি কারতেন, তখন 
দেখিয়াছি, ইনি দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অনাথ, কানা, খোঁড়া, অভুস্ত প্রভৃতি 
ব্যান্তুদগকে অকাতরে অন বিতরণ করিতেন । লোকে অর্থাভাবে, কোন বিপদে পাঁড়য়া 
ইশ্হাকে জানাইবামান্রই তাহা অনাতাঁবলদ্বে প্রাপ্ত হইয়াছে । 

গোঁসাইজধী যখন ব্রাঙ্গধর্মের প্রচারকর:পে বাঁরশালে ছিলেন, তখন ইহার কোন 
নুহদ- ব্যান্ত ই*হাকে একখানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। গোঁসাইজী 
রাষ্তায় এক ব্যান্তকে শীতে ক্লেশ পাইতে দেখিয়া, আপনার সেই গান্রবস্্রখানি তাহাকে 
ধয়া আসেন। মোট কথায়, লোকের দুঃখ দৌখলে হান তখনই তাহা মোচন কারিতে 
চেষ্টা কারতেন। 

শোঁনাইজী ১৩০৪ সালের ২৪শে ফাজ্গুন দোলযান্ত্রার পুবদনে হেরিসন্‌ রোডগ্ছ 
8৫ সংখ্যক বাট হইতে খালের পথ দিয়া শ্রীক্ষেন্র যান্া করেন । তথায় দুই বংসরকান 


ভন্তবর বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী ১৪৩ 


ঈশবরারাধনা কারিয়া ১৩০৬ সালের ২২শে জোণ্ঠ রান্র নয়টা কুড়ি মিনিটের সমধ হীন 
শীশ্রীপঃরুষোত্ম প্রাপ্ত হন। ইহার মৃত্যু সম্বন্ধে এরুপ জনশ্রুতি আছে যে, কোন 
সাধু ইহার যশঃ-সৌরভে ঈর্ষান্বিত হইয়া বিষপ্রয়োগ দ্বারা ইহার জীবনসংহার করে। 
মৃত্যুর পর ই*হাব দেহ তন্রত্য নরেন্দ্র-সরোবনের উত্তরদিকগ্ছ একট উদ্যান-গধ্যে 
সমাঁধচ্ছ করা হয়। পুরণীযান্রীমান্রেই ইহা দেখিতে পাইবেন । 


1বজয়বধ। গোস্বামীর কয়েকাঁট ডীন্ত 


সধুসঙ্গ ধর্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ জানিবে। 

যঙাদন কাম-ক্রোধ থাকিবে, সময়ে সময়ে মনে উদয় হইবে ; মনে উদয় হইলেই 
অপরাধ হয় না। মনে উদয় হইলে যাঁদ নিবারণের চেষ্টা কার, তবে পাপ হয় না। 
তাহাতে ইচ্ছাপূর্ক আনন্দে যোগ দেওয়াই পাপ। সংগ্রাম কারতে 'গঘা পরান্ত হই, 
তাহাও অপরাধ নহে । যতদিন ন্রিগ্‌ণের অধীন থাকব, তঙাদন গুণ অনুসারে 
আমাকে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে । 

ধর্ম অধম মনের অভিসম্ধি অনুসারে হয় । মনুষ্য-সমাজ যাহা পাপপুণা (দ্র 
কাঁরয়াছে, ভগবান তাহা ছ্বারা বিচার করেন না । তিনি মানুষের হৃদন দেখিযা 'লিচার 
কারযা থাকেন । 

নামই ওষধ--প্রাতীদন 'নয়মিতরপে অঙ্গ সময়ের জন্যও সাধন করা করা কওবা। 
ভাল না লাগলেও ওষধ গেলার মতন কাঁরলে ক্রমে রুচি জন্মে । নামে অরু্চ হইণে 
তাহার ওষধ নামই । যখন 'পিতরোগে মুখ তিস্ত হয়, তখন 'মাশ্রও 'তিন্ত লাগে । 
এঁ রোগের ওষধ 'মাশ্র। খাইতে খাইতে 'মাশ্র মিষ্ট লাগিতে থাকে । 

দানের কথা--ষে সব্দা যাচঞ্া করে, সে ব্যন্তি দানের পান্র নহে । যে খোসামোদ 
করে; সে দানেব পান্ত নহে । ভষ, স্নেহ, লজ্জা, মান, বংশ-মযানা, প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা- 
জানত দান প্রকৃত দান নহে। স্বর্গকামনা, পাপমোচন ও পরকালের জন্য সংগ্রহ 
ইত্যাদি ভাবে দান করিলে, তাহা দান শব্দে বাচ্য নহে। যেমন পিপাসা পাইলে আতি 
ব্গ্রতার সহিত লোকে জলপান করে, সেইরূপ প্রকূও দাতা দানের পানর দেখিলে দান 
কারতে ব্যন্ত হইয়া পড়েন, (দিতে কুণ্ঠিত হন না। দান কারলে আনন্দের সীমা 
থাকে না। 


ইস 08 প 


সাধক কমলা কান্ত 


পরার বল চা সিডি আর. সি. পে নিউজ . স্ এ প্র জী ০ ০ ০৩ 


সাধক কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা-কাল্না গ্রামে অনুমান ১১৭৯ 
বঙ্গাষ্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইশ্হার পিতা যজন-যাজন করিয়া আত সামান্যভাবে সংসার- 
যাত্রা নিবাহ কারতেন। শৈশবেই কমলাকান্ত 'িতৃহীন হন । ই*হার দুঃখিনী জননী 
ই“হার বিদ্যাশিক্ষার জন্য গ্রামচ্ছ সামান্য পাঠশালায় প্রেরণ করেন। কমলাকাস্ত 
পাঠশালায় আশানুরূপ 'বিদ্যালাভ করিয়া জনৈক অধ্যাপকের 'নিকট সংস্কৃত শিক্ষা 
করেন। এই সময় হইতেই ইশ্হার কবিস্বময়ী বচন রচনা-শান্তর দিব্য স্কুতি জন্মে । 
বদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা সঙ্গগত-চচাঁতেই ইহার আধিকতর মনোযোগ ছিল। ইনি সরলতা, 
ন্যায়পরতা, ধর্মপ্রাণতা ও পরোপকারিতাদ গুণানচয়ে ভূষিত ছিলেন৷ স্পম্টবাদিতা 
ইহার চরিত্রের আর একটি প্রধান গুণ ছিল। বধমানাধিপাতি মহারাজাধিরাজ 
তেজচন্দ্র বাহাদুর ইহার গুণগরিমা শ্রবণ কারয়া ১২১৬ বঙ্গাম্দে ই *হাকে রাজসভার 
সভাপশ্ডিতপদে নিযুস্ত করেন । 

কমলাকাস্তকে ধর্মপ্রবণ কারবার জন্য ইহার মাতাপিতা বাল্যকালেই ই*হার হৃদয়ে 
ধ্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এ বীজ এতাঁদন ই“হার হৃদয়ে নিহিত ছিল, এক্ষণে 
মহারাজার স্নেহ-বারি নিপতিত হওয়ায় উহা অঙ্কারত হইতে লাগিল। কমলাকাস্ত 
সভাপাশ্ডতেব কার্য সমাধা কারয়া অবশিষ্ট সময ভন্তি-মন্ত্তি-প্রদায়নী সর্বশন্তিময়ী 
করালবদনা কালীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং শ্যামাগুণান.কীর্তনে সময় আঁতিবাহিত 
কারতেন। ইশ্হার স্বরচিত পদাবলীতেই তাহার জাজবল্য প্রমাণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

মহারাজ তেজচন্দ্রু বাহাদুর কমলাকাস্তের ইন্ট-নিষ্ঠা ও ধর্মভাব দোঁখয়া তাঁহাকে 
গুরুপদে বরণ করেন এবং ইস্হার বাসের জন্য বর্ধমান সহরের অনাতিদ্‌ূরে কোটালহাট 
নামক গ্রামে একাট বাট নিমাণি করিয়া দেন। কমলাকাস্ত রাজপ্রদত্ত বাটশতে সস্ত্রীক 
আসিয়া বাস করেন । কত বৎসর বয়সের সময় যে ইনি দারপরিগ্রহ কাঁরয়াছিলেন, তাহা 
জানিতে পারা যাই নাই । নূতন বাটীতে আসিমা কমলাকান্ত মনের উৎসাহে ও আনন্দে 
সাধন-ভজন কারতে লাগিলেন ॥ মহারাজা ইহার জপতপ ও ইষ্টপূজায় প্রগাঢ় 
ভান্ত দেখিয়া, ইন্টপূজার জন্য একটি স্বতন্ত্র বাটী নিমণি কাঁরয়া দেন এবং পূজাদির 
ব্য়-নবাহের জন্য মাসিক বৃত্তি নিধারিত কাঁরয়া দেন। ইহা ব্যতীত 'তিনি 
্শ্রী৬শ্যামাপ্‌জার দিবস গুরুদেবের বাটীতে বহু অর্থ ব্যয় কাঁরয়া মহা-সমারোহে 
পুজা সমাপন করাইতেন। 

কমলাকান্তের সহধার্মণন রূপবতী ছিলেন না, কিন্তু গুণবতণ ছিলেন। তান 
যের্প বৃদ্ধিমতশী ছিলেন, সেইরূপ বিশদ ধর্মজ্যোতিঃতে তাঁহার হৃদয় আলোকিত 
[ছল। 'তাঁন জানিতেন, স্ত্ীলোকদিগের পক্ষে স্বামীই প্রত্যক্ষ দেবতা ; সেইজন্য 
প্ররতীদন স্বামীর পদপংজা এবং তাঁহার পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। 
[তানি স্বামীকে যেরূপ স্নেহ, যত্ব ও ভান্ত কাঁরতেন, স্বামীও তাঁহাকে সেইরূপ 


সাধক কমলাবাস্ত ১৪৪ 


ভালবাসতেন। কমলাকান্ত বুঝিয়াছিলেন, এই মরুভুমিসদ:শ সংসার-মাঝারে রমণন- 
হৃদয়ের মত উত্তম পদার্থ আর নাই । তিনি বুঝিয়া।ছলেন, রমণী-্য় কোমলতা 
সরলতা, ধর্মভীরুতা প্রভৃতি নানাবিধ সদগুণে 'বভুষিত। তিনি বুঝিযাঁছিলেন 
বমণীগণ সংসারের দঃখনিবারণ, স্তখবৃম্ধ এবং মঙ্গলসাধন ক'রতে সতত যতুবতী। 
[তান বৃঝিয়াছিলেন, পুবুষ উগ্র ও কঠোর প্রকাতিব ; স্ত্রী 'স্নম্ধ, প্রেমময় ও কমনীয় 
ভাবের আধার । নারীক্জাতি তাহাদের হৃদয়গত স্বাভাবিক কমনীয় ভাব দ্বারা পুরুষের 
উগ্ন ও কঠোর চবিন্র সংযাঁমত করিতে পারে বলিয়াই তান ম্ত্রীজাতিকে আতিশয 
ভালবাসতেন । 
এরূপ শ:নিতে পাওযা যায যে, মহারাজ তেজচন্দ্রু বাহাদুরের কোনো উ*পদসন্থ 
কর্মচারী কমলাকান্তকে দ্বীর প্রাত মতান্ত মন.বন্ধ দেখষা তাঁহাকে রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা 
কাঁরয়াছিলেন* “আপাঁন কামিনশ-কাণ্চন লইয়া কিরূপে সাধন-ভনন কবেন, তাহা বলিতে 
পারি না।, ইহাব উত্তবে তিনি বলিযাছিলেন, “প.থবীর সত নাবীগণ সেই আদর্শ- 
সতী ভগবতাঁব অংশবূ€পণী । শাস্ত্রমতে “স্তষহ সনজাঃ সকণা অগৎস্ অথাঁং জগতেন 
সমন্ত স্ত্রীই সাধাবণতঃ ছগণম্বাব অংশোদ্ভূতা' বিশেষত সতগণই সেই মহাশান্ত 
সতা*পরখর শঙ্কাংশরুপিণশ সন্দেহ নাই £ অতএব সংসাবে স্দুলভি বত মতা স্ত্রী কদাঢ 
সাধন-ভজনেব বিপ্পপ্রদা নহেন ; ববং সর্ধথা ও সব্ধদা সমধিক সহাযস্ষবাপিণী । সাধ্থী 
স্তুী সম্বন্ধে স্পন্টাক্ষরে বাঁলয়াছেন-_ 
নান্ত ভাযসিমো বন্ধুনা্ত ভাযাঁসমা গাতিঃ। 
নাঞ্তি ভাষসিমো লোকে সহায়ো ধমনসিংগ্রহে ॥ 
সাধবী ভাষাই প্রকৃত ভাষা? তিনিই যথাথ সহপমিণনি পদবাচ্যা, পতরাং সাধন ও 
ভজন-পথের 'তাঁনই উৎকৃষ্ট আনুবুল্যরুপণী। এরপ সাধন-সহামিন] ভাষাই তক্ত- 
শাস্ত্রে শান্ত'-পদবাচযা। এইবৃপ শুদ্ধ সাধন-সাধনী পাতিত্র প্রিশান্তবাঙগণশ অধা।ঙনগ 
কদাচ 'কামিণশ-কাণ্চন”-এর কামিনী নহেন। কামিনী-কাণ্চনেব কাঁমিনশ ইহা হইতে স্বতদত। 
কর্মচারী কমলাকান্থেব কথায সন্তুষ্ট হহযা পরে ভাঁহাব নিকট দপন্ষন গ্রহণ করেন । 
কমলাকান্তের জীদ্দশাতেই তাঁহাব স্ধী ইহলোক পাঁরত্যাগ করেন । জশীবম।ত্রেবই 
গশবনের সহত ইহঙ্গগতের স'বন্ধ । কমশাকান্ত স্ত্রীকে চিতা-শয)য় শযন কবাঠখা 
আগ্প্রদানসমষে গনম্মালাখত পদটি বচনা কারিযা গাহিয়াছিলেন £-- 
কালি! সব ঘূচালি লেঠা। 
শ্রী'থের 'লিখন আছে যেমন, রাখবি কিনা রাখংবি মেটা ॥ 
তোমাব যারে কৃপা হয, ভার সন্ট ছাড়া বুপের ছটা । 
তাৰ কাঁটিতে কৌপশিন যোটে না, গানে ছাই আর মাথা ৩ ॥ 
“শান পেলে সুখে ভাস, তুষ্ছ বাস মাঁণ কোঠা । 
আপান যেমন ঠাকুর, তেমন ঘুচল না তাব !সাদ্ধি থোটা ॥ 
দুঃখে রাখ স্রখে রাখ, কবব কি আর দিযে খোঁটা | 
আমি দাগ 'দিয়ে পবেছি, আব পন্ছতে কি পারি সাধেব ফোটা ॥ 
অগং জুড়ে নাম 'দিয়াছ, কমলাকাস্ত কালগব বেটা । 
এখন মাষে-পোয়ে কেমন ব্যভার ; ইহ।র নম জাণবে কেটা ॥” 
সঙ্গীতো মত মোহিনী শান্ত আর কিছুতেই নাই | গানের শব্দে সাপ ফণা তুলিয়া 
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ছিল ; কিন্তু নিবোঁধ মহাদেবের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল । সে গৃহসংসারের কার্য না 
কাঁরয়া ব:থা সময় নম্ট কারতেছে, এই ভাবিয়া মহাদেব প:ধণচন্দ্রকে হরিহরের বাটিতে 
যাইতে নিষেধ কারয়া দেয় । খাইবার ক্লেশ, পরিবার কেশ, অথবা অন্য কোন প্রকার 
ক্লেশ হইলেও সে তাহা সহ্য কাঁরতে পাঁরিত £ 'কিম্তু ধমলোচনার ব্যাঘাতঙ্নিত বর্তমান 
রেশ তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে যে মমপণড়ায় ব্যাথত ও কাতর হইয়া 
মহাদেবের আশ্রয় পাঁরত্যাগ করাই সর্ব তোভাবে শ্রেয়”কর ধালয়া বোধ করিল । অবশেষে 
উপায়ান্তর না দৌখিয়া মহাদেবের আলয় পারত্যাগ করিয়া হরিহরের আশ্রয় গ্রহণ 
কারল। 

উভয়ে পরস্পর মিলিত হইযা সুখে কালাতিপাত করিবাব কিছ: দিবস পরে, হরিহর 
পূর্ণচন্দ্রকে গাহস্থধম” অবলম্বন কারতে বলেন। পণচদ্দ্র তাহাতে অমত প্রকাশ 
কাঁরয়া বাঁলয়াছিল, 'গাহস্ছিধর্ম পাবিগ্রহ কাঁবয়া, সতত সাধনকণ্টক পত্তরকলব্রাদিতে 
পরিবত থাঁকিযা ও তাহাদিগের স্খ-স্বাচ্ছন্দতার জন্য আত্মন্তখ বিসজর্ন ও ন্যাধা- 
ন্যায় বিচাব পরিহারপূর্বক, নানাপ্রকাব ঘ:ণিত বৃত্তি ও ব্যবসায় অবল'্বন করতঃ 
1নয়তঃ বিড়ম্বিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। মানবজন্ম পারগ্রহ কাবয়া যে ব্যান্ধ 
ভোগবাসনাকে বিষবৎ পাঁরতাগ করিতে না পাবিল, তাহার জবনধাবণ বড়ম্বনা- 
মান্র।? 

১৬২৩ শকেব চেত্রমাসে, পৃণচন্দ্র হরিহবের আশ্রয ওাগ করিয়া বৈষবধর্ম-গ্রহণে 
একাগ্রচিত্ত হইয়া ফল্যাগ্রামে আগমন কবেন । ফবলিয়াগ্রাম শান্তপুরের আতি নিকটে ; 
রাড শ্রেণীর কুলীন ব্রাঙ্মণাঁদগেব আদম বাসস্থান : স্ুবিখ্যাত ফুলিয়ামেল এই গ্রামের 
নামান2সারেই হইয়াছে । এই স্থানেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 'প্রিমশিষা হাঁরদাসেব পাট 
আজিও বদ্যমান আছে । ১২৬৭ সালে ফুলিযা ও বেলগাঁড়যাষ ম্যালেরিয়া জবরের 
প্রাদভবি হওয়ায়, অনেকে অকালে কাল-কবলে পাঁভত হয। সেই অবাঁধ ফযীলিয়া 
একেবারে শ্রীন্রষ্ট হইয়া গিয়াছে । এই গ্রামে বহুসংখ্যক ল্লাঙ্ষণ ও বেষবের বাস ছিল 
এবং আঁধকাংশ আঁধিবাসী সতত ধম্মালোচনায় তৎপর থাঁকিধা 1নত্য-নোমাত্তক ক্রিয়াকলাপ 
কারতেন। পর্ণচন্দ্রু এই স্থানে আসিয়া বৈষ্বচুড়ামাণি বলরাম দাসের 'নিকটে বৈষঃব- 
ধমে দীক্ষিত ও আউলচাঁদ নামে অভিহত হন । 

বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ কারযা তান প্রায় দেড় বংসরকাল এ গ্রামে অরবান্থাতি করেন। 
৩হার গুরু বলরাম দাসের পূর্দেশে কতকগুলি শিষ্য ছিল। একদা শিষ্যালয়ে 
গমনকালে তিনি তাহার নূতন শিষ্য আউলচাঁদকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান । আউলচাঁদ 
গুরুর সাঁহত আর প্রত্যাগমন না কাঁরয়া তীর্থপরটনের জন্য গমন করেন। 

তীর্থপরটনে প্রবৃত্ত হইয়া আউলচাঁদ প্রায় সমস্ত ভারভবষ" প্রদাক্ষিণ করেন, 
পরে বজরা* গ্রামে আ'সয়া বাস করেন। এ সময়ে 'তীন প্রত্যহ প্রত্যুষে 'ভিক্ষায় 
গমন কারয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আশ্রমে 'ফাঁরয়া আ[সিভেন ও 'ভিক্ষালষ্ধ সামগ্রী 
হইতে যাক রাখযা অবশিম্ট সমন্ত দীন, দুঃখী ও আতুরাঁদগকে বিতরণ 
কাঁরতেন। তাঁহার এই সাধূতা ও পরোপকারাপ্রয়তা দর্শন কাঁরয়া সকলেই 


বঞ্জরা গ্রাম কোথায়, তাহা সঠিক জানা যায় নাই, তবে অনুমান দ্বারা বুঝা যায় 
যে, উহা কাঁচড়াপাড়ার নিকটবতাঁ কোন গ্রাম হইবে। 


আউলচাদ ১৪৯ 


আশ্চযাম্বিত হইত। বন্জবাবাসীরা তাঁহাকে দিন দিন চিনিত লাগিল। তাঁহার 
ধমতিত্ব শুনিযা দুঃখী দুঃখ ভুলিয়া যাইত, পতিপাত্রহশনা অভাগিনীর অবসন্ন প্রাণে 
যেন সঞ্জীবনধ-সুধা ঢালিয়া দিত, গ্রামবাসীগণ ক্রমে তাঁহার আশ্রমে আসিতে লাগিল । 
তাহার সারগরভভ' কথামালা শ্রবণ কারয়া বিভ্রান্ত মানবের জ্ঞাননেন উদ্মশলিত হইতে 
লাগিল। ক্রমে কমে হরিনামের স্রোতে 'নিজর্শব ও নিরানম্দ বজরাগ্রাম জাগিযা উঠিল । 
এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, আউলচাঁদ দৈবশন্তি-বলে অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের পদ এবং 
দুরারোগাব্যাধিগ্রন্তকে অচিরাৎ আরোগ্য করিতে পারিতেন। এ সময়ে যে গান 
বাঁধা হইয়া ছল, এস্ছলে তাহাব একটা উদধূত করিয়া 'দিলাম। 
“এ ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এলো 2 
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সতা নল । 
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটি মন, 
জয়কতাঁ বলি, বাহু তুলি, কর:লে প্রেমে ঢলাঢল ॥ 
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শকালো ॥' 
এই সময়ে তাঁহার অনেকগুলি শিষা হইয়াছিল, তম্মধো হু ঘোন, বে ঘোষ, 
নমশরণ পাল, খেলারাম মাল, পাঁচ মাচ, কৃষদাস, 'নিষুদাস, শামচাঁদ, লক্ষ;ণকান্ত 
প্রভৃতি বাইশ জন ব্যন্তি প্রধান শিষা ছিলেন । রামশরণ শুল-ব্যাঁধি হইতে মনল 
হওয়ায় ই'হাব শিষ্যত্বপদ গ্রহণ করেন। 
বামশরণ সদগোপ জাতীয় একজন সামান্য গৃহচ্ছ। চাকদহের সাঁহাকটে 
তগদীশপুর নামক গ্রামে ইহার পূরপঃরুষাঁদগের বাস ছিল । ই'হার পিতা নন্দলাল 
জযপুর গ্রামের শিশু ঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত রামশরণের বিবাহ দেন। গোরার 
গর্ভে রামশরণের দুইটি কন্যা হয় । দুইটি কন্যাই জন্মগ্রহণের পরাদিবস ম.ত্যুমুখে 
পতিত হওয়ায়, তানি স্বেঞ্ছায় গোবন্দপুর গ্রামের গোবন্দ ঘোষের কন্যা সরস্কতশকে 
ধববাহ করেন । ই"হার গভে তাহার রামদুলাল নামক একটি পুত্র জল্মে । রামশরণ 
কোণ আত্মশয়ের সাহাযো নদীযা জেলার অস্থর্গত ভবনপুরের খাঁবংশোদ্ভব 
বাজাগদগেন রায়নাইয়া পদ্মলোচন বাঘ লাহাদহরের বাটনীঁতে আতি'থসেবার তত্বাবধায়কের 
পদ লাভ করেন। 'তাঁন এই কার্ষে স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট কাঁরয়া তাঁহার 'নকট হইতে 
ণবন্বাস” উপাঁধ লাভ করেন । ইহার পন বায়লাহাদ"র রামশরণকে ডখরা পরগণায 
একাঁটি মহালের নায়েবীপদ দেন। এই মহালে রামশরণ আউলচাঁদের সাক্গাংলাভ 
করেন। রামশরণ শ.লব্যাধিগ্রন্ত 'ছলেন । সময়ে সমমে তিন এই ব্যাধির ঘল্ব্রণায় 
মুছ“ত হইয়া পাঁড়তেন। একদা তাঁহার কাছারীতে আউলচর্দ আসিয়া ৬পাস্থিত 
হন। এ সময়ে রামশরণ শুল-বেদনায় মৃছিতি হইয়া পাঁড়য়া অশেষাঁবধ যন্তরণভোগ 
কারতেছিলেন। রামশরণের অবচ্ছা দোঁখয়া আউলচাঁদ তাহার ভৃত্য ও পারবারবগে'র 
নিকটে এরূপ দূর্দশা ও মৃুছরি কারণ জিজ্ঞাসা করেন । ভূত্যদিগের মুখে রামশরণের 
আমূল বত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তিনি আপন কমণ্ডলু হইতে কিছু জল লইয়া তাঁহার 
চোখে ও মুখে দেন। ইহার অলপক্ষণ পরেই রামশরণ সকল যন্ত্রণা হইতে মুন্ত 
হইয়া চৈতন্যলাভ কবেন॥ সেই অবাঁধ রামশরণ ই“হাকে গুুরদ বলিয়া ভান্ত কাবিতেন। 
এই রামশরণের দ্বারাই আউলচাঁদের মত প্রচাত্রত হয় । 
আউলচাঁদের মুত্যুঘটনা অতি আশ্চর্য জনক ॥'. ৯৬৫৯, শকের বৈশাখ মাসে 


১৫০ সাধক জগবনচারিত 


দিবাবসানে বোয়ালিগা গ্রামে ইনি দেহত্যাগ করেন । এক দিবস বোয়ালিয়া হইতে সংবাদ 
আ।সণ, যে, তাহার প্রিয়শিষ্য কৃষদাসের আঁন্তমকাল উপস্থিত, সে কেবল গুরহ্দর্শন- 
আশাতেই বাঁচয়া আছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামান্র আউলচাঁদ বাস্ত-সমন্ত হইয়া 
1শষ্যাদগকে বাঁলিলেন, “ভোমরা জনকতক আমার সঙ্গে এস, আমার আয়ঃশেষ হইয়া 
আসয়াছে। বোরালয়া হতে আমি আর প্রত্যাগমন করিতে পারিব না।” এই 
কথা বলিয়া তিনি খেলাও ও কস্ছ। গান্রে দিয়া কয়েকজন ।শষা-সমাঙ্বাহারে বোয়ালিয়া 
গামন করেন। তিনি বোম়্াপিনা পেশাছয়াই জবরাকাপ্ত হইমা যে শয্যায় শয়ন ক।রলেন, 
তাহা হইতে আন ডাঠলেশ না। আঙ্পচাদ যখন বুঝলেন, তাহার সময় নিকউবত+ 
হইয়া আসিয়াছে, ৩খন তিনি শিষ্যাদগকে বাঁললেনঃ “আমায় বাঁহঃপ্রাঙ্গণের তু্সীওলে 
লইয়া চন, আর তোমরা সকলে উচ্চ্ঃস্করে সুধাময় হরিনাম সংকীর্তন কর।' শিষ্যেরা 
তাহাই কারল। হরিনাম শুনিতে শুনিতে ও জড়িতকণ্ঠে হরিনাম উচ্চারণ কারতে 
কানতে ভন্তচুড়ামণি আউল্চাঁদের প্রাণবায়ু বহিগ্রতি হইল । 

আউলচাঁধ দেহ্রক্ষা কাঁরলে, শোকাকুল শিষ্যমণ্ডপীী তাঁহার ম:তদেহ বহন কাতিয়। 
পরার গ্রামে লইয়া যাইয়া সমাধ দেন এবং তাঁহার গানের কাঁথাখানি বোয়া।লয়া গ্রামে 
প্রোথি৩ করা হয়। আবার কেহ পলেন যে, তাহা নহে ; রশীবিতাবন্থান প্রত তাঁহার 
তশর্ণ কাঁথাখানি রামশরণ পালকে দিয়া গিষাছিলেন । এ কাঁথা আ।ডও উহাদের 
গ.হে বঙমান আছে । 

রামশরণ পাল গর: ৬পযনন্ত !শয্য ।ছন্েন। প্রঙ়ুর সমাধধিকাষ" শেষ হলে, 
[তিনি নিজ গ্রামে ঘোষপাড়ায আসিয়া অন্যান্য শিষা ও বেফবদিগকে আমন্ত্রণপূবকি, 
একট মহোৎসব করেন এবং এ সম্প্রদায়ের একমাত্র চালক ₹ন। িয়দ্দিবস পরে 
তাঁহাব গত্যু হইলে, সমগ্র আউলভভ্তেরা একত্র ও একমও হহয্না তদথ বংশধব ঈম্বরচন্দ্ 
পালকে সমন্স ভারার্পণ করেন । ইহার লোকান্তরের পর হহার পত্র হরিদাম পাল 
ও ভাতৃপূত্র রসিকচন্দ্র পাল মহাশয়েরা সম্প্রণায়ের সবল ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

রামশরণের সহধামণ্ণি মাতিশয় পাতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণ ছিলেন । আউলচাদ 
তাহাকে মতৃসম্বোধন করিতেন । তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে স৩-মা ঝ'লিয়া ডাকিত। 
সতশ-মার সতীত্ব গৌরব আজিও বঙ্গদেশের প্রায় সবন্রি দেদনপ্যমান রাহিযাছে । 

আউলচাঁদ নবাগত শব্যাদগকে যথা1বাধ মন্ত্র প্রদান করিয়া, কাঁয়ক, বাচাঁনক ও 
মানসক দশাট কর্ম ক'রতে 1নষেধ কাঁরতেন, তৎপরে কয়েকাঁট সদুপদেশ দিতেন । 

[তিন বলতেন * _একমান্ত পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবান: শ্রীকষের জনা করিবে ; 
অথচ, অন্যান্য দেবতাঁদিগকে নিন্দা করিবে না। মন্ত্র_দাতা গরুকে মন.ব্যজ্ঞান 
কাঁরবে না এবং তীহাকে প্রত্যহ মানসে ও প্রত্যক্ষে প্রদ।ক্ষণ কারবে। উদয় ও 
অস্তগরমন-সময়ে ধৌতবস্ত্র পাঁরধান কাঁরবে । কায়মনে আতাঁথর সেবা-শহ্শ্রুষা কাঁদবে । 
নয়ত আত্মোম্ধারের আঁদিতীয় উপায়স্বরূপ' হরিনাম ও সৎংকরমে তৎপর রহিবে। 
মনুষ্যমান্রকেই আপন সহোদরের ন্যায় দোঁখবে । সবস্থানে ও সকল সময়ে, সংকথা 
ও বৈষণবধর্মের গুণকী৩4ন প্রভৃতির আলোচনা করিবে । প্রতিদিন আহারের প্‌বে' 
তুলপীতলম্থ পাবন্ত্র মৃত্তিকা ভক্ষণ কারা দেহ শুদ্ধ কারবে এবং সকল জাতগয় 
1নরামষ অন্ন ভক্ষণ করিবে । এই সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোনো কথা কাহাকেও বলিবে 
না; ও সত্যতে তৎপর থাকিয়া গুরু সত্য বিপদ মিথ্যা, ইহাই দঢ প্রতায় করিবে।, 


আউলচাদি ১৫১ 


যে দশাঁট কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা এই 

কায়-কর্ম 'তিনটি-_পরস্ত্রগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা বা পরপনড়ন করণ। 

মনঃ-কর্ম তিনটি-_পরদ্রুবা হরণের ইচ্ছা, পরহতাকরণের ইচ্ছা ও পরস্ব্গমনের 
ইচ্ছা । 

বাকা-কর্ম চারিটি--মিথ্যাকথন, কট্ুকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ । 

এ সম্প্রদায়ী গুরাদগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। ই"হারা শিষাকে 
প্রথমে গরু সভা” এই মন্ত্র প্রদান করেন। পরে তাঁহাদের ভন্তি প্রগাঢ় হইলে সমঙ্গ 
গন্ন উপদেশ দেন, যথা 

কত আউলে মহাপ্রভু, আমি ভোমার সুখে চাল 'ফাঁর, 'তিলার্ধ তোমা ছাড় নাই, 
আমি তোগার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু)” 

আজও প্রতি বংসর ফাল্গুন মাসেল পূর্ণিমা তিথিতে ঘোষপাড়ায় একটি কবিয়া 
উৎসব হইয়া থাকে । 


জট (১). 


রঘুনাথ দাস 


শো আশ শপ শি সপ সপ | সপ শসা জপ সম সপ শসা ক 


মহাপ্রভ চৈশন্যদেব যে সময়ে বঙ্গে হারিভান্ত বিলাইতে আরম্ত করেন, সেই সগমে হিরণা 
দাস ও গোবর্ধন দাস নামক দহ বান্কি গৌড়ের এনাবেব নিকট হইতে সপ্রগ্রাম পঞ্তীন 
লইয়া/ছলেন। এ সময়ে সপ্ুগ্রাম বাণিতায-প্রধান নগবী ছিণ। চতুদর্শ শতাব্দীতে 
দল্লশীব বাদশাহের প্র1তনাধ হোসেন শাহ বাঙলাব তদানীন্তন গাজধানী গৌড় নগরের 
রাজাসংহাসনে উপাঁবস্ট হইয়াছলেন। সেই স্ময়ে শ্রীদ: রূপ-সনাতন ই*হাব উঞ্র 
1ছলেন। উদহার পত্তান লইবাধ সময় শ্রীরুপের 'নিকট হইতে বিশেষ সহাযতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন বাঁলয়া, তাঁহার নিকট আঙজ্শীবনকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ছিলেন; এর্‌প 
কাথত আছে যে, এ সময়ে সপ্বগ্রাম হইতে প্রাতি বৎসর প্রায় কুঁড়ি পক্ষ টাকা আদাধ 
হইত । উহার মধ্যে গৌড়ের নবাব বাব লক্ষ টাকা মাত্র প্রাপ্ত হইতেন, বাকী আট লক্ষ 
টাকা উ'হারা লাভ কাঁরতেণ। চার পাঁঁ শত বংসব পূর্বে ধাৎসারক আট পক্ষ টাকা 
আয়, বঙণ্মান কালের তুলনায় যে এক কোটশ টাকা হইবে, তাহাতে কিছনমান্র সন্দেহ 
॥াই । এত টাকার মাপক হইয়াও হাঁ সংস্বঙাব, সবল প্রকাত ও ধমনুরাগী ছিলেন। 
ই'হাদের অথে“র আঁধকাংশই সৎকাধে বাম হইত । দোল, দুগেত্সিব, পুজাপার্ধণাদির 
ত কথাই নাই; ইহা ব্যত*ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা, আতি'থশাণা প্রত্াত বহুবিধ সংকার্য 
অনুষ্ঠিত হইত । ইহাদের না এখনকার নও তোধা,মাদকারণীদিগের পাঁববতে? 
1বধ্ন্ত এবং ভাগখতজ্ঞ পাঁণ্ড হমণডলীব দ্বাপা পূর্ণ থাকিভ । 

হিরণা দাস ও গোবরধন দাস দুই মহোদর | ভিনগা গোষ্ঠ, গোবর্ধন কান । 
কানণ্খ গোব্ধন দাসের ওরসে ১৪০৭ বা ১৮ শকে বঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন । পণ্ম 
বংসর বয়সে ইহাব 'বদ্যারন্ত হম ও বিদ্যা।শক্ষাব গন্য সপ্তম বর্ষ হইতে ভান গুবূগৃহে 
গমন করেন । 

চাঁদপুর শামক একটি পল্লী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল। ই'হার্দের কুল-পুরোহিত 
বলরাম আচাষধ এঁ পল্লীতে বাস কাঁরতেন। ধালক রঘুনাথ এ কুল-পুরোহিতের 
নিকটেই £বদ্যাড্যাস কারিতে যাইতেন । রঘুনাথের বয়স যখন দ্বাদশ বংসর, সেই সময়ে 
হারদাস নামক একজন ধবন হিন্পুধর্মের হাবনাম মহামণন্র গ্রহণ করায় এবং উহা জপ ও 
উহাতে উন্মন্ত হওয়ায়, দুব্ত্ত মারের অঙ্যাচারে ও কাজর প্রহারে উৎপশাড়ত 
হইয়া উত্ত বলরাম আচর্যের আশ্রম গ্রহণ করেন । হাঁরদাস আচাধ মহাশয়ের আশ্রয় 
পাইয়া !নাব্ঘ্ে হারিনাম সাধনা কাঁরতে লাগিলেন । হরিদাস হরিনাশ-বসে মাতোমারা 
হইয়া, ভাবাবেশে ৬ন্মন্ডের ন্যায় নৃত্য কারতেন বলিয়া, সকলেই তাঁহাকে গাগল বাঁণত । 

আচার্য মহাশয়ের গহে যে সকশ বালক অধাঘন কারতে যাইত, তাহাদের মধ্যে প্রায় 
সকলেই হরদাসকে পাগল মনে কারয়া তাঁহার গায়ে ধূলা, কাদা, গোবর প্রর্ভীত দত এবং 
পাগল পাগল বালয়া ক্ষেপাইবার চেস্টা ক'রত, !ক"তু বালক রঘুনাথ প্রত্যহ ভন্তমুখে 
পারনাণপদ হরনাম শ্রবণ করায় তাহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের উদয় হয়। লেখা- 
পড়া রঘনাথের আর তেমন যত্র রহল না; তিনি আচার্য মহাশয়ের অনপাস্থিতিকালে 


রঘণনাথ দাস ১৫৩ 


হরিদাসের নিকটে গিয়া তাঁহার রঙ্গভঙ্গ দেখতেন ও নামগানে যোগদান করিতেন । 
গোবর্ধন দাসের মুপ্দবর্গ ও আত্মীয়স্বজনেরা রঘুনাথের এইগৃপ অবম্থা দেখিয়া সকলে 
বলাবাল কাঁরত, "এই ভণ্ড মুসলমানটা একটি ভদ্রলোকের একমাত্র বংশের তিলক 
ছেলেটিকে পাগল করিতেছে ৷ ক্রমে উহাদিগকে ৬ৎপণড়নে হরপাস সপ্ুগ্াম পরিত্যাগ 
করিয়া শান্তপরে আপিয়া বাস করেন । 

হরিদাস সপ্ধগ্রাম ত্যাগ কাঁরয়া আসলেন বটে, কত তাহাতে রঘুনাথের মনোভাব 
পারবা হইল না। তান বয়োব,দ্ধ সহকারে অন্যান্য কারের ন্যায় পরমালোচনাতেও 
সময় কাটাইতেন। বাণ্যকাল হহতেই সাংসারিক 9খ1খপাসের প্রাতি ভীহার বিতৃষ্ণা 
গঁন্নয়াছিতা। ছন্দর পারদ ও খহ্মূল্য অলঙ্কাবা!দ। হুখসেব্া বদ, সুস্বাদু খাদ।, 
চাটুকারাঁদগের তোষামোদ, দাসদাসাদগের *সেবা ইঙাদি ধন সন্তানের যাহা কিছু 
আসান্তর বয়, হান সে সমস্ত বিষবৎ পাঁরত্যাগ করিয়া বেরাগ্যে পরম সুখসস্তোগ 
কারতেন। 

যে সময়ে ঢৈতন্যদেব শাস্তিপুরে ছিলেন, সেই সময়ে রঘুনাথ তথায় উপাস্থত থাকিয়া 
মাধুসহবাসে কালখাপন কারঙেন এবং মনে মনে বাঁলিতেন, হে দয়াময় হরি! আম কি 
শকমে এই সংসার কাবাগাব হইতে মুক্ত হইয়। আঙজশ্বনকাল সাধৃসহবাসে জীবন 
কাটাতে পারিধ ৮ মহাপ্রভু চঙনাদেব রঘুনাথের মনোভাব বনঝতে পাঁরমা শাস্তিপুর 
প।রত্যাগ্গ কানবার সময়ে ধধুশাথকে এই উপদেশ 'দিশ্না যান যে 

“লোকে একেবারে ভবাসম্ধু পার হইতে পারে না। বৈরাগ্ায আতি পবিত্র বসঙ, 
ইহাকে আতি যঙ্ধে রক্ষা কারতে হম । পরকে দেখাইবার জণ্য যে ব্যন্তু বৈরাগ্যভাব ধারণ 
করে, তাহার সেই বাহ্যভানে সমস্য ধ” ।বনণ্ট হয় ॥ যে সাধক বাহরে 'বিযয়ভোগ করিয়া 
অন্তরে সম্প্‌ণ বেরাগ্য আচরণ করে, সেই যথার্থ বেগাগা । বৎস, তুম এখন গূহে 
গমন ধাবশ্না ভনাসন্ডভাবে বিষয়ভোগ কর, অঙ্করে প্রকৃত শিষ্ঠা রক্ষা করিয়া বাহিরে 
লোকের সাহও বাঁতিমত লোৌকিক বাবহার কর। ইহাই ধনাণ্দিরাগণীর প্রকৃত লক্ষণ । 
ওম এইমত কার্থ কাঁরলে ঈশ্বর তোমাকে উদ্ধারেন উপায় কপিয়া দিবেন। যে ব্যান্ত 
তাঁহার শণণাগত হয, তাহার আর নিদ্রে উদ্ধারের উপায় নিজেকে কারয়া লইতে হয় 
খা। তু।ম তাহার চরণে মন সমপর্ণ কারিখা শিশ্িগ্ে গৃহে প্রাতগমন কর 1, 

রঘুনাথ, চেতন্যদেবেৰ নক১ হহে গড় সোপ উপদেশ প্র।প্ত হইয়া আপনাকে 
সৌভাগ্যবান: দনে কাঁরতে লা'গত্লন এবং তাঁহার আজ্ঞা-প্রতিপালনে যহ্রবান হইলেন । 
ইন গৃহে আসিয়া বিষয়-কার্ষের ভারপ্ুহণ করেন । রঘ্[নাথ গিতা ও 'পিতৃব্যের 
পালশ্রমেন কর্য সকলের ভারগ্রহণ কাধগা কিছুকাল পরম স্তখে আতিবাহিত করেন । 
এক দিবস রঘহনাথ শুনলেন যে? নিও্যানন্প কলক!ভার চারি ক্রোশ উত্তরে পানিহাটখ 
গ্রামে হবিনাম প্রচার কারয়া বেড়াইতেছেন' ইহা শুনিবামান্র রধুনাথ তথায় যাইবার জন্য 
পতার মত প্রার্থনা করেন। গোবর্ধন মত দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্তর প্রাণা'ধক 
সন্তানকে ভন্তদলে মিশতে বারণ কারলেন। সহধমি্ণর উত্তরে গোবধন দাস বলিলেন, 
পুত্রের খন ধর্ম-গত প্রাণ, তখন একা।দকু.ম সাধুসঙ্গ হইতে বত রাখাও উচিত নহে, 
তাহাতে উদ্বেগ বদ্ধ পাইয়া বরং আরও অনিষ্ট ঘটিতে পারে ।” গোবধ'ন সহধমিণণকে 
এইরূপ বুঝাইয়া উভয়ে রঘুনাথকে পা1নহাটি গ্রামে যাইতে আদেশ করেন। মাতা- 
[পিতার আদেশ পাইযা রঘ্দনাথ নিতানন্দের মাহত ।ম'লত হন। রঘুনাথ নিতাই-এর 


১৫৪ সাধক জীবনচরিত 


পদে প্রণাম কারয়া কৃতাঞজলপুটে বলেন, প্রভু, আমি অতি নরাধম, আমার মনে 
চৈতন্যদেবের পাদপদনলাভের বাসনা কেন যে উদ্ূত হইয়াছে তাহা বালতে পার না। 
আমি নিজ চেষ্টাম সম্পূর্ণ বফল হইয়া আপনার শ্রীচরণ ভরসা কাঁরতেছি, আপনার 
কৃপা ব্যতিরেকে আমার প্রীচৈতন্যলাভের আশা নাই। আপানি একবার এই অধমের 
মন্তকে পদাপ্ণ কাঁরয়া আশখবদি করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি ।” 

নিত্যানন্দ ধঘুনাথেব এই প্রকার কাতর বেরাগ্যোন্ডি শ্রবণ করিয়া ভক্তদিগকে 
সত্বোধন কারা বলিতে লাগিলেন, “দেখ দেখ, ইহার বাশসাহেন তুল্য ক্ষমতা, কুবেরের 
তুল্য ধন, ইন্দ্রের তুলা এম্ব্য। যাহাব কিছমাত্র পাইপার জন্য শত শত লোক হহ- 
পরকাল বিস্মত হইয়া কতই না ঘহণিত কার্য করে ; আন হান এই সকল তুচ্ছ জ্ঞান 
কাঁরয়া 'বিষবং পাঁপত্যাগ কাঁরণাছেন । সেই অতুল এ*ব্ ই'হাকে কিছুমাত্র সুখ দিতে 
পারিতেছে না। রঘুনাথ ! আমরা সকলেই আশটবদি কাঁবতে।ছ, তুমি তোমার 
চরবা'গ্ছত “তু শগ্রই প্রাপ্ত হও ।' 

রঘুনাথ ভক্কুগণের আশীবদ্দি প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগ্মন করিলেন এবং উৎক 
1৩ অবধলম্ধবন করিধা নাম-জপেন ছারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন । কয়েক বৎসর- 
কাপ এইবুপে অতিবাহিত হইবার পর একাদশ তিনি অর্ধরাত্রে অতুল এ*বয? 
নক্ষ/ঈসমা ভাষা, স্বগদিপি গরীঘ্রসী জখনীর হৃদয়ে শেল বদ্ধ করিয়া, আকাশ 
অপেক্ষাও মহোচ্চ পিতৃদেবকে নরাশ-সাগরে ডুবাইন্লা” আপনার আভলাযিত দ্রব্যলাভের 
আশায় শ্রীক্ষেত্রাভিমখে গমন করেন । রঘুনাথ বহু কম্টে, বহ? পাঁরশ্রমে, অনাহারে 
ও আনিদ্রায় কয়েক দিবস চলিয়া পুরঈধামে উপস্থিত হন। পরে চৈতন্যদেব হইতে 
একে একে সমস্ত ভন্তবুন্দকে প্রণাম কারলে সকলেই প্রেমাদ্রুভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন 
কবেন। 

রঘুনাথ পথে কি প্রকার কম্ঠভোগ কারশ্লা আসিয়া।ছলেন, চৈতন্যর্দেব ভাহা জানিতে 
পারিয়া আপনাব পাঁরঠারক গো1বন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, রঘুনাথ পথে অতাস্ত 
বষ্ট পাইয়াছে* অনেক উপবাস করিযাছে, তুমি কিছ্হাদন ইহার প্রতি দৃন্টি রাখিও।” 
সেই সঙ্গে রঘ্ঃনাথকে বলিলেন, “তুমি সমুদ্রে স্নান কাঁরঘা এইখানে আ'সয়া ভোজন 
কারও ।" রদ্হনাথ স্নান ও দেবদর্শনাাক্য়া সমাপন করিয়া গোবিন্দের নিকট 
আদসিলে গোবিন্দ গুরুর ভোজনাবশিম্ট পান্র তাঁহাকে প্রদান কারলেন। ভস্ত বৈষ্ণব- 
দিগের নিক প্রসাদান অপেক্ষা অমূল্য বস্তু আর নাই, যে রঘুনাথ গোরাঙ্গের দর্শন- 
লালসায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, আঙ্জ তাঁহার প্রসাদান্ন ভোজনের আঁধকারা হইলেন। 

রঘুনাথ ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন গুরুর প্রসাদ ভোঞ্জন কারবার পর মনে মনে এইরপ 
ভাবিলেন যে, 'মহাপ্রলাদ আহারের জন্য নয়, আত্মার পারব্রাণার্থ গ্রহণ করা উচিত । 
ওবে আমি 'কি কাঁরতোছি! দেহের প.ণ্টি হেতু এই পাঁবত্র বস্তুর অপব্যবহার কারলে 
[ননচয় আমি আঁধকতর অপরাধী হইব; অতএব এরূপ করা আমার পক্ষে কোন 
মতেই উচিত নয়।” এইরূপ যবস্ত স্থির কারয়া, ষন্ঠ দিবসে সমুদ্রে স্নানান্তে গুরু- 
দেবকে প্রণাম কাঁরয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন । তথায় তানি সমস্ত দিবস 
মান্দরের দ্বারে দাঁড়াইয়া নামসাধন করিয়: সন্ধ্যার পর কুটীরে প্রত্যাগমন সময়ে দোকান 
হইতে ভিক্ষা কাঁরয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দ, রঘুনাথ আর 
প্রসাদ পাইতে আসেন নাই দেখিয়া তাহার তত্বলইল এবং য্থাযথ সমস্ত গোরাঙ্গকে 
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নিবেদন করিল । গোঁবন্দের মুখে এ সকল কথা শ্রবণ কারয়া চেতব্যদেবের আর 
আহলাদের সামা রাহল না। একএএ অঠুল এমবনরি অধিপ।ত সমস্ত দিবস দেব- 
মান্দরের গারদেশে পণ্ডায়মান থা।কয়া নামহাধণা কাঁরতেছন, ।নজের আহারের এন্য 
কোন চেষ্টা নাই, সামান্য !ডক্ষান্নে আপনাকে কৃতার্থ মনে করতেছেন, ইহা অপেক্ষা 
অঙুলনায় বেরাগ্যেশ দুষ্টপ্ত আন কোথায় ? 

কয়েকদিনস পরে রঘুনাথ, মন্দির দারে (তিক্ষার্থ দ'ডায়মান থাকা উচিত নহে, 
ইহা বব্চেনা ক'রযা এ রীতি পাপ্রত্যাগ ক'বলেন এখং যথাকালে অনসন্ধে যাইয়া 
[ওক্ষান্ন ভোভন করনা দেহবক্ষা করতে পাগিণেন । তিনি এইরূপ কিছখর্দন আঁতি- 
বাহি কারয়া বুঝলেন, 'ভক্ষা কারয়া ভোজ্ণ করাও তাঁহার অন্যায়ঃ অগত্যা তাহাও 
গারতাগ কাঁরয়া প্রসারান-বিক্লেতাদের পরিতান্ত অনভাজনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
অবিক্লীত অন্ন পণ্চয়া যাইলে যখন ঙাহাপ্না পধঃপ্রণাণী-মধো ফেণিয়া দিত, রধুনাথ 
সেই অন্ন ধৌত কাঁবমা ভোএন কারতেন। রঘুনাথের কোন কাধই গোরাঙ্গের অগোচর 
থাকত না। যে দিন তিনি শনলেন, রঘুনাথ নব প্রসাদ ভোজনের আয়োজন 
করতেছেন, সে দিন তিন আর কিছুতেই আপন কুটখরে স্থির থাকিতে পারলেন না। 
প্রেমের ভরে পোয়া আসিয়া দেখেন, রঘুনাথ গণগনাঁচতে উন্ত অন্ন ভোজন 
ক।তৈছেন। গৌরাঙ্গ ণধহনাথকে সন্বোধন ক।রয়। বাঁণিলেন, বিঘু ! ভুমি এমন বস্তু 
খাও আর আমাকে দাও না 2" এই কথা ধাঁলয়া তিনি রঘুনাথের ডীচ্ছন্ট পাত হইতে 
এখ গ্রাস তু'লয়া আপন মুখে অপ্পণ করিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস লইবামান্্ রঘ,নাথ 
সঙকঁচ৩ হইয়া খাললেন, “প্রভূ! করেন কিঃএ মাহার কি আপনার যোগা 2" 

চেতশ্যদেবের গতবোধানের পব রঘধ্নাথ বম্দাবনে গমন কারয়া রাধাকুণ্ডে বাস 
কারতে লাগলেন । তথায় তিন যোগঝলে দেহ গারত্যাগ করেন । রঘুনাথ দাসের 
কম়েকখান ক্ষু্র-কলেবরের গ্রন্থ বৈষবসমাত্ধে অভি আদরের নাহ ব্যবদ্ধত হইয়া 
থাকে । উপদেশাম:৩, মনগাঁশন্মণ। ভ্রীঠেওন)গ্তবকচপবক্ষ। বিলাপ-কুস্মাজালি ও 
শ্রীপ্রেনাব,জমকর-দা খ্যস্তবরাঞ্জ বিশেন প্রাসদ্ধ। 
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মই 
উদ্ধারণ ঠাকুর 
১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে প্রীকর দত্তের ওরসে, ভদ্রাবতীগ গভে শ্রীমন্দত্ত উদ্ধারণ ঠাকুর 
জন্মগ্রহণ করেন৷ শ্রীকর দত্ত একজন প্রসম্ধ বণক !ছলেন । ব্যবসায়-বাণিঞ্য ছারা 
[৩নি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উদ্ধারণ (পিতার 
[বিষয়-সম্পাত্তি দোখতে মনোযোগ করেন ॥। ইনি হুসেন সার নিকট হইতে নিজ নামে 
একটি জমদারণ খরিদ কিয়া আপন নামানুসারে তাহার নাম উদ্ধারণপুর রাখিয়া- 
ছিলেন। এ ডদ্ধারণপুর কাটোয়ার সান্নকটে আজও (ব্দ্যমান আছে। 

উদ্ধারণ দত্ত পরম ভন্ত ছিলেন৷ যে সময়ে নিত্যানন্দ ধর্ম প্রচারার্থ সপ্রগ্রামে আ1সয়।- 
(ছিলেন, সেই সময়ে তিন ইহার গুহে কিছনীদন বাস কারয়াছশেন। নিতানন্দের 
ধমোঁপদেশে ডদ্ধারণের জানচক্ষু ৬নমশীলঙ হয় ও মনমধ্যে বেরাগ্য জন্মে । ইহার পর 
ই।ন আপনার অতুল বিষয়-বেভব পাঁরিত্যাগ করিয়া নঈলাচলে গমন করেণ ; তৎপরে 
শ্রীবন্দাবনে আ!সয়া খাস করেন । তথায় ৫&৭ বৎসর বয়সে অর্থাং ১৪৬০ শকে মাঘ 
মাসের কৃষ্ণা ব্রয়োদশী তিথিতে সমাধিস্থ হন। খংশীবট-সান্রধানে ইহার সমাধি-মান্দির 
আজও বিদ্যমান আছে । 

এরূপ জনশ্রাতি আছে যে, এক দিবস একগন শাখাবিক্রেতা শাখাবিক্য়ের জনা 
সরস্বতী নদশর নক 'দিমা সপ্তগ্রামে যাইতেছিল। পাঁথমধ্যে একট পরমা ুষ্দরা 
বালিকা আ1সয়া উহার নিকট হইতে আপনার মনোমত একঞোড়া শাঁখা লইমা উদ্বারণের 
বাট দেখাইয়া দেয়, এবং তাঁহার নিকট হইতে শাখার মূল্য লইতে বলেন । শাঁখারী 
বালিকার কথা শুনিয়া প্রথমে ৬হা দিতে অস্বীকার করে, পরে তাহার কথায় বি*বাস 
কারয়া এইমান্ন বলে যে, াঁদ শাখা বিক্রয়ের কথা বি“বাস না কবেন ৮ তাহাতে বালিকা 
এই উত্তর করেন যে, “তুমি তাহাকে বলিও, যাঁদ আপনার কাছে মুল্য না থাকে, তাহা 
হইলে প্‌ব-ঘরের পশ্চিমদিকের কু'লঙ্গায় আপনার মেয়ের পাঁচটি সশ্বণ“মহুদ্রা আছে, 
তাহাই আমাকে দিতে বলিয়াছে । ইহাতেও যাঁদ 1তাঁন তোমাকে মূল্য না দেন, তাহা 
হইলে তুমি এখানে আ1সয়া তোমার শাখা ফেরত লইয়া বাইও।' শাঁখারী বালিকার 
কথা শহ।নয়া, আর কোনরূপ 'দ্বিরুন্তি না করয়া উদ্ধারণের নাটটতে আসে এবং পথি- 
মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছল, তৎসমন্ত ব্যস্ত করে। 

শাখারীর কথা শুনিয়া উদ্ধারণ ।বস্ময়াব্ষ্টচিত্তে বলেন, বাপু হে! আমার ও 
কন্যা নাই, তবে যাঁদ অনা কাহারও মেয়ে শাঁখা লইয়া আমার নাম কাঁরয়া থাকে, বালিতে 
পারি না। ভাল, অগ্রে উপরকার ঘরের কুলিঙ্গা দেখিয়া আসি, পরে যাহা ভাল হয়, 
করা যাইবে ।” এই কথা বালিয়া, উদ্ধারণ শাঁখারীর কথামত পর্ব-ঘরেব পাশ্চমাদকের 
কুলিঙ্গা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । ফলতঃ সত্যসত্যই তথায় পাঁচটি স্ুবণ'মব্রা 
দোঁখতে পাইলেন। ইহাতে উদ্ধ্রণ কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া মনে মনে ভাবতে 
লাগিলেন, 'এ মেয়ে কে অগ্রনে দেখিতে হইবে ।” পরে তান শাখারীর কাছে আঁসয়া 
বাঁললেন, “বাপ হে! যাঁদ তুমি আমায় সেই মেয়েকে দেখাইতে পার, তাহা হইলে এই 
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পাঁচটি মুদ্রা তোমারই প্রাপ্য । শাঁখার? উদ্ধারণের কথায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেই 
স্থানে লইয়া গেল ; কিন্তু বালিকাকে দেখিতে পাইল না। উভয়ে অনেক অনুসম্ধান 
কারল; কিন্তু সেরূপ বালকা আর তশহাদের নয়নপথে পাঁতিত হইল না। তখন 
উদ্ধারণ বুঝিলেন যে, সে বালিকা সামান্য বালিকা হইবে না, তিনি অনাদ্যা-_ 
পরমারাধ্যা--শিবসাধ্যা_ মহাবিদ্যা-_শস্তিস্বরপিণ জগজ্জননী ভিন্ন আর কেহই 
নহেন। তখন দত্হাশয় শশখারীকে বাঁললেন, “ভাই ! তুমি সামান্য ব্যান্ত নও ; 
[কিন্তু তুমি মাকে দেঁখয়াও 'চানতে পারিলে না।” শশখারী উদ্ধারণের মুখে উহা 
শ্রবণ কারয়া উচ্চেঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে খালতে লাগল, মা গো ! তুমি কি পৃবকিথা 
ভুলে গেলে মা! তুঁমি যে বশোছিলে মা, এখানে এলেই আমার দেখা পাবে, সে কথা 
[ক মনে নাই মা! মাগো, আম যে দত্তনহাশয়ের কাছে মিথ্যাবাদী হশেম। মা গো 
“মথ্যাপধাদ মোচনের জন্য একখাব শশাখা দু-গ্রাছা দেখা মা!” ন্লিলোকতারিণী মা, 
এশখাবীর 'মথাপবাদ মোচনের জন্য সেই পনুণ্যতোমা সবস্ব এর মধা হইতে শঙ্খ- 
%।গাঁহিত হস্ত দুইখানি হলিয। দেখান। 


বশুদ্ধানন্দ স্বামী 


পপ এন এ এল প ০ তা শপ শেখ ক ও এল পন স: পে আজ সদ বত সপ প্ হজ বরে কৈ নি শি সপ সর সি হি শত হি পনি পাপ শট 


ইংরাঞ্জী ১৮০৫ গ্রাম্টাব্দে দক্ষিণাবর্তের কল্যাণপগ্রামে স্বামী বিশ্ধানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার গিতাব নাম সঙ্গ£লাল ও মাতার নাম যমুনা দেখব । সঙ্গমলাল 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেৰ। আধযারর্তেন ঝোড় গ্রামে ই্হাব পৈতৃক বাসভবন ছল । 
অনুপ বয়সে হশ্হার পিতাঁবয়োগ হওযাষ, হীন এ স্থান গাবত্যাগ ক'রয়া, দাক্ষিণাবভের 
কল্যাণধগ্রামে, সবস্গখরাম নামক জনৈক ব্াঙ্থোণের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করেন। 
সবস্খরাম দক্ষিণাবর্তে নিজামের অধীন মোহন শাহ শামক নবাবের সেনানায়ক 
ও মুন-ন্বাদাবের 'নিকট কার্য কারতেন। মন্‌না দেখী নামে ইহাব এক ভ'গনা 
ছিলেন। এঁ সময়ে যমুনা দেবী আঁবথাহত।বস্থায় থাকায়, সবন্ুখরাম, সঙ্গমলালেব 
চিন, ব্যবহার ও করণণীর ঘর, এই কয়েকাঁট বিশেষবূপে অথগত হইয়া, আপন ভগিনী 
যমুনা দেবীকে উহার করে সমর্পণ কাঁবতে শনস্থ করেণ ; কিন্ত সহসা অপাঁব।চতেব 
সাঁহত কুলকর্ম করা উচিত নহে, সেইজন্য তান নানাবিধ গুপ্ত অনুসন্ধানে প্রবুত্ত হন। 
বহ7 অনুসন্ধানে পব যখন তান ধুঁঝলেন যে, সঙ্গমলালই ঘমুনার উপযহৃক্ত পার, 
তখন তিন আপন ভাঁগননকে সঙ্গমলালের হস্তে সনর্পন কাবষা শ.ভপাঁবণযক।্য সম্পন 
করেন। এই পরিণয়ের ফল স্বামী 1বশ.দ্বানন্প । 

যমুনাদেবশর বিবাহের পর, দুই বংসনেব মধ্যে কমান ।মে দুইটি সন্তান জান্ময়াছিল। 
[কিন্তু শিশ দুইটি, জাত হওয়ার অল্প 1দবসেব মধ্োই মৃত্যমহথে পাত হয় । স্বামী 
যমুনা দেবীব তৃতীয় গর্ভজাত সন্তান। ই"হার বয়ঃক্লম এক খৎসর হইলে, ?পতা হোম, 
যাগ ও পঞজার্চনাঁদ কারিযা পুত্রের নাম বংশীবধব নাঁখো £ কন্তু দুভগ্যিবশতঃ এ 
1এশুব মগীবোগ জন্মে । যমুনা দেবী পুত্রকে ম.গীরোগাক্কান্ত দে।খযা তিনি উহার 
এঈবনেব আশা পাঁরত্যাগ ক!রয়া সদাই 'বষাদিত হইযা থা।কতে | 

এইরপে কিছহ্দিন গত হইলে পর, কল্যানে এক ক্ষ।ন্রয়া বমণণী সহমৃতা হন। 
এ দেশে এর-প প্রবাদ আছে যে, সতী স্ত্রীর অস্থিম আশনবধি প্রায় ব্যর্থ হয় শা। 
সেইজন্য সহস্্রনরনারণ আপন আপন পুুব্রকন্যাদিগকে কক্ষ লইয়া সওসাধ্বী রমণীর 
আশীবদি পাইনার প্রত্যাশায় সেই স্থানে আসযা উ্পাচ্ছত হন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই 
হইয়াছিল। যমুনা দেবী অন্যানা পুরস্ত্রখগণের সাহত বংশশধরকে তথায় লইয়া 
গিয়াছিলেন । সতন বংশ'ীধরকে দেখিয়া যমুনাকে বালিয়াছিলেন, গন? ! তুমি অতি 
ভাগ্যবতশ : তোমার পত্র একজন যোগী পুরুষ হইবে অকাল্মতত্যু ইন্হাকে স্পশ 
কারতে পারিবে না।' সতার আশীবাঁদের পর বংশীধবেব মগীরোগ কিছংদনের জন) 
অন্তাহত হইয়াছিল ; কিন্তু পুনরায় উহা প্রকাশ পায়। 

বংশশধরের বয়স যখন চ:'র বংসর, সেই সময়ে এ বালক তাঁহার মাতাকে বলিয়া- 
[ছিলেন, “মা! আমার বই কই ?" বালক বারংবার এরূপ বলিতে থাকায়, যমুনা দেব 
একখান পস্তক লইয়া বংশীকে দেন; কিন্তু বালক “এ বই আমার নয়» বাঁলয়া উহা 
ফেলিয়া দেন ও ক্রন্দন কারতে থাকেন। সবল্খরাম বংশশীকে অণঠান্য প্রলোভন 


বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ১৫৯ 


দেখাইয়া সান্ত্বনা করেন এবং সচ্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, “বংশী ! তুমি বই কি করবে ?, 
মাতুলের কথায় বংশী বাঁলয়াছিলেন, 'বই পাইলেই আমার রোগ যাইবে। সে বই 
পর্ণকুটীরের মধ্যে আছে ।” বালকের মুখে এই অদ্ভূত কথা শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে 
[ঞজ্ঞাসা করেন, কাহার পর্ণকুটীরে »" নংশী আর কোন উত্তর দতে পারিলেন না । 

কল্যাণীর ১০।১১ ক্লোশ উত্তরে গরাৎ নামক গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মানে কীণ! 
নানক নদীর সঙ্গমন্থানে স্নান কারবার জন্য বহহ১।ংখ্যক যাত্রী সমাগত হইত । এ নদীী- 
সঙ্গমের সান্নকটে একাট ক্ষত্র পর্ণকুটীতর একজন যোগী বাস কারতেন। সবন্গখবাম ও 
াঁহার পারবারবগ” স্নানাথশ হইয়া তথায় আসলে, নালক এ পণকুটশর দেখাইয়া দেন ও 
বলেন, “আমাব বই এ কুট, আছে।' বালকের কথায় সকলে আম্চযান্বিত হইযা 
৩ংক্ষণাৎ কুটীরের নিক আসেন ও যোগগকে বলেন, প্রো ! এই বালক কি বলে, 
শুনন।' বালক ক্ষণক।ল যোগণর মুখেন দিকে অনিমেষ নযনে চা1হযা বলিল, "আগার 
পুস্তক এই কুটীব মধো আছে।” যোগী কৌতুহলাকান্ত হইয়া ৩খনই সবসুখরামকে 
পুুন্তক অন.সম্ধান কারতে বলেন । সবন্খরাম বহু অনুসন্ধান কাঁরয়া অবশেষে চালের 
বাা হইতে একখা?ন আত জীর্ণ হন্তাল!খত পঠাঁথ ধাঁহর কারপা লইয়া সআসেন। বংশী 
এ পশাথ পাইনা আতুশয় আহলাদত হন । 

এ কুটারনধ্যস্থ যোগী, এই বাপারে 'বাদ্মত হইয়। বলিম্াছিলেন, মহাশয় ! ইনিই 
আমার গুরু । আমার স্বগ্রার গুরুদেব পণীড়ায় শষ্যাগত হইলে 1তাঁন এ ব্যাধর যন্ত্রণা 
হইতে মুক্ত হইবাব জনা আমাকে এই প.গ্তকখা!ন অনুসন্ধান কারয়া দিতে বলেন। 
হার 1বনবাস ছল যে, তিনি এই পাস্তক পাইলেই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ 
করিবেন ; কি"তু আম বহু অনুসন্ধান কাঁরয়াও, পনগ্তক না পাওয়ায় তিনি আস্তম 
দীর্বান*্বাসের সাহও দেহ্বক্ষা করেন। এক্ষণে ইহার কাধকলাপে ও জন্মান্থরীয় 
স্ম;ভি দ্বারা এই খাশককে আমার গুরু বাঁলযা বোধ হইতেছে । কালে হন যে একরন 
যোগ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই |” আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ পভ্তক-প্রাপ্তর পর 
হইতেই বালকের আব কোনরূপ রোগ দেখা যায় নাই। 

স্বামী পাঁবংসর বয়সে বাটার 1নকটে ভট্টঞ নামে গ:র'গুহে পাঠাভ্যাস করেন। 
ফাসাঁ ?শক্ষার জন্য ইহার অন্য একঞ্ন মৌলবাঁ শিক্ষক ছিলেন । 'বিদ্যাভ্যাসকাপণীন 
স্বামীপ্জী যাহা শনতেন, তাহা আর কখনও হুঁগতেন না। ইহার অসাধারণ স্মতিশান্ত 
দেখিয়া ভট্ুজী স্বামীকে শ্রুুতিধর বাঁপয়া ডাঁকতেন। স্বামীঞ্জীর ববস যখন সাও 
বৎসর, সেই সময়ে ই্হান 1পতৃবয়োগ হয়। পিতুবযোগের অল্পদিন পরেই মাতও 
ইহলীলা সংবরণ করেন । ১৩ বৎসর বয়সে হান ফাস ও মারহাট ভাষা উত্তরূপে 
?শক্ষা কারয়া শাম্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন । ১৬ বংসর বয়সে হন অম্বারোহণ ও অস্ত্রপিদ্যা 
[শক্ষা করেন। এ সময়ে নবাব কোন ব্যবসার নিকট হইতে একট বহমল্য ঘোড়া 
উপঢৌকন প্রাপ্ধ হন। ঘোড়াটি অত্যন্ত দুদান্ত ?ছিল। অণ্বরক্ষক স্বয়ং উহাকে শাসন 
কাঁরতে না পারায়, স্বামীজব সাহায্য প্রার্থনা করেন । স্বামীঞ্জী অশ্বের প্রকৃতি সংযম 
কাঁরয়া দিলেন কটে, 'কিন্তু আতীরিস্ত প্রহার ও আতারন্ধ পারশ্রমের জন্য অম্বট পণ্ত্ব- 
প্রাপ্ত হয় ॥। নবাব অখ্বের মৃত্যুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং স্বামীজগই 
উহার মৃত্যুর কারণ স্থির কাঁরয়া উহাকে কারাগ্‌হে নিক্ষেপ করেন । কিছাদন কারাগুহে 
থাকবার পর স্বামীক্জীব হাদয়ে আশ্ষধ পরিবর্তন ঘটে। তিনি সংসারের অসারতা 


১৬০ সাধক জীবনচাঁরত 


মর্মে মর্মে অনুভব করায়, বৈরাগ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয় আঁধকার করে। কারামুক্ত হইয়া 
ইন কিছুদন মাতুলালয়ে নিয়মিত পানভোজন ও প্রফুল্ল ভাব ধারণ কাঁরয়াছিলেন । 
একদিন ইনি তাঁহার মাতুল মহাশয়ের নামে একখানি পন্ লিখিয়া তাঁহাতে সংসারের 
নম্বরতা বুঝাইয়া দিযা ও তাঁহার অনুসন্ধানে বিরত হইতে অন:রোধ করিয়া গৃহ 
পরিত্যাগ করেন । স্বামশীজীী কল্যাণশ পরিত্যাগ করিয়া নাসিক-ক্ষেত্রে আসেন । তথায় 
একজন নিষ্ঠাবান: ব্রাহ্মণের নিকট লক্ষ্য গ্রহণ ক!রঘা বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হন । এই 
সময়ে স্বামীজগর বঘস ১৭ বৎসরমান্র হইয়াছিল । ইনি তথায় কয়েক বংসরকাল অবাম্থাত 
করিয়া নাসিকা পারত্যাগগ করেন ও ক্রমাগত হটিযা ও*কারনাথে আসিয়া উপাচ্থিত হন । 
এই চ্ছান হইতে [তান উজ্জীয়নী নগরে মহাকালে*বরের মান্দবে আসিয়া শিবপণ্াক্ষর 
মন্ত্র জপ করেন। কাঁথত আছে, এখানে শিবপণ্াক্ষব মন্ত্র জপ কাঁরলে মনস্কামনা 
সদ্থ হয়। এ মন্ত্রসাধন সময়ে ইহাকে তিন-চা।র দিন অনাহাবে থাকিতে হইয়াছিল । 
তার পব একছন ভূট্টাওয়ালী অযািতভাবে ই*হাকে প্রত্যহ দূই মুঠা করিয়া ছোলা দিয়া 
যাইত । এ যংসামানা ছোলা খাইয়া ইনি দিন কাট।ইতেন ৷ মহাকালেশ্বরের শান্দবে 
রত উদযাপন কাঁবয়া স্বামীজী গোয়ালিষরে আসেন । এ সময়ে 'সান্ধয়া রাজ্যে বিধম 
বিপ্লব উপস্থিত হওয়াষ, সন্দেহে পাঁড়িয়া স্বামশীজশ সৈন্যাদগেব হচ্ছে ধভ ও কারারুদ্ধ 
হন। পবে তানি 'বিচারফলে 'নিত্কীতি লাভ কাঁরষা বিঠুর যাত্রা করেন। বিঠুবে কয়েক 
বংসরকাল আতিবাহিত কাঁরয়৷ স্বামজন হরদ্বারে আসেন ও তথা হইতে কনখলে গমন 
করেন। কনখলে কিছহাীদন আতিবাহিভ করিয়া স্বমনীজশ বদরিকাশ্রমে আসেন । এ 
চ্থানের বঞ্ুপ্রয়াগেন এক 'নিভূত গুহায় একজন মহাত্মা যোগ অবস্থান কারিতেন। 
স্বামীজী কয়েক বসব কাল এ যোগার 'নিকট থাফিয়া ও তাঁহার পাঁবচষ। কারয়া যাবতীয 
যোগরহস্য শিক্ষা করেন। এই সময়ে ই'হান যোগযাধন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হয । 
এ ইচ্ছার বশবতণ হইয়া হাঁন হ্ৃষীকেশে আগমন কবেন । তথায গোলিশ্দ স্বামী নামক 
একজন যোগী ছিলেন৷ স্বামীজীী তাঁহাব নিকটে থা।কযা, ১৫ বংসরকাল কঠোর 
পারশ্রমের সাহত যোগাভ্যস কবেন। পরে ইনি কাশনধামে আসেন। এ সমযে গোড়স্বামণ 
নামক একজন অসাধারণ শাস্্রজ্ঞানী মহাপুরুষ কাশশীর দশামবমেধ ঘাটে থাকিতেন। 
স্বামীজীী ইহার নিকটে সন্্যাসধর্মে দশীক্ষত হইয়া 'বিশুদ্ধানন্দ সবস্বঙী নামগ্রহণ 
করেন। 

গোঁড়স্বামী স্বামীজীকে দীক্ষিত করিবার পূর্বে ইহার আরও “তিনজন শিষ্য 
ছিলেন। এ সকল শিষ্যের মধ্যে স্বামী িবরুপজীই সব্প্রধান ও প্রিয়তম শিষ্য । 
এক 'দিবস কোন একাঁট বিষয় লইয়া স্বামী 1ব*বরূপজশর সাঁহত বিশুদ্ধানন্দের তক 
উপস্থিত হয় । যাঁদও এ তকে স্বামণ বি*বরূপজণ পরাস্ত হইয়াছিলেন, 'কন্তু বিশদ্ধানন্দ 
স্বামী কয়েক মুহুর্তের জন্য তাঁহার শাস্তভাব হারাইয়া উগ্রমত ধারণ কাঁরয়াছলেন। 
স্বামীজশর হঠাৎ এইরূপ পাঁরবর্তন দেখিয়া গৌড়স্বাম আস্তঁরক কিছ দ.ঃাখত হইয়া- 
ছিলেন। গুরুজশর দুঃখভাব বুঝিতে পারিয়া স্বামীজ অতিশয় লাঁজ্ভঞত হন এবং সেই 
অবধি ইনি স্বামী বি*বরূপজজশকে স্বীয় জোন্ঠ ভ্রাতা ও গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন । 

১৮৫৯ শ্রীম্টাত্দে গৌড়স্বামণ দেহরক্ষা করেন। এ সময়ে গুরুদেব শিষাদিগকে 
আপনার কাছে ডাকাইয়া াবধ উপদেশ দেন এবং স্বামী গবিশুদ্ধানন্দকে স্বীয আসনেব 
প্রাতিনাধ নিদেশি করেন ; গুরুদেবের দেহাস্তে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত 


বিশদ্ধানদ্দ বাম ১৬১ 


গাঁদতে স্বামী বিবরূপজীকে উপবেশন কারিতে বলেন ; কিন্তু বি্বরূপজা ইহাকে এই 
বলিয়া বুঝান যে, ধবশনমানন্দ ! তুমি গুরুদেবের আন্তম কথা স্মরণ কর। যাদিও 
আম তোমাপেক্ষা বয়সে জোম্ঠ, তথাপি তুমি জ্ঞানব্ধ। আর যাঁদ তুমি গরুদেবের 
অবর্তমানে আমাকেই গুরু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমায় বলিতেছি, 
তুমি এই গাঁদ গ্রহণ কর।” স্বামীজণী অগত্যা গাঁদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সকল 
সময়েই ইনি বি*বরপজণকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভান্ত কারতেন এবং তাঁহার আদেশ 
পালন করিতেন । 

স্বামীজী এ গাদর গৌরব সম্পূর্ণরূপে অক্ষ রাখয়াছিলেন। ইশ্হার ন্যায় তৎকালে 
আর কেহই দর্শন, বেদাস্তাদি সমুদয় শাস্বের বিহিত মীমাংসা করিতে পারিতেন কিনা 
সন্দেহ । ফ্রান্স, জামাঁণী প্রভাত সুদূর প্রদেশের দাশণনকগণ উত্তক হইয়া ই'হার 
মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য ইহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে আমিতেন। 

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে ৯৩ বৎসর বয়সে স্বামীঞ্জ যোগাসনে বাঁসযা দেহত্যাগ কব্নে। 


808" 


বৌদ্ধসাধক দীপঙ্কর 


বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নরপাঁতি গোবিদ্দপালের রাজত্বকালে ৯৮০ শ্রীষ্টান্দে বিক্রমপন্রদ্থ 
বজ্রযোগিনগ গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ধর্মবীর দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম আদিনাথ 
ছিল । দীপঙ্করের বাল্যজীবনে তাঁহার ভাবধ্য-গৌরবের 'নদর্শন দেখা গ্িয়াছিল। 
[তান শৈশবে গুরুগ্‌হে পাঠাভ্যাস সমাপ্ত কাঁরয়া কিছাদনের জন্য সংসারধর্মে 
মনোনিবেশ করেন । পরে তাঁহার উর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্মের বীজ অক্কাঁরত হওয়ায় তান 
সংসারধম” পাঁরত্যাগ কাঁরয়া ধর্মচচয়ি প্রবৃত্ত হন। তাঁহার চেঘ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে 
তান আত অল্পকালের মধ্যেই হিন্দু ও বৌদ্ধশাদ্তে বিশেষরুূপে পারদার্শতা লাভ 
করেন। দশপঙ্কর ধর্গজ্ঞানে সুপাণ্ডিত হইয়া যোগসাধনার জনা মহাজ্মা ধর্রাক্ষতের 
1নকটে বোগধসত্বের কঠোব জে দশ।ক্ষত হন । 

এ সমম়্ে ক্বর্ঁদবশপ বা ভ্রদ্ধদেশ প্রাচান্তগতে বোদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠস্থান আঁধকান 
কারয়াছিল, সুতরাং তিন ওথায যাইতে মনস্থ কারলেন। ভিনি কতকগ-লি ব্যবসায়ীব 
সাহভ পোতারোহণ কাঁরয়া &ম্ষদেশে যাত্রা কবেন। পাঁথমধ্যে বহহুকস্ট ও বহবিঘর 
আঁতক্রম কাঁরয়া, এক বংসর একমাস পরে র্ধদেশে উপাস্থত হন । সে সময়ে চন্দ্রকীর্ভি 
নামক এক ব্যান্ত তথাকাব প্রধানতম যাজক ছিলেন। দীপঙ্কর এ যাকের নিকট 
যোগশিক্ষা কাঁরিয়া দ্বাদশ বসবকাল তথাম্ন অবাচ্ছ(ত করেন ও সিদ্ধ হন। 

দশপস্বর পাঁদ্ণলাভ কারয়া পথের ন্যায় বাঁণক।দগেব সাহত স্বদেশে প্রত্যাগত হন। 
দীপঙ্কর স্বদেশে 'ফিরয়া আনসিলে মগধেব বৌদ্ধেবা তাঁহাকে ৬থাকাব ধর্মপালরূপে 
মনোনদত করেন । ক্রমে রুমে দীপঙ্করের যশো'বিভা ভারতের চারাঁদকে 1বকীর্ণ হইতে 
শাঁগিল। রাজা ন্যায়প।ল তাঁহার পাঁণ্ডতো ও ধর্মসাধনে মুগ্ৰ হইয়া তাঁহাকে আপন 


রাজধানী র্কুমশশলার প্রধান যাঙ্গকপদে 'নিযুন্ত কবিভে চাহিলেন ; কিন্তু দীপঙ্কর 
তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন না। 

এ সশযে ?তব্বতে শশালামাও নামে একজন নরপাতি রান্গত্ব কবিতেন। থোলিং 
নগবে তাঁহার প্রধান বাজধানী 'ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের উন্নাতসাধনের জন্য স্বরাজ্য 
হইতে কয়েকজন বৌদ্ধশাস্তুজ্ঞ ব্যন্তকে বৌদ্ধধর্ম বিশেষরূপে শিক্ষার জন্য মগধে 
পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা ভারতেব নানাম্থানে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়া অবশেষে মগধে 
আসেন । তথায় তাঁহারা দপঙ্করের যশোগৌবব শুনিয়া তাঁহাকে আপনাদের দেশে 
লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। এরুপ জনশ্রাতি আছে যে, হলালামাও 
দ'পহ্ধরকে আপনার রাজধাননূতে লইয়া যাইবাব জন্য গুভূত স্বর্ণমদ্রা ও একশত 
পাঁরচারককে 1বক্রমশলায় পাঠাইয়া দেন, !কল্তু দীপঙ্কর তথায় যাইতে অসম্মত হওয়াষ 
পাঁরচারকগণ ভগ্রমনোরথ হইযা দেশে ফিরিয়া যান। 

ইহার কিয়াদ্দন পরে হললামাও মতে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার 
পুত্রেরা বহ? অনুনয় ও বিনয় কািয়া দীপঙ্করকে তিষ্বতে লইয়া যান। তথায় ভিনি 
১৫ বংসরকাল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া ১০৩৫ প্রাষ্টান্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লামানগরণর 
1নকটবতন জৈয়ঙ্গনগরে দেহত্যাগ করেন । 

শতাধ্দীর পর শতাব্দী অনস্ত কালসাগরে মিশিয়া গিষাছে, কিন্তু আজিও চখন ও 
1তখ্রতদেশণয় লামাগণ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন। 


৪0৫ 


বিবেকানন্দ স্বামী 


মহানগরী কালকাতার 'সমলয়া নামক স্থানে ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ, সোমবার 
প্রাতে ৬টা ৩৩ মি।নট ৩৩ সেকেন্ডের সময়, সুযেবিয়ের ৬ মান পূবে স্বামী বিবেকানন্দ 
জন্মগ্রহণ করেন। ই*হাব পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত । 1৩1ন ক'লকাতা হাইকোর্টের 
আযাটনরঁ ছিলেন। ঝ্বনাথেন তিন পহুত্র_জ্যেন্ঠ নরেন্দ্ু, মখাম মহেন্দ্র এবং ক।নম্ঠ 
ভুপেন্দ্র।* বিশ্বনাথ দত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ত পুন্ধ নকেদ্ুই স্বামণী বিবেকানন্দ । 

নরেন্দ্র শিশুকাল হইতে যৌবনের প্রাবন্ত পর্যন্ত আতিশম মামোদাপ্রয় ছিলেন । 
তান তাস খোঁলিতে, র'সকতা করিতে, তআাদাক ফুখকতে ও গান-বাজনা কারিতে 
অত্যন্ত 'নপুণ ছিলেন। ॥কন্তু “তন এ আমোদের মধ কখনও কোন আত্রয় ও 
কণর্য আঁভনয় ক'বতেন না। বাল্যকাল হইতে তাঁহাব স্মধণশন্ষি বধ ও সরল 
হৃদয়ের পবিচয পাওশা যাইত। কৃঁটিএঠা, কপটতা, স্বার্থপরতা ও 1হংসা কাহাণক 
বলে, ভাহা তিশ জানতেন না। বন্ছহবাম্ধব, পাড়া-গ্রাতিবাসী বা অপাঁরচও 
ব্ন্তীদগেব যে কোন ধিষযেরই অভাব হঙক না কেন, নরেন্দু তাহা জানিতে পারিলে 
তৎক্ষণাং পৃবণ কাঁববার চেষ্টা করিতেন । 

যাঁদও নরেন্দ্র আমোদ-প্রমোদ ও পরোপকারে সময আতিবাহিত কাবিঙেন, কিন্তু 
(নিজেব কা" করিতে কখনও তুলিঠেন না। ।তাঁন ২০ বংসর বষসে জেনাবেল এসেমর্রী 
নামক বধ্যালয হইতে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব-এ পাঠ কারতে থাকেন । এ 
সময়ে তাঁহাব ধর্ম পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হ্য। ধর্ম কাহাকে বলে এবং কোন্‌ ধর্ম 
সতা, ইহা জানিবাব জন্য তাঁহার চিত্ত একণারে আস্থর হইয়া পড়ে। হে!আ্সাহেন 
একন্রন খ্রান্টান-মশনরী । তিন ন্েনাবেল এসেমররী কলেনের অধ্যাপক 'ছিলেন। 
নরেন্দ্র আধকাংশ সময়ই তাহাব সাঁহত ধর্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন ক।রতেন , কিতু 
তাহাতে তাঁহার ?পপাসা মিটত না। 1ত'ন চঙুর্দকে ধনেরি নানে প্রতারণা দোখযা 
একজন ঘোর সংশয়বাদধ হইয়া পড়েন। মনের সন্দেহ দ্‌ব কারবার জন্য সাধারণ 
ব্রাহ্ম সমাছের দলভুক্ত হন। হিন্দুধর্ম»রান্মধম? খ্রীষ্টান“? মৃদলমানধর্ন ও বৌদ্ধধর্ম 
প্াঁলোচনা করিয়া কোন ধর্ম যথার্থ সত্য, তাহা বুঝিতে না পা'রয়া, যে সময়ে (তিন 
ঘুরিয়া বেড়াইতে'ছলেন, সেই সময়ে ( অথাৎ ১২৯০ বঙ্গান্দে ) তিন রামকষ্দেবের 
সঙ্গলাভ করেন। নরেদ্দের কোন বন্ধু রামকৃষ্ণের শিষ্য (ছিলেন । তি।নই নরেন্দ্রকে 
দাঁক্ষণে*্বরের কালীবাড়ীতে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান এবং পরিচয় দিয়া বলেন, 
“এই ছোক-রা না।গ্তক হইবার উপক্রম কবিতেছে। 

পরমহংসদেব শ্যামাবিষয়ক ও দেহতত্বস"্বম্ধীয় গীত শ্রবণ ক।রতে ভালবাসিতেন। 
তাঁহাদের কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর নরেন্দ্র বন্ধু গুরুর অনুমাতি লইয়া নরেন্দ্রকে 
একখান গান কাবতে বলেন । নরেন্দ্রের কণ্ঠস্বর সুমার্জতি ও সুমধুর ছিল। তিনি 


ভূপেন্দর ভুবিখ্যাত “যুগান্তর” প্রকার সম্পাদক ছিলেন। 


১৬৪ সাধক জীবনচাঁরত 


বন্ধুর অনুরোধে সাক্ষাতের প্রথম দিবসে পরমহংসদেবের সমক্ষে যে দুইখানি গান 
কারয়াছিলেন, তাহা এই-_ 


»ম গান 


মন চল 'নিজ 'নিকেতনে । 
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে মিছে ভ্রম অকারণে ॥ 


বিষয় পণ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন, 
পর-প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥ 

সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জবালি চল অন:ক্ষণ 
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য-ধন, গোপনে অতি ঘতনে £-- 

লোভ মোহ আর পথে দস্যগণ, পঁথকের করে সবস্ব লুণ্ঠন, 
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শমদম দুই জনে ॥ 

সাধ্‌সঙ্গ নামে আছে পাস্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তথা কারও বিশ্রাম, 
পথন্রান্ত হ'লে সুধাইও পথ সে পাশ্থানবাসী জনে ; 

যাঁদ দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার, 


সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥ 


'য় গান 


যাবে কি হে "দন আমার বিফলে চলিয়ে। 
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥ 


তুমি 'ন্রভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনা, 
কেমনে বালব তোমায় এস হে মন-হদয়ে ॥ 
হদয়-কুটীর ছার, খুলে রাখি আঁনবার, 


কৃপা ক'রে একবার এসে কি জংড়াবে হিয়ে ॥ 


নরেন্দ্রের সুকণ্ঠ গনঃসৃত গণত শ্রবণে পরমহংসদেব মোহিত হইলেন এবং নরেশ্দ্রকে 
পুনরায় আমিতে বলেন। পরমহংসদেবের কথামত নরেন্দ্র প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাইতেন এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় যে সকল প্রশ্ন তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত, তাহা 
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেন। পরমহংসদেব নরেদ্দ্ের প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা 
বালতেন, নরেন্দ্র কুট তকেরি দ্বারা সেই সকল যাযাস্ত 'ছন্ন করিবার চেম্টা করিতেন । 
নরেন্দ্র প্রথম প্রথম তাঁহার অনেক কথাই মানিতেন না। পরমহংসদেব নরেন্দ্র 
এইর্‌প আচরণে তাঁহাকে, বলিয়া ছলেন, “নারায়ণ ! ( পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে নারায়ণ 
বলতেন ) তুই যদ আমার কথা না মানিস্‌, তবে এখানে আসিস কেন ? ইহার 
উত্তরে তান ঝলিয়াছিলেন, “আমি আপনাকে দেখতে আসি, আপনার কথা শুনতে 
আসিনা।ঃ 

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে থাকায়, তাঁহার মনে যে ঘোরতর 
সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা ক্রমে অন্তর্হত হইয়া জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল । এ সময়ে 
[তান বি-এ পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পাড়তে আরগ্ত করেন । ১২৯১ বঙ্গান্দে 
নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগ হয় । পিতৃবিয়োগ্ের কিরদ্দিবস পরে হঠাৎ তাহার মনে বৈলক্ষণ্য 


(বিবেকানন্দ স্বামশ ১৬৫ 


ঘটে। তিনি পরমহংসদেবের নিকট গমন করিয়া বলেন, 'আমি যোগশিক্ষা করব, আমি 
সমাধিস্থ হয়ে থাকব, আপনি আমায় শিক্ষা দিন।' নরেন্দ্র কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 
তার জন্যে আর চিন্তা কি; সাঙ্খ, পাতঞ্জল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম- 
গ্রন্ছছকল পাঠ কর্‌, তুই সব শিখতে পারবি । তুই যে রকম চালাক ছেলে দেখছি; 
তো দ্বারা ধর্মসমাজের অনেক উপকার হবে ।” নরেন্দ্র রামকৃ্দেবের উপদেশানুসারে 
উত্ত ধমগ্রন্থসকল পাঠ কারতে লাগিলেন এবং নিজনে বসিয়া যোগাঁশক্ষা করিতে 
পাগলেন। 

নরেশ্দের মাতা নবেশ্দ্রের চিত্ব-চাণ্ল্য এবং উদাস ভাব দৌঁখয়া তাঁহাকে বিবাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ কাঁরতে চাহিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এরূপ 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব নরেদ্দ্রের বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া, লোলজিহবা 
করালবদনা কালীর চরণ ধাঁরয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'মা, ও সব ঘনিয়ে 
দেমা! নরেন্দ্র যেন ডোবে না।, 

পরমহংসদেবের কৃপায় নরেন্দ্র মহাজ্ঞানী এবং সম্যাস হন। যে নরেন জগতে 
কোন: ধর্ম যথার্থ সত্য, তাহা জানিবার জন্য প্রাণ্টান 'মিশনারীদগের সাহত 
[মাশিয়াছিলেন, মুসলমান মৌলবাঁদগের সাহত মিশিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম আচার্ধাদগের 
সহিত 'মাঁশয়াছলেন এবং বৌদ্ধ লামাদের সহিতও মিশিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ধর্ম 
যাজকেরাই তাঁহাকে ধর্মের জ্যোতিঃ দেখাইতে পারেন নাই, সেই নরেন্দ্র হিম্দুধমের 
জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া, সংসারের সমন্দয় সুখাভিলাষ বিসর্জন দিয়া যৌবনের স্ুখ- 
সভোগ-পালসা ত্যাগ কাঁরয়া সন্ন্যাসী হন। ১২৯৩ বঙ্গাম্দে পরমহংসদেব দেহত্যাগ 
কাঁরলে নরেন্দ্র গুরুর উপদেশানৃসারে বিবেকানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন । 'এক্ষণে 
[তান সেই নামেই বিখ্যাত । 
_. পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ স্বামী 'হিমালয় প্রদেশস্থঘ মায়াবতাীঁতে 

গিয়া যোগসাধনা করেন । প্রায় দুই বংসরকাল তথায় যোগাভ্যাস কাঁরয়া সাধুসঙ্গমেচ্ছায় 

[তিদ্বত ও হিমালয় প্রদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন । ১২৯৮ বঙ্গান্দে 
রাজপুতনার আবু নামক পাহাড়ে তাঁহার অবদ্থান কালে, স্বামীজীর কোন ভন্ত, খেতড়ির 
মহারাজের সচব মুন্সি জগমোহন লাল্জণী নামক এক ব্যন্তর সাঁহত তাঁহাকে দশ'ন 
কারতে আসেন। জগমোহন স্বামীজীর বিদ্যাবৃদ্ধি এবং পাশ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া 
আপনার প্রভুকে সকল বিষয় অবগত করান । খেতাঁড়ির মহারাজ, জগমোহনের নিকট 
স্বামণজগর কথা শ্রবণ কাঁরয়া, তাঁহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারতে মনস্থ করেন। “খেতড়ির 
মহারাজ আপনার সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে ইচ্ছা করেন” লালজা স্বামীজীর নিকট এই 
কথা প্রস্তাব কাঁরলে, স্বামীজণ মহারাজের সম্মান রক্ষার জন্য স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সাঁহত 
সাক্ষাৎ করেন । মহারাজও তাঁহাকে যথ্থাবিহত আভবাদন করেন। 

স্বামীজণ কিরূপ জ্ঞানী, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য খেতাঁড়র মহারাজ তাঁহাকে 
(জিজ্ঞাসা করেন, *5%৪0০111 ৬/15:8 ও 116-ত্বামীজশী জীবনটা কি ?* স্বামশীজী ইহার 
উত্তরে বলেন, শু$হি 2 £5006005 ০6 00910109 80 46210100021 01 & 
5106 009061 0100005620069 66000405 6০0 00659 1 ০০50 অর্থাং কোন পুরষ 
ধেন নিজ স্বরুপ প্রকাশ কারবার চেষ্টা কাঁরতেছেন, আর কতকগদুলি শ্তি যেন উহাকে 
দাবাইয়া রাখিবায় চেষ্টা কাঁরতেছে। এই প্রাতদন্ছাঁ পাুপমংহফে পরাস্ত কারয়া নিজ 


১৬৬ সাধক জবনচারত 


শান্ত প্রকাশের অবিরত চেষ্টার নামই জীবন |, 

মহারাজ স্বামীজীকে একটি একাঁট করিয়া যে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
স্বামীজগ সরলভাবে তাহার সবগ্ীলরই উন্তর প্রান কারলেন। স্বামীজীর প্রশ্নোতরে 
মহারাজ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং 'বিজ্ঞতার পাঁরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রত হন 
এবং তাঁহাকে প্রায় দুইমাসকাল খেতড়িতে রাখিয়া তাঁহাব সেবা-শহশ্রুষা করেন। 

খেতাঁড়র মহারাজ নিঃসন্তান ছিলেন, সেইজন্য তিনি প্রায়ই ম্িয়মাণ থাঁকিতেন। 
আ্মীজীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভান্ত ও 1ঝ*বাস হওয়ায় তিনি এইরূপ চিন্তা করেন যে, 
প্বামীজী আশীবাঁদ কাঁরলে নিশ্চয়ই আমার সম্তান হইবে ।” অতএব আমার মনোবেদনা 
তাঁহাকে একবার জ্রানাইতে হইবে ।” যে সময়ে স্বানীজী মহারাজের নিকট হইতে 
বিদায় লইয়া খেতাঁড় পাঁরত্যাগ করেন, সেই সময়ে মহারাজ তাঁহাকে বলেন, "্বামণীজী ! 
আপাঁনি আশশবাঁদ করুন, যেন আমার একটি পূনত্রসন্তান জন্মে ৷ স্বামীজীও সেইমত 
আশাবাদ করেন। এই ঘটনার প্রায় দুইবৎসর পরে ১৩০০ বঙ্গাষ্দে মহারাজের একটি 
পুত্র হয়। 

স্বামীজীর আশীবাঁদে পুত্র জীন্ময়াছে, অতএব স্বামীজ? স্বয়ং উপস্থিত থাকয়া 
পুত্রের জন্মোৎসব-ক্রয়া সম্পন্ন করেন, ইহাই মহারাজের একাস্ত ইচ্ছা । তাঁহার ইচ্ছা 
পূরণ করিবার জন্য জগমোহন লাল স্বামীজণর উদ্দেশ্যে গমন কাঁবলেন । জগমোহন 
গোনিতেন, স্বামীজনী মান্দ্রা্জে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু মান্দ্রাজের কোন: স্থানে 
আছেন, তাহা জানতেন না। যাহা হউক, তানি মান্দ্রাদে উপ'স্ছত হইয়া বহা 
অনুসন্ধানের পর জানিতে পারলেন যে, স্বামীজী শ্রীযুস্ত মন্মথনাথ ভট্রাচার্য 
(/১১।5০)৮ ০০০0100৮30৮] ) মহাশযেব বাণীতে আছেন । জগমোহন সেই 
চ্ছানে উপাচ্ছত হইনা স্বামীঙ্গগর (নক১ সাক্ষাৎ করেন এবং খেতাঁড়র মহাবাজের বাসনা 
অবগত করান। এ সময়ে (১৮১৯৩ বঙ্গাষ্দে) আমোরকার অন্থর্গত চিকাগো সহরের 
মহামেলায় একট ধর্মসভা গঠিত হইতেছিল। এ সভায় কেবল হিন্দুধ্ম সম্প্রদায় 
ব্যতীত পথিবর যাবতীয় ধম“সম্প্রদায় নিমন্তিত হন। ধর্শসভার উদ্দেশা বোধ হয় 
সকল ধর্মের সহিত তুলনা করিয়া খ্রশষ্টধর্মের পাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মসভার 
সভাপাঁত ?ছলেন রেভারেন্ড ডাক্তার ব্যারো সাহেব ॥ নোধ হয়, ব্যাবো সাহেব মনে 
কারযাছিলেন, 'হন্দুগণ পৌত্ত।ণক, অসভ্য, ম্খ এবং নানা প্রকার কুসংস্কারে পারপুণণ 
নুতরাং উহাদ্গিকে আর [নমন্ত্রণ কারব কি» কাঁতিপয় ভাবত-সন্তান; হিন্দুধমের এ 
অপমান সহ্য কবিতে না পারিয়া বিবেকানন্দ স্বামণীকে সেই ধম-সভায্ প্রেরণ কারতে 
মনস্থ করেন এবং তাহার আয়োজন উদ্যোগ কাঁরতে থাকেন । 

স্বামীজখ অগমোহনের নিকট খেতাঁড়ির মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁতাকে 
বলেন, 'আ'ম আমোরকায় যাইবার আয়োজন লইরা ব্যস্ত, স্তরাং মহারাজের অনুরোধ 
এক্ষতণ ফির্‌পে রক্ষা কার ।" স্বমখলীন কথাম জগমোহন বলেন, মহারাঙ্গ আপনার 
সমস্ত বন্দোবপ্ভ কাঁরয়া দিবেন, আপনি নাশ্িস্ত থাকুন |, স্বামণী্গশ অগত্যা সম্মত হন 
ও ম্ান্দ্রাজের বন্ধ্াীদগের নিকট হইতে !বদায় গ্রহণ ক'রয়া খেতাঁড়র রাজপ্রাসাদ গমন 
করেন। স্বামীজশী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে সর্সমক্ষে সাণ্টাঙ্গে 
প্ণপাত করলেন ও উপয্ন্ত আসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন 
কারতে লাগলেন। আমোরকায় যাইয়া চিকাগ্ে ধর্মমহাসমাততে উপচ্ছিত হইয়া 


ববেকানন্দ স্বামী ১ড৭ 


সনাতন ধর্মের গ্ঢ়তত্বনকল বুঝাইতে মনস্থ কারয়।ছেন, তাহার জন্য মহারাজ তাঁহাকে 
বহু ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । 

স্বামীজশ খেতাঁড়তে কয়েক দিবস আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিয়া আমেরিকায় 
যাইবার জন্য উদ্যোগ করতে লা'গলেন। খেতাঁড়র মহারাজ স্বয়ং জয়পুর পস্ত 
আসিয়া একখান প্রথম শ্রেণির গাড় (রিজাভ কারিয়া তাহাতে স্বামশীজীকে উঠাইয়া দিয়া 
বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন এবং জগমোহনকে বোম্বাই পযন্ত যাইয়া স্বামীঞ্জীর সমস্ত বন্দোবস্ত 
কারয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। 

যে সময়ে স্বামী, জগমোহন ও স্বামশীওখর একজন তন্তু রেল-কর্মচার তাঁহাদের 
রিজার্ভ গাড়নব মধ্যে বাঁসঘ্না কথোপকথন কাঁরতেছিলেন, সেই সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ 
[ট।কট কালেন্ুব আ।সয়া সেই ভদ্রুলোককে গাড়ী হইতে ঢাঁলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন । 
ভদ্রলোকটি তথাপ জপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সাহেবের আদেশ উপ্পোক্ষত হইল দেখিয়া 
সাহেব একটু গরম হইয়া, রেল-আাইনেব দোহাই 'দিয়া পুনরায় তাঁহাকে গাড়ী হইতে 
নামিয়া যাইতে বাঁললেন। তান রেলওয়ের কমণচারখ, তাঁহারও আইন জানা ছিল। 
[তাঁন বলিলেন, “এমন কোন আইন নাই যাহাব দ্বারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য ; সুতরাং 
দুইজনে বচসা আনন্ত হইল । স্বামনীঞ্জী তাঁহার ভন্তটিকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া কারতে 
নিষেধ করলেও তিনি ক্রমে গবম হইয়া উঠিতেছেন দৌঁখয়া, স্বামীজগ তাঁহাকে নিবারণ 
কারবার চেষ্টা করতেছেন, এমন সময় হঠাৎ স্বামশীঙ্জীকে “তুম কাহে বাত করতে হো ?, 
বলিয়া ধমক 'দিলেন। গোঁরক-বসনধারণ সামান্য সন্নাসী ভা।বয়া সাহেব বোধ হয় 
ধমকাইয়া'ছলেন। রেলে কত সাধু যাতায়াত করেন, সাহেবদের গ'তগাঁতা খাইয়াও 
1নঃশব্ চ'লযা যান, কাজেই গৌরাঙ্গ ইশহাকেও তদ্রুপ একজন ভাবয়াছিলেন। সাহেব 
এবার যে ?সংহেব লঙ্গে লাগিয়াছেন, তাহা তান গানতেন না। স্বামীজী চক্ষু) আর্ত 
কারয়া বালিলেন, £১/০৭৮ 4০ 9০ 08৫৭০ 1১5 তুম 2 ও 500. 0060310825৩ 
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2591) ?১ সাহেব উত্তর কারল, এ আয 5017 ] 006 100৬ 0006 170909056 611. 
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একটা মহা গোলমাল পাঁড়য়া গেল, অনেক লোক জড় হইয়া !গয্লাছে। স্বামণজধর 
ধম্‌কানিতে গৌরাঙ্গজী কে"চোপ্রায়, আর কোন উত্তর দেয় নাঃ পাশ কাটাইবার চেষ্টা । 
স্বামীজী পুনরায় বাললেন, '] 9:৮৩ 6১৩ 1490 ৪1600090565 6100)67 85৬ 9৩ 500 
108756 2100 01110106179 01102 0) 9/0156 009৬/81:0 106015 0১৪ [41511০” সাহেবজণ, 
তখন বেগ!তক দেখিয়া সাঁরয়া পড়লেন ; গাড়ীও ছাড়িয়া গেল। বোম্বাই নগরে 
আসিয়া জঞ্গমোহন সমস্ত জানযপন্রের বন্দোবস্ত কারয়া স্বামীজশীকে জাহাজে উঠাইয়া 
দিতে গেলেন । স্বানীজী আপনার 'নর্দিন্ট ফান্ট ক্লাস কেবিনে যাইয়া বসলেন । যথা- 
লময়ে ঘণ্টাধ্রান হইল ॥ যাহারা ধম্ধুগণকে বিদায় দিতে আপিরাছিলেন, তাহারা এবং 


সাধক জগবন্চরিত 


জগ্রমোহন জাহাজ হইতে নামিয়া আঙদিলেন। জাহাজখানিও ধীরে ধারে সাগর-বক্ষ 
বিদীণ" করিয়া চলিতে আরম্ভ কারল। 

স্বামী বিবেকানশ্দ চিকাগোর ধর্মসভায় 'হন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনধি হইয়া গমন 
কারলেন বটে, কিন্তু তিনি উন্ত সভা হইতে আমন্নিত হন নাই, অথবা আমেরিকার 
কোন ভদ্রলোকের সাহত তাঁহার পরিচয় পন্নও ছিল না যে, আমোরকায় পেশছাইয়া 
তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিবেন। তিনি আমেরিকায় যাইয়া কোথায় আহার কারবেন, 
কোথায় শয়ন করিবেন, 'ক উপায়েই বা ধম সিভায় প্রবেশ কাঁরবেন, তাহার কিছুই চ্িরতা 
নাই, অথচ 'তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন । 

জাহাজখানি যথাসময়ে জাপান হইয়া আমোরকার বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল, 
অন্যান্য যাব্রীদিগের ন্যায় স্বামীজশও জাহাজ হইতে অবতরণ কাঁরয়া চিকাগো সহরে 
প্রবেশ কারলেন। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন, গান্রে গেরিক আলখাল্লা ও গৈরিক 
উত্তরধয় এবং শিরে গোরক শিরস্তাণ দর্শন করিয়া সহরবাসিগণ অবাক হইয়া গেলেন। 
[তিনি কে এবং তাঁহার কার কি ইহা জানিবার জনা অনেকেই তাঁহাকে জিজ্জাসা কারতে 
লাগিলেন । স্বামীজশী আপনার উদ্দেশ্য সফল করিবার জনা সকলের নিকটেই যথাযথ 
বর্ণন কাঁরতে লাগিলেন । উহাদের মধো দুই চারিজন মান্যগণ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যাস্ত, তাঁহার 
অসাধারণ পাশ্ডিত্য দেখিয়া এবং তাহার গুণে ও মধুর বঝচনে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে 
তাঁহাদের বাটতে অবস্থানের জন্য উপরোধ করেন এবং স্বামীজীকে ধম“সভায় নিমন্ত্রণ 
কারবার জন্য সভার প্রধান সভাপাঁত ব্যারো সাহেবকে অনুরোধ করেন। ব্যারো 
সাহেব প্রথমে নানাকারণে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ কারতে স্বীকার করেন নাই। পরে 
আমোরকার প্রসিদ্ধ দুই-চারিজন পশ্ডিতের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁহাকে নিমন্ণ 
কারতে বাধ্য হন। 

দিবসের পর 'দিবস গত হইয়া ক্রমে মহাসামিতির অধিবেশনের দিবস আসিয়া উপাস্থিত 
হইল। ইংলন্ডের ও আমোরকার প্রাসদ্ধ পশ্ডিতগণ, খ্যাতনামা ধার্মিক ধর্মযাজকগণ, 
সব স্ব ধর্মের মত ও মহিমা উত্ত সভায় প্রচার করিলেন। বাঙলাদেশের ব্রাঙ্ম-সমাজের 
প্রাসম্ধ প্রচারক স্বগয় প্রতাপচন্দ্রু মজুমদার মহাশয় সেই মহাসমিতিতে নিমন্ব্রিত 
হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই মহাসভায় ব্রাঙ্মধর্মের বন্তুতা কাঁরলেন। 

ব্াঙ্মধমে'র বন্ত-তা শেষ হইলে, স্বামী বিবেকানন্দ দণ্ডায়মান হইলেন । একজন 
অপরিচিত, অজ্ঞাতনামা যুবক সন্যাসী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বন্তুতা কাঁরতে দণ্ডায়মান 
হইলেন দেখিয়া, সেই মহাসামাতির 'বিজাতীয় যুবক ধর্মপ্রচারকগণ, বিজাতীয় বদ্ধ 
ধমযাজকগণ সবিস্নয়ে ও সোৎসুকচিত্তে তাহার বন্তুতা শ্রবণ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । অন্যের কথা দুরে থাকুক, স্বয়ং প্রতাপচন্দ্রু মজ:মদার মহাশয় পযব্কও 
এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন । 

স্বামীজণ ধীরে ধীরে বন্তুতা আন্নপ্ত কারলেন । এদেশে সাকার পুজা হয় । ধাম্টান 
মিশনারীরা আমোরকা ও ইউরোপে এদেশবাসীদিগকে অসভ্য জাতি বাঁলয়া বণনা 
করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীরা পনৃতুল পঃঙ্কা করেন ও তাঁহাদের অবস্থা বড় 
শোচন'য় । 

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পহজজার অর্থ প্রথমেই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাললেন, 
ভারতবর্ষে পুতুল পুজা হয় না।' | 


বিবেকানন্দ স্বামশ ১৬৯ 
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তাহার বন্তুতা-শন্তি, শাস্তজ্ঞান, অকটা যাল্তি এবং তকের প্রণাল দেখিয়া, 
বদ্ধন্মণ্ডলণী ও সাধ্‌সমাদ্গ স্তাম্ভত হইযা গেলেন । সভায় ধনা ধন্য পাঁড়য়া গেল। 
সমস্ত আমোরকায় এই বন্তুতা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইল । সে আন্দোলন ও 
প্রশংসাধবনি আটলাশ্টিক মহাসমদূদ্র পার হইয়া দেশ বিদেশে আসিয়া উপা্থিত হইতে 
লাগিল। সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন, স্বামীজশী সতা সতাই মহা জ্ঞানী পুরুষ । 

স্বামশ বিবেকানন্দ কেবল মহাজ্ঞানী পুরুষ নহেন-তিনি সাধু পুরুষ । শুধু 
পাণ্ডিত্যের জনা ইংলস্ড ও আমোবকাবাসিগ্ণ সন্তানের ন্যায তাহার সেবা করেন নাই। 
তাহারা বুঝিয়া।ছলেন, ইহার মধ্যে এমন কিছ পদার্থ জন্মিয়াছে, যাহা দ্বারা ইনি 
দেবতুল্য হইতে সক্ষম হইয়াছেন । লোকে সম্মান, এমব্+ ইন্দ্রি-সুখ, পাশ্ডিতা প্রভৃতি 
লইয়া রহিষাছে ; কিনহু ইহার লক্ষ্য কেবলমাত্র ঈশ্বরের দিকে । আমোরিকায় ইনি 
যেরূপ প্রলোভনে পাঁড়িযাছিলেন, তাহাতে কজন যুবক তাঁহাদের চিত্ত স্থির রাখিতে 
পারতেন» একে তাঁহার জগছ্বযাপী প্রাতিষ্ঠা, তাহাতে পরমাস্গন্দরী উচবংশগয়া 
সুশিক্ষিতা যুবতী মাহলাগণ সর্বদা আলিয়া আলাপ ও সেবা কাঁরতেন, এমন ক, 
ত'নেকে তাঁহাকে 'বিবাহ কাঁরতেও চাহিযাছিলেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা 
(1১686১5 ) সত্য সত্য এক দিন আসিযা তাঁহাকে বাঁলিয়াছিলেন, 'স্বামিন-! আমার 
সবন্ব ও আমাকে, আপনাতে সমর্পণ কাঁরলাম।” এরূপ প্রলোভন কয়জন সহ্য 
কারতে পারেন 2 

ইংরাজণ ১৮১৪, ৫ই এপ্রিলের 'বোসটন হীভানং ট্রান্সক্রীপ্ট” নামক সংবাদ পত্র, স্বামণ 
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স্বামী যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পাঁড়লে, আমোবিকার নানাস্থান হইতে 
াঁহাকে বস্তা করিবার জনা নিমন্ত্রণ হইতে লাগণ। তিন প্রায় দুই বৎসরকাল 
আমোরকার নানা স্থানে হিন্পুধর্ম সম্বন্ধে বন্তুতা ক।বয়া, ধর্মের সার্বভৌমিকতা 
বৃঝাইম। দিয়া, পহন্পুধমহি আদ ও যথার্থ সভ্য ইহা তহদ্দশনীম ব্যান্তীদগের অন্তরে 
দঢরুপে আঙ্কভ ক'রয়া দিয়া, তদ্দেশবাড ক নরনারশকে হুম্ষচ্য অবলণ্বন করাইয়া, 
বেদান্ত শিক্ষা 'দিয়া, পাশ্চাত্য প্রদেশে তাঁহা।দগকে প্রচারকান কার্যে নিযুক্ত কাযা, 
১৩০২ বঙ্গাম্দে আ'ম-বকা হইতে হংপন্ডে গন করেন । 

স্বামী ববেকাণন্দ আমে।রকায় গমন ব'রয়া থম বংসগেই ভদ্দেশবাসী ম্যাডাম 
শুইস (0১1490) [.,419৪ ) এবং 'মস্টার ম্যান্ডেসবার্গকে (টো উনি এস) 
্রহ্ষচর্য অবল"্বন করাইয়া বেদাজ্ত ।শক্ষা দেন। এক্ষণে তাহারা স্বানগ অভয়ানন্দ ও 
স্বামী কপানন্দ? নাম ধারণ কারয়া সমগ্র আমে!নকার ও ইউরোপের মধ্যে বেশান্ত প্রচার 
করিতেছেন | 

যে সময়ে স্বাণশ বিবেকানন্দ আতোঁবকাম ছিলেন, সেই সমমে তাঁধার গুরুভাই ও 
1শষ্য-সেবকগণ পন্রের দ্বারা তাঁহার সংবাদ লংতেন। ভিনও সেই সকল পনের উত্তর 
প্রদান করতেন । তিনি যে সকল পত্র লি'খনা1ছলেন, তাহার একখান মাত্র এই স্থান 
প্রকাশ কলাম । 

ও নমো 'গবতে প্রামকুষণায় । 
২৮শে ।ডসে-বর, ১৮৩৯। 
0:0500155 ৬৬. 0751৩ 
5415 10581050100) 4১৮2006১ 01010200, 
কল্যাণাস্পদেষু, 

বাবাঁজ, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ' ইহাতে 

আমার পরনানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো বৃত্ত হাজির, বড় অশ্চের্যের 


বিবেকানন্দ স্বামখ ১৭১ 


বিষয়; কারণ, আমি যাহা কার, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে 
আশ্চর্যের বিষয় অনেক । বিশেষ, এদেশে দা! দ্য নাই বলিলেই হয ও এদেশের স্ধশদের 
মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই । সকল কার্য এখাই ক:রে। স্কুল, কলেও মেয়েতে ভরা । 
আমাদের পোড়া দেশের মেয়েছেলের পথ চলবা্ন যো নাই। আর এদের কত দয়া! 
যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়ে 1 বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে, লেকচার 
দেবার সব বন্দোবন্ক কবে, সঙ্গে করে বাঙ্গাবে নিয়ে যায়, কি না করে, বালিতে পারি 
না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের খণ-মুন্ত হব না! 

বাবাজি, শান্ত শংদ্দর অর্থ জান » শাক মানে মণ ভাঙ নয়, শান্ত মানে যান 
ঈশববকে সমস্ত জগতে বিবা? দত মহ।শান্ত বলে জানেন এবং সমগ্র স্্-জাতিতে সেই 
মহাশন্তির বিকাশ দেখেন,-এবা তাই দেখে । মন মহাবাজ বলিয়াছেন যে, ঘত্র 
নার্যস্তু নন্বস্তে তত্র দেবতাঃ যেখানে স্বীলোকেবা সখব, সেই পাঁরবারের উপর 
ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আব এপ্লা তাই এত সুখী, বিদ্বান, স্বাধধন 
ও উদ্যোগ । আর আমবা স্ত্রীপোককে নখ্চ, অধম আতি হেয়, অপবিত্র বলি। 
তার ফল, আমরা পশু, দাস, উদ্যমহখন, মহাারদু । 

এদেশেব ধনের কথা ক খাঁলব 5 পহথবীতে এদেব মত ধনীজাতি আর নাই । 
ইংবেজেরা ধনী বটে, কও অনেক দাঁরদ্রও আছে । এদেশে দারিদ্র নাই বলিলেও হয় । 
একটা চাকর রাখতে গেল, রোগ ৬ টাকা খাওযা-পরা বানদে দিতে হয় । ইংলণ্ডে এক 
টাকা রোজ । একটা বৃূলী ছ-্টাকা রোগের কম খাটে না, কিন্ত খরচও তেমনি । চারি 
আনার কম একটা খারাপ চুর মেশে না। ২৪ টাকায় একপোড়া মজবুত অতো । 
যেমন বোসগাবপঙেন।ন খরগ । কত এবা যেমন রোজগার করতে, তেমাঁন খরচ 
কারতে। আনব এর মেয়েণা কি পবন্ত। ২৬ বৎসর ৩৭) বৎসরের কমে কানুর বিবাহ 
হয় না। আর আকাশেব পক্ষীর ন্যাম স্বাধীশ। হাট-বাজার, দোকান-পাট, রোজগার, 
সব কাজ করে, অথ? কি পাঁনন্র। যাদের পয়লা আছে, তাবা দিন-রাত গরীবদের 
উপকারে ব্যস্ত । আর আমরা কি কাব» আমাব মেম়েব ১১ বংসরে বে না হলে 
খাবাপ হযে যাব । আমরা কি মানুখ লাব।ঞ 2 মনু পলেছেন, কিন্যাপো পালনশয়া 
1শক্ষনীরাতিষ 2৩৫১ ছেলেদের যেখন ৩.) বংপর পথন্তি ঘ্র্ষচর্থ কবে বিদা শিক্ষা করতে 
হবে, তেন।ন মেখেদেরও করতে হবে । কিন্ত আমতা কি করছ 2 তোমাদের মেয়েদের 
উন্নত করতে পাব * তবে আশা আছে নতবা পশু-দ"ম ঘুচিবে না। 

ছ্বতণয় দপিদ্রু লোক ! যাঁদ কার্‌ব আমাদের দেশে নীচ-কলে জন্ম হয় তার আর 
আশা-ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু £ কি অত্যাচার! এদেশের সকলের 
আশা আছে, ভরসা আছে, 000১7500701085 আছে । আঙ যে গরাঁঞ কাল সে 
ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগন্মানা হবে। আতহ্ন সকলে দাঁরদ্রের সহায়তা করতে ব্যন্ত। 
গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২ টাকা । সঞ্চলে চে"চাচ্ছেন আমরা বড় গরীব, ?কিল্তু 
ভারতের দারদ্রের সহায়তা ক।ববাণ কয়টা সভা আছে 2 কজন লোকের ক্ষ লক্ষ অনাথের 
জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবন-, আমণা (ক মানব! এ যে পশুবং হাড়ি, ভোগ 
তোমার বাড়ীর চারাদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ তাদের মুখে একগ্রাস 
অন্ন দেবার জন্য ফি করেছ, বলতে পার £ তোমরা তাদের ছোও না, দুর দূর কর, 
আমরা ক মান্ষ 2 এ যে তোনাদের হাজার হাজার সাধ ব্রাঙ্গণ ফ্রিরছেন, ডাঁরা এই 


১৭২ সাধক জখবন্চরিত 


অধঃপাতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্য কি করছেন! খালি বলছেন, ছয়োনা 
আমায় ছণয়োনা । এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে ! এখন ধর্ম কোথায় ? খাল 
ছুতমার্গ-_আমায় ছ"য়োনা-_ছণয়োনা । 

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই 
দরিদ্রের জনা উপায় দেখতে । সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদ ভগবান 
সহায় হন। 

এদের অনেক দোষও আছে । ফল কথা, এই ধর্মীধষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক 
নশচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ 
কাঁরব, আর এদের আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিব। কবে দেশে যাব, জানি না, প্রভুর ইচ্ছা 
বলবান। তোমরা সকলে আমার আশাবাদ জানিবে। 

ইতি--বিবেকানন্দ 


স্ামম বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে কয়েক মাস অবস্থান কাঁরয়া হিন্দুধর্ম প্রচার কারিতে 
থাকেন। তাঁহার বন্কুতার মোহিনশ শক্তিতে আমোঁরকার ন্যায় এই স্থানেও এতদ্দেশবাসী 
বহুসংখ্যক নরনারণী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । এ সকল শিষ্যদের মধ্যে সিস্টার 
[নিবোদতাই সব্প্রধানা ছিলেন । ইংলশ্ডের প্রধান প্রধান সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্ষচারিণী 
[নিবোদতা আত সাদরে ও সাগ্রহে আহত হইতেন। তথায় তিনি ভারতের সমাজচিন্র 
এবং গাহ-স্থা ও পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য ক্ষমতার সহিত আঙ্কত করিয়া সকল নরনারীর 
সনক্ষে দেখাইতেন, যে ভারতের গৌরব কত উজ্ল, কত মাহমান্বিত এবং কত 
অনূকরণীয়। ৬রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় শ্রীমতাঁ নিবোদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 
“তাঁহার বিদ্যা-বাদ্ধি ও বলিবার-কাহবার ক্ষমতা আলোকসামান্য ।, 

স্বামী িবেকানন্দ কয়েকজন ইউবোপাঁয়ান শিষ্যের সহিত ১৩০৩ বঙ্গাম্দে (ইংরাজগ 
১৮৯৬ সালেব ডিসে'বর মাসের ১৬ই তারিখে ) ইংলন্ড হইতে ভারতবষে আগমন 
করেন। ভারতে আসিবার সময় সিংহলবাসীদিগের অনুরোধে তিনি 1সংহল দ্বীপস্থ 
কলম্বো নামক গ্থানে আহৃত হন। 'সিংহল কোথায় এবং ইহার নামোৎপাত্তই বা কিরূপে 
হইল, পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য তাহার যংকিপিং এই স্থানে লিপিবদ্ধ কারলাম । 

দশাননের স্বণ্ণলঙ্কাপুরী এক্ষণে সিংহল নামে পারিচিত। কিরূপে এই নামের 
উংপাঁত্ত হইল, 1সংহলে তাহার এক কিংবদস্তী আছে। মগধের রাজকুমার বিয়বাহ্‌, 
লঙ্কারাঞ্য জয় কাঁরয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করেন, লঙ্কা তখন যক্ষপুরণ ছিল, বিজয়বাহ্‌ 
যক্ষপুরীতে রাজধানী না করিয়া যেখানে তরণী হইতে অবতাঁণ” হন, সেই স্থানে (সম 
উপকুলস্থ এক কাননে ) তাম্রকণাঁ নামে নূতন বাজধানশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, 
তদনুসারে সমস্ত লঙ্কার নাম তাগ্রকণ্ণঁ হইয়াছিল। বিজয়বাহর পিতা সিংহবাহ] স্বহস্তে 
[সংহ-বধ কারয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বংশের উপাধি সিংহল হইয়াছিল; সুতরাং 
বিজয়বাহহ-বিজিত রাজ্য, সিংহল নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, বিজয়বাহ 
বাঙালী ছিলেন, কারণ তাঁহার পিতামহ এক বঙ্গ রাজকন্যা এবং সিংহবাহুও বঙ্গের 
কতকদূর আঁধকার কারয়া রাজা নাম লইয়াছিলেন । বর্তমান 'সিংহভূম তাহার রাজধানণ 
ছিল। মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালে, অন্টাদশ বে? শ্রীন্ট-জন্মের পাঁচ শত 
প্রিত্বারিংশং বংসর পূর্বে আমাদিগের শকাদ্দা আরম্তের ৬২২ বংসর প্‌বে? বিজয়বাহ, 
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লঙ্কা বিজয় কাঁরয়াছিলেন। সৈই বংসর শাকামহীন নিরবাপপ্রাপ্ত হন । বিজয়বাহ্‌ শৈব 
ছিলেন । তাঁহার রাজধানীতে চারিটি শিবালয় আছে । বিজয়ের লঙ্কায় অবতরণ সময় 
হইতে 'সিংহল অন্দ আরম্ভ । 'সিংহলের ইংরাজী নাম সিলোন। 

সিলোনের চতুর্দিক সমদূদ্র-পারিবেণ্টিত । ইহার দৈর্ঘ উত্তর-দক্ষিণে ২৬৬ মাইল, 
প্রশন্ভতা পূর্ব-পশ্চিমে ১৪৪ মাইল । পারধি প্রায় পশচিশ হাজার বর্গমাইল । ১৫০৫ 
গ্রশন্টাব্দে পো্টাগজেরা এই দ্বীপে কুঠি স্থাপন করেন, কিন্তু পর শতাধ্বীতেই 
ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে আঁধকারচ্যুত কাঁরয়া আপনাদিগের অধিকার বিষ্কার করেন। 
১৭১৯৫ শ্রান্টাম্দে 'ব্রাটশেরা ওলন্দাজশী কুঁঠি অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেম্সির সহিত 
সংযুন্ত কাঁরয়া লন। ছয় বসব পরে ১৮০১ ধ্রীষ্টাম্দে সিংহলরাজ্য মান্দ্রাজ হইতে 
পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র উপনিবেশ হয়। এই সময় হইতেই সংহলরাজ্য ভারতবধাঁয় 
গ্রব্ণমেন্টের শাসনাধিকার হইতে 'বচ্যুত হয় ॥ উহা বৃটশাধিকৃত ওপনিবোশ্ক শাসন- 
প্রণালখর অন্তর্গত । গিসংহলকে যখন ভারত সাম্রাজ্য হইতে প.থক ক!রয়া ওপাঁনবেশিক 
শাসনাধীন করা হয়, তখন ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল মাকইস: অব্‌ 
ওয়েলেসলী তীদ্ধষয়ে তীব্র প্রাতিবাদ কারয়াছিলেন । 

লঙ্কার সমদদ্রসান্নহিত ভূভাগ বহুদূর পর্যন্ত সমতলক্ষেত্র ; ভূমি উর্বরা, সব ধতুতেই 
নানাবিধ শসা ও বক্ষলতাষ সমলঙ্কত ; মধ্যভাগ সুনাদিনী ম্তরোতস্বতী ও মনোহর 
পর্বতমালায় পাঁরশোভিত ॥ পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা লঙ্কাকে প্রাচাতরঙ্গের নন্দনকানন 
(09:9617 01 1:41) ) বাঁলয়া সম্মান করিয়াছেন । বাস্তবিক ও গৌরব অযথাম্থানে প্রদত্ত 
হয় নাই। 1সংহল দ্বীপ 'বাবধ মহামূল্য মাণিরত্বের আকর ; সিংহলের সুবিস্তত সুদশ্য 
দারুচিনির উদ্যান জগ্গাছখ্যাত ;__-প্রকীতিক শোভা জগ্গতে অতুলনশয় । চ্ছানে স্থানে 
অগাঁণত স্রন্দর প্রাচখন অদ্রালিকা ও কীতশশ্রন্তের ধৰংসাবশেষ এখনো দোঁখতে পাওয়া 
যায়। বতমান রাজধানী কলম্বো নগরে ইংরেজদিগের মহাবিস্তত বন্দর হইয়াছে, 
বাণিজ্যেরও বহুল বিস্তার ॥। কলম্বো (বিষুবরেখা হইতে সাত অংশ উত্তর ; এখানে 
সৌরকর আঁতিশয় প্রখর, কিন্তু সমনদ্রুসমখিত স্তুশীতল সম্গীরণ সর্বদা প্রবাহত হইয়া 
সেই তীব্র রবতেজকে 'স্নশধতাগুণে শীতিলস্পর্শ করিয়া থাকে । সিংহলে চিরবসন্ত 
।বরাজমান ; পৌষ-মাঘ মাসের রাত্রে সামান্য একখানা চ্ছুল-ব্তে দেহাবরণ কারিলেই 
শত নিবারণ হয়। 

1সংহলের মহামূল্য রত্বসকল 'বি*বাঁবখ্যাত । 'সংহলে যখন দেশশয় রাজা ছিলেন, 
তখন তাঁহারা মাঁণরত্ব আহরণ-স্বস্বট আপনার্দেরই একচেটে কাঁয়া রাখিভেন। ইংরেজেরা 
যখন মোরাবাক্‌, করাল, নুবারা, এলিয়া, রাক্‌বাণশ এবং রত্বপুরীর রত্মক্ষেত্র অধিকার 
করেন, সে সময় পর্যন্ত এ রীতি প্রচালত 'ছিল। রাক্বাণশ ও রত্বপুরণ প্রদেশে 
নীলকান্তমাণ ও 'বিড়ালাক্ষ-মণি বহুল পাঁরমাণে সমুৎপন হয় । .সিংহলের পদমরাগ মাঁণ 
জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । নদীর স্তরে এবং অয়স্কান্তের আকর-ম-স্তকায় ইহা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । সিংহলের মরকতমণিও পাচ পারমাণে পাওয়া যায়। কান্দর 'নিকটবতশ 
মহাবিলঙ্গা প্রদেশেই ইহার প্রধান আকর । 

1সংহলের মযন্তা ভুবনাবখ্যাত ॥। পর্বে প্রাত বৎসর ফাজ্গুন মাসে 'সিংহলের উত্তর- 
পশ্চিমে আরিপো নামক জনপদের 'নিকট সমুদ্র হইতে মনস্তাফলদ কস্তুরণ উত্তোলন করা 
হইত। ইহাতে গভর্ণমেস্টের প্লায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা লাভ থাকিত। বহসংখ্যক ক্ষন 
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মাসের ২০শে তারিখে (ইং ১৯০২ সালের জুলাই মাসের ৪ঠা তারিখে ) রাতি ৯০ টার 
সময় ভাগীরথী-তীরস্থ বেলুড় মঠে তিনি নম্বর দেহ ত্যাগ কারয়া মহাসমাধির 
সাধনোচিত ধামে গমন করেন । 

স্বামণ বিবেকানন্দ কামিনীকাণ্চনত্যাগণ । তিনি নিজনে গুরুর কৃপায় অনেক দিন 
সাধনা কারয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্মযোগের অধিকার । তবে তান সন্ন্যাসণ, 
মনে কারিলেই খষিদের মত অথবা তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত কেবল জ্ঞানভন্ত 
লইয়া থাকিতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহাব জশবন কেবল ত্যাগের দণ্টাস্ত দেখাইবার জন্য 
হয় নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসন্ত হইয়া তাহাদের কির্‌প 
ব্যবহার করিতে হয, স্বামীজণ তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান; এ 
সকলকে সন্াসীর ন্যায় কাক-বিষ্ঠা জ্ঞান কাঁরতেন বটে, অথধি নিজে ভোগ করিতেন 
না, কিন্তু তাহাদিগকে পরার্থে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয, তাহা নিজে কাজ করিয়া 
দেখাইয়া গিঘাছেন। যে অথ বিলাত ও আমোরিকার বম্ধুবর্গের নিকট হইতে তিনি 
সংগ্রহ কারয়াছিলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের মঙ্গল কজ্পে ব্য করিয়াছেন । মানে 
স্থানে, যথা; কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড়ে* আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, 
একাশশধামে ও মান্দ্রাজে মঠ চ্ছাপন কাঁরয়াছেন। দুভি“ক্ষপশীড়তাঁদগের নানা স্থানে 
দিনাজপুর, বৈদ্যনাথ, 'কিষেণগড়, দক্ষিণেশবের ও অন্যান্য স্থানে সেবা করিয়াছেন । 
দুভিক্ষের সময় পিতৃমাতৃহশীন অনাথ বালক-বালিকাগণকে অনাথাশ্রম কারয়া রাখিয়া 
ছিয়াছিলেন । রাজপুতনার অন্তর্গত 'কিষেণগড় নামক হ্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন 
কাঁরয়াছিলেন । এ আশ্রমে ইংরাজ 039201015১0) নিজে আসিয়া অনেক উৎসাহ প্রদান 
ও সহায়তা কারয়াছিলেন । মুর্শিদাবাদের নিকট “ভাবদা" গ্রামে এখনও অনাথাশ্রম 
চলিতেছে । স্বামীজ” হারদ্বারের নিকটচ্ছ কঙ্খলে পীড়িত সাধুদগের জন্য সেবাশ্রম 
স্থাপন কারয়াছেন। প্লেগের সময় প্রলেগব্যাধি আক্রান্ত রোগশীদগকে অনেক অথণবায় 
কারয়া সেবা-শহশ্রুষা করাইয়াছেন। দারিদ্র কাঙালের জন্য একাকী বসিয়া কাঁদিতেন। 
আর বন্ধূদের সমক্ষে বালতেন, হায়! এদের এত কষ্ট যে ঈশ্বরকে চিন্তা কারবার 
অবসর পধযস্ত নাই !' 

সমগ্র ইংলপ্ড ও আমোরিকা-মুদ্বকারী স্বামী বিবেকানন্দের অতি সরল, মধুর ও 
ওজক্ষিনী ইংরাজণ ভাষায় প্রণশত 'রাজযোগ', ভন্তিযোগ" ও কিমাযোগ' নামক 'তিনখালি 
উপাদেয় পুগ্তক আছে । 


মহাত্ম। পওহারী বাব! 


পর 2৯৮০৮ ০৩ 5 স্পিরিট সই হলি 


জন্ম ও শৈশবকাল 


জৌনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে অযোধ্যানাথ তেওয়ারী নামক একজন 
শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব বাস করিতেন । তিনি রামানুজশয়* 'বড়গল" শ্রেণীভুন্ত ছলেন। 
ইসহারা দুই সহোর। জ্োচ্ঠের নাম লছ-মশীনারায়ণ। লছ:মীনারায়ণ সংসার ত্যাগ 
করিয়া, গাজীপুর নগরের প্রান্তবতাঁ কু্থা নামক গ্রামে ভাগীরথণীর তাঁরে একটি ক্ষ দ্র 
বনের মধো একখানি কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে সাধন-ভজন ও যোগাভ্যাস ক'রতেন ; 
গঙ্গা এখন যেমন কুর্থা গ্রাম হইতে দূরে চ।লযা গিয়াছেন, ৬০ বংসর পূ্‌বে তেমন 
[ছিলেন না। তখন পুণ্যতোয়া ভাগরথশী সেই বনভূমির প্রান্তদেশ ধৌত ক'রয়া 
প্রবাহিত হইতেন। 

অযোধ্যানাথের তিন পত্র । জ্যেষ্ঠ গঙ্গারাম, মধ্যম হরভজন এবং কনিষ্ঠ বলরাম । 
শৈশবাবস্থায় কঠিন বসস্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া হরভজন দাসের দক্ষিণ চক্ষু ন্ট হইয়া 
যায়। সেই এক চক্ষুহণন বালকের মাতাপিতা তাহাকে আদর কাঁরয়া শংক্রাচার্য বঁল্য়া 
ডাকিতেন। ১৮৪০ ঘ্রীষ্টান্দে উন্ত প্রেমাপর গ্রামে হরভজনের জন্ম হয়। হরভজনের 
বয়স যখন দশ বংসর, সেই সময়ে সাধু লছ-মীনারায়ণ পীড়িত হইয়া আতিশয় দুবল 
হইয়া পড়েন এবং তাঁহার পদদ্য় ফুলিয়া উঠে । কতকগুলি মূর্খ লোকের পরামশে 
সাধু লছমীনারায়ণ তাঁহার পদদ্য় হইতে রন্ত মোক্ষণ করিয়া ফেলেন। শরীরের রন্ত 


রামানৃজীয় সধ্প্রদায় দুইটি দলে 'বিভন্ত যথা-_-“বড়গল+ ও 'তুইঞ্ঘল | এই দুইটি 
দল সম্বন্ধে একটি গঞ্প আছে ।-__এক সময়ে রামানুজশীয় সম্প্রদাষের দৃই জন সাধক 
পূজার আয়োজনে নিযুস্ত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাদের ইন্টদেবতা প্রীরঙ্গজণর রথ 
আসিতেছে দৌঁখতে পাইলেন। একজন শশবান্তে তখনই ইন্টদেবের দর্শনাথে 
রথের নিকটে আ'সিলেন, অপর সাধক পূজার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিলেন। 
তাঁহাদের ইণ্টদেব, যিনি অগ্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“তোমার তিলক অসম্পূর্ণ কেন 2 তিনি কাহলেন, 'যখন উপাস্য দেবের দর্শন 
পাইলাম, তখন উপাসনার প্রয়োজন কি» তাই আমি পূজার ব্যবস্থা অসম্পূণ* 
রাখিয়া উঠিয়া আসিয়াছি। অন্য সাধককে জিজ্ঞাসা করায় 'তাঁন বলিলেন, 
উপাসনার দ্বারা উপাস্য দেবতাব লাভ হয়, সেই জন্য উপাসনা পূর্ণ না হইলে 
উঠিতে পাবি নাই |” সাধকদ্বষের কথা শুনিয়া ইম্টদেব পুবোন্ধ ব্যক্তিকে বলিলেন, 
তুমি বড়গল নামে পরিচিত হইবে” এবং শেষোন্তকে বলিলেন, “তোমায় সকলে 
তুইগ্ঘল বলিবে।' এই দুই শ্রেণীর বৈষবের কপাল/চ্থছত তিলক-রেখা দেখিলেই 
প্রভেদ বুঝিতে পারা ধায। এক শ্রেণীর তিলক কপালে শ্রিশ্‌লাকাত রেখাবি[শহ্ট, 
অপব শ্রেণীর তিলক না1সকার উপব ব্যাপিয়া কপালে ন্লিশুলাকৃতি আঙ্কত থাকে । 


সাধক--১২ 


১৭৮ সাধক জধবনচারত 


বহু পরিমাণে নির্গত হওয়ায় তাঁহার চক্ষু তেজোহশন হইয়া যায় । চক্ষের জ্যোতিঃ 
ক্রমশঃ নন্ট হইতেছে দোঁখয়া “সুরমা” ব্যবহার করিতে লা'গলেন। এ “নুরমা' এরূপ 
[বিষান্ত ছিল যে, চক্ষে দিবামান্রই দারুণ যন্ত্রণা হইত । উহা দুই চারি দিবস ব্যবহার 
কারবার পর তাঁহার চক্ষু ও সমস্ত মুখ ফুলিয়া ৮১০ দিবসের মধ্যেই দৃষ্টিশস্তি হন 
হইয়া যায়। অযোধ্যানাথ জ্যেন্ঠের শারণারক কম্ট দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন 
এবং অগ্রঙ্গের শশশ্রুষার জন্য আপনার জ্যোষ্ঠ পুত্রকে তাঁহার নিকট রাখিতে অনুরোধ 
কারলেন। কনিচ্ঠের কথায় সাধু লছমশনারায়ণ বলিলেন, গঙ্গারাম তোমার সাংসারিক 
[বিষয়কাষে সাহায্য কারবে, সে তোমার কাছেই থাকুক, তুমি কাঁনম্ঠ* শ'ক্রাচার্ধকে 
আমার 'নিকট রাখিয়া দাও |, 

অযোধ্যানাথ জ্যেম্ঠকে অনেক বূঝাইয়া বলিলেন যে, 'শক্রাচার্য নিতান্ত শিশু, তাহার 
গ্বারা আপনার উপয্স্ত সেবা হইবে না।” কিন্তু লছমীনারায়ণ কিছ্‌তেই শুনিলেন 
না। পাছে সহোদরেব কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া তানি শক্রাচার্যকেই পাঠাইতে বাঁলিলেন। 
জ্যেন্ঠের অনুমাতিক্রমে অযোধ্যানথ, দশমবষাঁয় বালক হরভজনকে জননীর স্নেহ- 
ক্রোড় হইতে 'বাঁচ্ছল্ন কাঁরয়া, কুর্থা গ্রামের নিজ“ন বনের মধ্যে পিতৃব্যের সেবায় নিয্স্ত 
করলেন। মধ্যে একখার এ শিশুকে বাটঈীতে আ'নযা তাঁহার যজ্ঞোপবীত দিয়া 
আবার তথায রাখিয়া আসিলেন। 


বিদ্যাশিক্ষা 


হরভজন 'পতৃব্যের আশ্রমে আসিয়া 'বিদ্যশিক্ষা আরম্ভ কারলেন। তিনি প্রতুষে 
গঙ্গাস্নান কারয়া অধ্যয়ন কাঁরতেন এবং বেলা দশটা পযণ্ত অধ্যয়ন কারয়া রম্ধনকার্ষে 
প্রবত্ত হইতেন। রম্ধন শেষ হইলে, জ্যেন্ঠতাত ও তাঁহার একট শিষ্যের সেবা কাঁরয়া 
আপাঁন অন্নগ্রহণ কারিতেন। প্রায় এক বৎসর কাল এইর্‌পে অতিবাহিত করিয়া তিনি 
গাজীপুরের প্রান্তক্থিত হসেনপুর গ্রামে শিউবতন পণ্ডিতের কাছে গিয়া প্রাতদিন 
সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন । কিছুদিন তথায় সংস্কৃত এবং জ্যোতিষ শাম্দ্ 
অধায়ন কাঁরয়া শঙ্করাগ্রামে নম্দা নামক পণ্ডিতের নিকট “বালবোধ', শণঘ্রবোধ, প্রভৃতি 
জ্যোতিষ শাঞ্ত শিক্ষা কাঁরতে লাগিলেন। ভ্রয়োদণশ বংসর বয়ঃক্লম সময়ে সংস্কত 
ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছুক হইয়া গাজীপুর নগরনিবাসী বেচন পণ্ডিতের নিকট 
স্বারস্বত' ও *দ্দ্রিকা” নামক দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেন। ইহার এক বৎসর পরে 
গোপাল পণ্ডিতের নিকট বেদাস্তপণ্দশশী উত্তমরূপে 'শক্ষা করিলেন। অসামান্য 
সমরণশান্ত প্রভাবে তান আত অজ্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ পশ্ডিত হইয়া উঠিলেন। 
এই সময়ে একবার তিনি প্রেমাপুরে গিয়া স্নেহময়ী জননীকে দর্শন করিয়া আসেন। 


তাঁথযান্ত্রা ও সাধনা 


১৮৫৬ শ্রান্টাত্দে পাধ্‌ লছনমীনারায়ণ দেহত্যাগ করেন। হরভজন পিতৃবোর 
সমাধি এবং অন্যান্য কার্য সমাধা করিয়া এ আশ্রমেই অবদ্থিতি করতে লাগিলেন । 
লছমীনারায়ণ কতকগ্যাল দেব-দেবীর মুর্তি পুজা কারতেন। এক্ষণে শক্রাচার 
সেই সকল দেব-দেবগর পূজা ও শাস্ত্র পাঠ কাঁরয়া দিন আতবাহত কারতে 


* তখন অযোধ্যানাথের তৃতখয় পত্র জন্মগ্রহণ করেন নাই। 


ছাতা পওহারধ বাধা ১৭৯ 


লাগিলেন ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার হাদয় শান্তিপাভ করিল না। এই সময় হইতে তাহাকে 
অত্যন্ত উদ্ধিগ্ন ও চিন্তাকুল দেখা যাইত। তি'ন প্রায় রন্ধন করিতেন না, কোন দিন 
এক পোয়া কি অধ্ধসেব দুগ্ধ পান করিতেন, কোন 'দিন বা নিরম্বু উপবাসেই কাটাইয়া 
দিতেন । 

১৮৫৭ গ্রীন্টাব্বের প্রারন্তে দেব-দেবীর পূজা ও আশ্রমের ভার 'পিতৃবোর মন্ত্রশিষাকে 
সমর্পণ করিয়া হবভঙন তাঁথ-ভ্রমণে বাতিব হইলেন । তিনি শ্রীক্ষেত, সেতুবন্ধরামেনবন, 
'চিদাশ্ববম: প্রভাতি বহৃতীর্থ পদরজে পযণ্টন কাঁরয়া পগর-নার' পর্বতে গমন কারলেন । 
তথায় একছ্রন নহাপুবুষের সহিত তাঁহান সাক্ষাৎ হয়। সেই সিম্ধপুরুষ ইহাকে 
যোগাভ্যাস করিতে শিক্ষা দেন। তান নানাতীর্থ পয্টন এবং যোগসাধনা "শিক্ষা 
কারয়া প্রায় তিন বংসরকাল পবে এপতৃব্যের আশ্রমে (ফারযা আমিলেন। তীর্থ হইতে 
প্রত্যাগত হইয়াই 'তাঁনি স্বীয় দ্যেষ্ঠতাতের সনা'ধ উত্তোলন করিয়া তন্মধান্থ অচ্থ 
গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কারলেন এবং সেই সমাধ পন।শমিণি কবাইয়া তাহার উপর 
কৃষ্ণবণ প্রস্তরের চরণপাপুকা দ্থাপন কঁবিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার 
পরলোকপ্রাপ্ত হয়। 

“গর্নার' পর্বত হইতে প্রত্যাগত হইস। হরভঙগন, “আ'ম" শ"্দ পাঁরত্যাগ কবেন। 
তিনি আপনাকে দাস” প্রতোক পুবুষকেই বাবা" এবং স্ত্রীলোকদিগকে 'মাইজী' বয় 
সম্বোধন করতেন । 

1তাঁন প্রতাহ প্রাতঃকাল হইতে দশ ঘটকা পর্যন্ক ঈ্নান ও পূজায় সময় আঁতবাং ও 
কারতেন। স্যেদিয়ের পূর্বে যখন ভিন স্নান সমাপন কারয়া নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া 
যোড়হন্ভে স্কোন্ত পাঠ কারতেন, ৬খন বোশ হইত, দেবগণ যেন এখনই তাঁহার সম্প.খ 
আ.সয়া ৬পাস্থত হইবেন । পুজা সমাপন কারয়া (তান যোগসাধনায় প্রব-প্ত হইতেন ও 
একা1দক্র.স প্রায় চারি-পাঁচ ঘণ্টাকাল যোগসাধনা কাঁরয়া আশ্রস হইঙে বাহির হইতেশ । 
এই সময়ে তিনি স্বহস্তে ডাল ও রগ প্রস্তৃত কারয়া আহার করিতেন। আহারের পব 
[তান প্রায় চা'র ঘণ্টাকাল 'বশ্রাস ও অভ্যাগ্রত ব্যংন্তপিগের মাহত কথোপকথন করিতেন । 
ইহার পব তান আবার যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইবুপে 'কিছ!দন অ।তবাহি৩ 
কারবার পর তাঁহার মনে এই 'চন্তার উদয় হইল যে, স্বহস্তে পাক করয়া আহার করতে 
আধক সময় ন্ট হয়, অতএব আহার করা কলমে ব্লমে পাঁরঙ্যাশ ক।রতে হইবে । চিন্তা ক্রম 
কাষে" পাঁবণত কাঁরলেন। সেই 'দিবস হইতে আহারের সময রম্ধন না ক।রয়া প্রতাহ 
কতকগন্ুল বিজ্বপন্ত বাটয়া দুখ্ধের সহভ 'মাশ্রত কয়া পান ক'রতেন। কোন কোন 
দিন পণ্াশ1ট মার5 বা'টয়া বস্প্রখণ্ডে ছাঁকিয়া !ক।ণৎ গল 'মাশ্রত কারয়া পান কারতেন, 
কখনো কখনো বা নিরব উপবাস 1দতেন। এইর্‌পে কয়েক বৎসর কাল আতবা[হত 
কারিয়না প্রয়াগের মাঘ মেলায় 'নিবেণশীতে স্নান ক'রবার জন্য গমন করেন । প্রয়াগ যাত্রা- 
কালে প্রেমাপুরে গিয়া জননীর নিকট দ.ই-একাদিন অ্বাচ্থাতি করেন এবং গমনকালীন 
তাঁহাকে সঙ্গে ক'রয: লইয়া যান। প্রয়াগ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আশ্রমস্থ কর 
সংস্কার ও যোগসাধনের জন্য পুজা-গৃহের নিষ্মে একটি গুহা নিমাঁণ করেন। গুহা 
নার্মত হইলে, তিন প্রথমে এক দন, ক্রমে দুই-তন দিন কারয়া সপ্তাহ অবাঁধ তাহাতে 
বাস কারতে আরম্ভ কারলেন। গুহায় অবস্থানকালে [তান এক যোগসাধন ব্যতাঁও, 


১৮০  সাঁধক জাবনচারত 


পুজার্টনা বা পানাহার কিছুই কারতেন না। এই সময় হইতে লোকে ইহাকে পওহারণ 
বাবা* বাঁলয়া ডাকিত । 

পওহারী বাবা সাধারণ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় অঙ্গে ভস্মলেপন করিতেন না; কিংবা 
মন্তকে জটাভার ধারণ করিতেন না। কেশরাশি সর্বদা পরিদ্কার করিয়া মস্তকের সম্মুখে 
চড়ার আকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। পাঁরধানে কৌপীন ও তদুপাঁর .মলিদার ঝুল 
( আলখেল্লা ) চরণাবাধ আবৃত থাকিত। 

কিছুদিন এইরূপ ভাবে থাকিয়া তিনি আর একবার উপদেষ্টার উদ্দেশে গির্নার 
পর্বতে যাইবার জন্য বাধ্য হইলেন ; ফিন্তু অযোধ্যায় গিয়া কোন সাধুর 'নিকট অবগত 
হইলেন যে, গিরনার পৰ্তের সেই 'সিদ্ধপুরুষ উত্তরাখণ্ডে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
সাধুর নিকট এই সংবাদ পাইয়া তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। অধযোধ্যার কোন 
বৈষব-সম্প্রদায়চ্ছ সাধুর নিকট হইতে দখক্ষা গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফারিয়া আিলেন। 

এই সময় হইতে তিনি আর কুটীরের বাহিরে আিতেন না, কেবল বৎসরাস্তে একাঁদন 
মাত্র যে দিন রথের টান হইত, সেই দিন আশ্রম হইতে বাহির হইয়া রথের সাঁহত 
কিছুদূর হাঁটিয়া ধাইতেন। কিছুকাল পরে আর রথের সময়ও কুটীরের বাহিরে 
আপসিতেন না, কুটীরের দ্বারে আসয়া রথ দেখতেন । দূরদূরাস্তর হইতে যে সকল 
নরনারশ তাহাকে দোখবার জন্য বা উপদেশ গ্রহণের জন্য আসতেন, প্রাতি একাদশশী 
[তিথিতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য সময় নিদিষ্ট কাঁরয়া 'দিয়া।ছলেন । 

বহুদিন হইতে সুযলোকবিহন ও নিবাতি স্থানে অবচ্থান করায় তাঁহার দেহ পুষ্পের 
ন্যায় কোমল এবং দেহের সুন্দর বর্ণ তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়া 'গিয়াছিল। কয়েক 
বংসরকাল পরে তিনি পুনরায় রেলপথে প্রয়াগের কুম্তমেলায় 'ন্রিবেণণতে স্নান কারবার 
জন্য গমন করিয়াছিলেন । তথায় 'ন্রবেণীর তীরে সামান্য পর্ণকুটীরে কয়েকাদন 
অবস্থান করায় প্রখর সর্ঘ-কিরণের উত্তাপে ও তীব্র হিম বায়ুস্পর্শে তাঁহার দেহের চর্ম 
উঠিয়া যাইতে লাগিল এবং কাসির সহত বুকে সার্দ' বসিয়া এমন স্বরভঙ্গ হইয়া গেল যে, 
তাঁহার কথা কাহবার শান্ত রাহল না । প্রঃতদিন জবর হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে কোমল 
দেহের চর্ম উঠিয়া যাইতে লাগিল। আশ্রম-পার্ব-নিবাসী কতকগুলি পরিচিত দারিদ্র 
ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ওষধ সেবনের জন্য পণড়াপশীড় করেন, কিন্তু পওহারা বাবা তাহাদের 
কথা হা"সবা উড়াইয়া দেন। অবশেষে ব্রাঙ্মণাদগের কথা রক্ষা করবার জন্য তিনি 
তাহাদিগকে বালিলেন, “আপনারা আমাকে কি ওষধ দিবেন, লইয়া আশ্তন।, আরো 
[তান বলিলেন, 'আপনারা কি কেবল দাসকে ওঁষধ দিবেন, পথ্য দিবেন না? পওহারী 
বাবার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা অতি আনন্দিত হইয়া অর্থসংগ্রহ কারয়া পথ্যের জন্য 
ক্ষণরের উৎকৃষ্ট দুব্যসকল ও ওষধ আনিয়া দেন। 'যিনি সামান্য দুগ্ধ ও বিচ্বপত্র ব্যতীত 
আর কিছুই আহার করেন না, তিনি যখন 'নিজে চাহিয়া খাইতেছেন, তখন 'কি যাহা 
কিছ; সামান্য খাদ্য দেওয়া যায়? সেই জন্য ত্রা্মণেরা অর্থ ভিক্ষা কারয়াও তাঁহাকে 
উত্তম উত্তম দ্রব্যসকল আনিয়া দেন। পওহারী বাবা এ সকল দ্রব্য আত যত্রপূর্বক 
একখানি বস্মখণ্ডে বাঁধয়া লইয়া আপনার ইচ্ছামত স্থানে গমন করেন । পওহারণ বাবা 
এঁ সকল দ্রব্য আহার করেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য এ ব্রাহ্ষণদিগের মধ্যে দুই-চারি 


পওহারী পবন আহারী অথবা পয় (দুগ্ধ ) আহার শব্দের অপন্রংশ 


মহাত্মা পওহারী বাবা ১১১ 


জন তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাং গমন করেন। তাঁহারা দেখেন, পওহারণ বাবা 
এক নিন চ্ছানে উপচ্িত হইয়া সমস্ত মিষ্টান্ন ও ওষধ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কাঁরয়া অন্য 
এক 'দিকে চলিয়া গেলেন। পওহারী বাবার এই অন্যায় কার্য দোঁখয়া তাঁহাদের অত্যন্ত 
ক্রোধ জন্মে এবং তাঁহারা মনে মনে এই কথা বলেন, 'এমন কাঁরয়া গরশবদিগের পয়সা নষ্ট 
কারবার কি প্রয়োজন ছিল ?* পরদিন প্রত্যুষে পওহারী বাবা পর্ণকুটীরে আসিবামাল্ন 
সকলেই তাঁহার কাধের নিন্দা করেন। নিন্দা শুনিয়া পওহারণ বাবা যোড়হস্তে আত 
(বিনীত ভাবে বলেন, “বাবা সকল, কেন দাসের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, দাস কোন অপরাধ 
ত করে নাই। আপনাবা ওষধ ও পথ্য যাহা ভোগেয় জন্য দিয়াছিলেন, দাস তাহা 
রোগকেই দিয়াছে, দেখুন আব দাসের রোগ নাই ।” ব্রাঙ্মণগণ দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন 
যে, পওহারী বাবার দেহে আর কোন রোগ নাই ; বিষম স্বরভঙ্গ রোগ, তাহাও সায়া 
গিয়াছে । তীন প্রয়াগে স্নান করিয়া পদর্জে প্রেমাপুরে আনিয়া জননীর সাঁহত 
সাক্ষাৎ করেন। এবার আর গুহে প্রবেশ কারলেন না, নিকটস্থ একটি উদ্যানে এক 'দিবস 
থাকিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া আসেন । 


সাধূসেবা ও সদান্রত 


পওহাবা বাবা কৈশোরাবস্থা হইতে সাধু, সন্ন্যাসী ও আঁতাঁথাঁদগের সেবায় আপনাকে 
[নিয়োজিত রাখিয়া জীবনের শেষ দশা পর্ষস্ত তাহা পালন কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার এই 
আজ্ঞা ছিল, যে কেহ আশ্রমে আসিবে, যেন অতুস্ত না ফাঁরয়া যায়। তিনি তাঁহার শিষ্য 
নম্দকুমারকে এই সদাব্রতের ভার অর্পণ কাঁরয়াছিলেন। ইহার পনের বৎসর পরে 
পওহারণী বাবার জোম্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম এই কারের ভার গ্রহণ করেন । 

লছ-মশনারায়ণের সময় চাষণীরা অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে প্রতি লাঙ্গলে পাঁচ সের কয়া 
শস্য আশ্রমে প্যঠাইয়া দিত এবং গ্রাম্য জমিদারেরাও অর্থসাহাযা কাঁরতেন, কিন্তু সে 
সময়ে সদাব্রত ছিল না। তিনি বৎসরাস্তে ই সকল সণ্চিত অথ“ ও শস্য দীনদঃখীদগকে 
(বিতরণ কারতেন। পওহারধ বাবাও এরুপ শস্য ও অথ প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু তিনি 
সদারতের অনুষ্ঠান করায় এ শস্য ও অর্থে সক্কুলান হইত না। এ সময়ে ভাগ্ীরথীদেবা 
আশ্রমের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত না হইয়া, পরপারের কুলভঙ্গ কাঁরতোছলেন, সুতরাং 
আশ্রমের দিকে চর উৎপন্ন হইতেছিল। যাহার গুহ গঙ্গার কুলে অবাস্থিত, এ চর তাহারই 
প্রাপা। পওহারী বাবার কাষাধ্যক্ষ এ চর প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে চাষ করিতে লাগিলেন। 
শস্ও প্রচুর উৎপন্ন হইতে লাগিল । এইরুপে শস্য প্রাপ্ত হইতে থাকায়, সদারতের কাধ 
'নার্বঘ্ে সম্পন্ন হইতে লাগিল। 

পওহারণ বাবার সদাব্রত ক্রমে দেশবিখ্যাত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সাধুসন্যাসী ও 
রাহপলোকদিগের সমাগমও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । বিষ্ভর লোকসমাগমে পাছে পওহারী 
বাবার যোগসাধনে ব্যাথাত ঘটে, সেই জন্য কার্যাধ্যক্ষ আশ্রম হইতে কিছু দুরে কয়েক- 
খাঁন পর্ণকুটশর নিমাঁণ করাইয়া দেন। একদিবদ একজন বিষম উন্মত্ত ব্যাস্ত আশ্রমে 
আসে । সে পওহারী বাবাকে মাঁরবার জন্য একখণ্ড কাচ্ঠ লইয়া, কটুবাক্য প্রয়োগ 
করিতে কাঁরতে আশ্রমস্থ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। আশ্রমচ্ছ শ্রন্যান্য 
ব্যন্তগণ তাহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য 
তাহাকে টানাটানি করে, পাগলও বিকট চীংকার কারতে থাকে । পওহারী বাবা সেই 


১২ সাধক জশবনচারত 


সময়ে হোম কারতে'ছলেন । তাঁহার হোম-ক্লিয়া সমাপ্ত হইলে তিনি হোমগূহ হইতে 
বাহিরে আসিলেন এবং উল্মাদকে তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। সে বিষম উন্মাদ, 
পাছে পওহারী বাবার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, এই আশঙ্কায় কয়েকজন তাহার 
হাত-পা ধাঁরয়া রহিল। পওহারাী বাবা !দ্ছরদুষ্টিতে কিছংক্ষণ উ*মাদের চক্ষের উপর 
দুষ্টিস্থাপন কারলেন, পরে বাঁললেন, "উহাকে ছাড়ুয়া দাও, উনি অতি সাধু ব্যাস্ত ।' 
সেই সময় হইতে তাহার উম্মন্তুতা একেবারে দূর হইয়া যায । সে যে পাগল ছিল, ইহা 
তাহার মনে হয় নাই। 

এই ঘটনার ?কছ-াদন পবে পওহারী বাবার দশক্ষাগ রুর আশ্রমের একজন সন্ব্যাস- 
ভেকধারণ ব্যক্তি ই"হার আশ্রমে আসিয়া পওহারণ বাবার সহিত সাক্ষাৎ কাঁরয়া বলে, "তুমি 
না সাধু, তুমি না যোগণ, তবে তুমি এখনও মায়া ছাড়তে পারিতেছ না কেন তুমি 
এখনও কেন মায়ায় লিপ্ত রাহয়াছ ? তোমার ঠাকুরের গায়ে স্বণলিঙ্কার রহিয়াছে, উহা 
তোমার কি আবশ্যক ? উহা আমায় প্রদান কর।” ভেকধারী সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া 
পওহারণ বাবা বলিলেন, “বাবা! আপনার যদি উহা লইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, আপনি 
উহা গ্রহণ করুন ।” সন্ন্যাসী পুনরায় বাললেন, “তুমি এই ধন, রহ ও শস্যাদিপূর্ণ 
আশ্রমের মায়া পরিত্যাগ কাঁরতে পারিতেছ না কেন? আম বাঁলতোছ, তুমি এই 
মুত্র্তে এই চ্ছান পারত্যাগ কর। সন্বাসীর কথা শুনিয়া পওহারশ বাবা বলেন, 
থাবা, যদি আ'ম এখন এই আশ্রম পাঁরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তোমার মনো'ভিলাষ সিদ্ধ 
হইবে না। কারণ, আশ্রমন্থ ব্যান্তগণ আমার গমনে বাধা-প্রদান কাঁরবে। অতএব 
আপান রান্ন আগনন পযণন্ন প্রতীক্ষা করুন ।' রুমে রান সমাগত হইলে পওহারখ 
বাবা ঘোর নিশীথ-সময়ে কুটীরের দ্বারে চাবি বধ করিয়া, চাঁবটি উন্ত সন্ধ্যাসনীকে দিয়া 
আশ্রম পারত্যাগ করেন। পরধিবম প্রত্যুষে আএমের দ্বারে কূল,প দেওয়া রাঁহযা্ছে 
দেখিয়া সকলেই বি।সাত হহল এবং উন্ত সম্যাসীঃক অপরাধী জানিয়া তাহাকে প্রহার 
কারবার উদ্যোগ কারণ । সন্যাসী মনে কাঁরয়াছিল, আশ্রমাট সে নিজে আঁধকাব 
করবে ; কিন্তু প্রহার খাইবার ভয়ে শদঘ্বই আশ্রম পারত্াযাগ করিল । 

এ কে মৃহূতমধ্যে চাঁরদকে পওহারী বাবাব আশ্রম-ত্যাগের সংবাদ প্রচার 
হইয়া গেল। অনেকেই তাঁথার অনুসন্ধানের জনা লাহর হইলেন, কি"ত কেহই কোন 
স্ধান পাইলেন না। প্রায় এক খৎসবকাণ বহু অশুসন্ধানেত্র পর আজিমগড়ের 
পণ্ডিত রামাঠারীঞজী ৪ক্ষপ;রে গিয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন । পওহারশী বাবা 
আশ্রম পঃরতাগ কারয়া জগনাথক্ষেনাভিনংখে যাত্রা কারয়াছলেন। তিনি পাথসধো 
পণ/ড়ত হইয়া অভনষত স্থানে পেশ।ছতত পাতরন নাই, মুরপাবাৰ জেলার অন্তর্গত 
রঙ্ষপুরে অবস্থান ক।রয়াছিলেন! একজন সাধুঙ্গয় বাঙালা জরা ঈ-তীরে তাঁহাকে 
একখানি কুটগর 'নিমার্ণ কাঁরয়া দেন এবং প্রাণপণ যরে তাঁহার সেবা কবেন। পওহারাী 
ধাবা সেই কুটীরে থাকিয়া সাধন-ভজন করতেন । 

১৮৮৮ গ্রাম্টাত্দের আষাঢ়ী-পহর্ণমায় এক স্ব,হৎ যজ্ঞের সায়ো হন হয় । ভান্কমান- 
গ্রাম জমিদারগণ এ”ং নগরবাসা সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেকই ঘুত, ময়দা, 'চনি প্রভৃতি 
ও প্রচুর অথ সাহাধ্য করন । ভারতবষের প্রধান প্রধান তীর্থ হইতে অনেক সাধু, 
সম্্যাসস, পরমহংস ও দারদ্রু ব্যান্তগণ এ যজ্ঞে আগমন করেন। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, 
যাঁহার যাহা প্রয়োজন, তুপযবন্ধ ভাবে স্কলকে যত্বের সহিত সেবা করা হয়। এই 


মহাজ্মা পওহারণ বাবা ১৮৩ 


মহাযজ্ঞ প্রায় একমাস কাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 


নিবাপ 

এক দিবস পওহারণী বাবা গভশগর নিশখথ সময়ে গঙ্গাঙ্নান করিয়া 'নিজ্নে নদশ- 
কূলে যোগাক্য়া করিতোছিলেন। দৈবযোগে তাঁহার যোগক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে । যোগে 
ব্যাঘাত ঘাঁটবামান্তই তাঁহার শরীর অস্রস্থ হইয়া পড়ে। তাহার কি অন্গখ, তাহা 
জানিবার জনা অনেকে অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন 
কথাই প্রকাশ করেন নাই । 

বঙ্গাব্দ ১৩০৫ সালের জ্যোম্ট মাসের ৭ই তারিখের প্রাতঃকালে পওহারা বাবার ভ্রাতা 
এবং ভ্রাতুষ্পনুত্র ব'রিনারায়ণ, বারাণসাীঁ কলেজের পাণ্ডত ভাগবতাচারণী, পণ্ডিত জনান 
প্রভৃতি পাঁচ ছয়জন ব্যন্তি আশ্রমে উপচ্থিত ছিলেন । তাঁহারা দোঁখলেন, আশ্রম-মধাযম্থ 
কুটীঁর হইতে ধূম নির্গত হইতেছে । উদহারা মনে কারয়াছিলেন, উহা হোমের ধম। 
পরে যখন দৌঁখলেন, শুভ্র মেঘের ন্যায় ধূমরাশি উাঁখত হইতেছে এবং সমস্ত ঘরে অগ্নি 
জবলিয়া উঁঠঘাছে, তখন তাঁহারা আর চ্থির থাকিতে পারিলেন না। বদরিনারায়ণ 
বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কুটীরের উপর উঠিয়া দেখলেন, সমন্তভ ঘরই 
জবালতেছে। তিনি চশৎকার কাঁরয়া উঠিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন, মহারাজ ! 
আগ্ন-নিবাণ কারতে অনুমতি দন ।' এই সমযে পওহারী বাবা একবার তাঁহার 
মুখের দিকে ফিরিয়া কি হাঙ্গত কারিলেন, ব্দারনারায়ণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। 
বদারনাবায়ণেব চখৎকার শুনিয়া পওহারী বাবার প্রিয়সেবক ভূগুনাথ এবং অন্যানা 
দুই একজন কুটীরের উপর আরোহণ করিলেন । তাঁহারা দেখিলেন, তাহার সদাঃস্নাত 
আর্র কেশরাশি আললায়িত হইয়া পষ্ঠদেশ আবৃত কারিয়া পাঁড়য়া রহিয়াছে, সেই 
তপ্তকাণ্চননিভ অঙ্গে'ঘ:ত 'বিলেপিত রহিয়াছে, পরিধানে কুশরজ্জুসংযুস্ত কোপধন । তিনি 
হোমকুণ্ডের সম্মুখে কম্বলের আসনে উত্তরমুখ হইয়া পদনাসনে* যোগে মগ্ন রহিয়াছেন 
এবং তাঁহার পবিন্র দেহ আগ্রশিখায় দণ্ধ হইতেছে । হন্তের সম্বল “আশা+'** নিক 
পড়িয়া রহিয়াছে, চতু!দ্কে ঘুতের কলস, কর্পরের ভাণ্ড, ধুপ, ধূনা প্রভাতি হোমের 
দ্রব্যসকল সজ্জত রাহিয়াছে । বদরিনারায়ণ, ভৃগু প্রভাতি সেবকগণ নিবকি নিম্পন্ধ 
হইযা দাঁড়াইয়া রীহলেন। দোঁখতে দেখিতে মহাযোগীর ব্রঙ্ধরম্প্র বিদিণ হইয়া গেল। 


* পদমাসন দুই প্রকার ;- মনস্ত-পদনাসন ও বদ্ধ-পদন্াসন । মৃন্ত-পদগ্াসন--প্রথমত 
বাম উরুর উপর দাঁক্ষণ পদ ও বাম হস্ত উত্তান কারয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ উরুর 
উপর বাম পদ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান কারা নাসিকাগ্রে দন্টি সংস্থাপন কারয়া 
দন্ত মূলে জিহবা রাখিবে। পরে চিবুক ও বক্ষঃদ্থুল উন্নত কাঁরয়া যথাশাস্ত অজ্পে 
অল্পে বায়ু পূরণ কারবে এবং এ পারত বায়কে রোধ করিয়া রেচক করিবে, 
ইহারই নাম মুক্ত-পদনাসন । 


বদ্ধ-পদনাসন-_বাম উরুর উপর দাঁক্ষণ পদ ও দাঁক্ষিণ উরুব উপর বাম পদ 
সংস্থাপন করিযা দুই হস্ত পঙ্ঠদেশ দয়া লইয়া আসিযা দুই পায়ের বদ্ধাঙ্গুলি 
দঢ়রূপে ধারণ কারবে। পরে চিবুক ও বক্ষঃস্থছল উন্নত করিয়া এবং নাসিকাগ্নে 
দুষ্টি সংস্থাপন কাঁরয়। কুম্ভক করিবে, ইহাকে বদ্ধ-পদয়াসন বলে। 


** কাঙ্ঠের যোগদণ্ড ! যো!গগণ দিবারান্র সমভাবে বসিয়া থাকিবার পর ক্লান্ত বোধ 
কাঁরলে এইরূপ ( ) আকৃতির কাম্ঠদশ্ডের উপর হস্য রাখিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন, 


এ বিশ্রাম-দশ্ডের নামই 'আশা+। 


রাগ ও সনাতন গোস্বামী 


শি সি শি চর শপ চে শি 


১৩০৩ শকে কর্ণট দেশে সর্বজ্ঞ নামে একজন রাজা ছলেন। ভা ন ভরদ্বাজ গোন্রোদ্ভব 
যজুবেদীয় ব্রাঙ্গণ । !তনি এগার বৎসর মান্র রাজজ।শাসন কারয়া কালের হন্তে জীবন 
সমপ্পণ করেন । সবজ্জের একমান্র পুত্র আনরুদ্ধ ; পিতার মৃত্যুর পর ১৩১৪ শকে 
[তান কণণটের অধন*্বর হন। আনরুদ্ধের দুই পাত্র; জ্যেন্ঠর নাম রূপেশ্বর এবং 
কনিষ্ঠের নাম হরিহর। ১৩৩৮ শকে অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়। পিতার শ্রাম্ধকাযাদি 
সমাপন কায়িয়া রাজ্যশাসন লইয়া দুই ভ্রাতায় ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। রূপেশ্বর 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্ত্- পুত্রাদসহ গৌড় দেশের রাজার নিকট গ্রমন করেন । গৌড়ের 
রাজা, আনিরহদ্ধের বন্ধু ছিলেন, সেই জন্য তিনি রূপে*বরকে সাদরে গ্রহণ করেন । 
১৩৫৫ শকে র্‌পেশ্বরের মৃত্যু হয় ॥ মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পদমনাভ গোড়ের মান্ত্িত্ 
পদ লাভ করেন। তিনি ৬৯ বৎসর বয়সে মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করিয়া, গঙ্গা-তীরে বাস 
কারবার জন্য গোড়েশবরের অধীন নৈহাটৰ গ্রামে আগমন করেন । পদমনাভের পাঁচ 
পুত; পুর.যোত্ম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারী এবং মুকুন্দ। মুকন্দের পত্র 
কুমার । কুমারের পূত্র--সনাতন, রূপন্ণ ও বল্লভ। 

সনাতন বিদ্যাবৃদ্ধিতে বঙ্গদেশের শীষস্ছানীয় ব্যন্তি 'ছিলেন। শ্রীরূপও সনাতনের 
মত ছিলেন॥। সনাতন 'বিদ্যাবাতস্পতি মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া শ্রীরূপকে 
শিক্ষা 'দিতেন। শ্রীরুপের গুরহ ছিলেন সনাতন । সনাতন গুরুর নিকটে যাহা শিক্ষা 
করিতেন, তাহাই রূপকে শিখাইতেন । 

১৪১১ শকাধ্দ হইতে ১৪৩৪ শকাষ পযন্ত, সৈয়দ হুসেন শা নামক জনৈক যবন 
গৌঁড়ের সিংহাসনে, সমারূঢ় ছিলেন । তি!ন সনাতন ও রূপের 'বিদ্যাবস্তার ও বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় পাইয়া তাঁহাদিগ্রকে স্বীয় বাজসরকারে নিযুক্ত করেন। তাঁহারা রুমশঃ স্ব স্ব 
গুণে পাতসাহের প্রিয় পাত্র হইতে থাকেন। পাতসাহ সনাতনকে সাকর মাল্লক এবং 
শ্রীরূপকে দবীর খাস** এই উপাধি প্রদান ক!রয়া মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপাধি 
প্রদানকালীন রূপ ও সনাতন দুইটি বৃহৎ ভুসম্পাত্ত জায়গণরস্বরুপ প্রাপ্ত হইয়া:ছলেন । 
শ্নেচ্ছের সংস্রবে যাইয়া তাহারা গ্লেন রে এই অনুমান করিয়া সমাজের নেতৃগণ 
তাহাদিগকে সমাজছ্যুত করেন। তখনকার লোকের প্রকতি অনুরূপ ছিল। তখন 
স্ব ইচ্ছায় কেহই ম্লেচ্ছসংস্পর্শে আসত না, আসলেই সমাজে নি!ম্দত হইত, এমন কি, 
নেতৃগণ সমাজ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া পর্যন্ত দিতেন । তবে পতশাহের ভষে 


আপা পা অর 


* এরূপ জনশ্রাতি আছে যে, শ্রীতন্যদেব রূপ ও সনাতন নাম দিয়াঁছলেন । 
ই*হাদের 'পিতৃদত্ত নাম অমর ও সন্তোষ । 
** সাকর অর্থে জ্ঞানবান এবং মাল্লক অর্থে শ্রেষ্ঠ বা মযাদাশীল। দবীর খাস অথে 
উত্তম লেখক । শ্রীরূপের হস্তক্ষর অতি সুন্দর [ছস। চৈতন্যদেব শ্রীরূপের 
রের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'শ্রীরূপের অক্ষর ষেন মুকুতার পাঁতি!' 


০০ 





শ্লীরুপ ও সনাতন গোস্বামী ১৮৫ 


কার্ষের ভার: গ্রহণ করিতে হইত, নচেৎ রক্ষা ছিল না। কেবল প্রাণের ভয়ে ও 
অত্যাচারের ভয়ে রূপ ও সনাতন রাজকার্ গ্রহণ কারয়া'ছলেনশ। কিন্তু তাঁহারা 
আপনাঁদগকে মেচ্ছসংস্পর্শ জানিয়া হীনজ্ঞানে সততই সঙ্কুচিত থাকতেন । তখনকার 
লোকেরা বলিতেন, ম্লেস্ছ-বিদ্যা-প্রাপ্ত। মেস্-শিকিত, ম্লেনু-ভাবান্বিত 1হ.্দু-স্চ্ছ, যবন- 
ম্নেচ্ছ হইতেও অধম । হিন্দুর আচার লইয়াই 'হন্দুয়ান। তখনকার সমাজ হিন্দ'য়ানী- 
বিবজিতি !হন্দুদিগকে সমাজচ্যত করিতেন, কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন 
অনেকেই হিন্দুর আচার মানতে কোন ক্রমে প্রস্তুত নহেন। হিন্দ হইয়াও তাহারা 
ঘোরতর ম্নেচ্জাচারে সর্বদাই রত। যথেচ্ছ আহার কাঁরয়া এবং হিন্দু-নিম্নমের বিপরীত 
কার্য কাঁরয়াও হিন্দু বাঁলয়া পাঁরচয় দিতে লাঁজত হন না। বৈষবগণ পূর্ণ 
মনেন্ছাচারসম্পন্ন হইয়াও বৈষ্ণব-সমাজের অগ্রণী হইতে বিশেষ সচেস্ট। অখাদ্য ও 
যবনের পাক খাইয়াও তাহাদের বৈষণবতা নম্ট হয় না, নিজ হস্তে পাখি মারিয়া রম্ধন 
ক।রয়া খাইলেও বৈষ্ণবতা বজায় থাকে । এখন আর সমাজের কোন ক্ষমতা নাই । এখন 
ক্ষমতা কেবল এ*বযের । যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদেরই এখন জাত আছে, তাঁহারা 
আত ম্নেচ্ছ হইলেও হিন্দু-সমাজেব প্রধান নেতা হইয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় 
ব্রাহ্মণপ।ণ্ডতগণ তাঁহার বাটীতে আহার ক।বয়া আপনাকে কুতকৃতার্থ মনে কাঁরয়া 
থাকেন। উঃ, কালের কি পরিবত“ন ! 

যে সময়ে প্রীচেতন্যদেব ভারতের নানাগ্থান পযটন করিয়া বৈষব্ধম প্রচার 
কারয়াছিলেন, যে সময়ে সং, অসৎ, ধন?, দারিদ্র, পণ্ডিত, মুখ প্রীতি শত সহত্র হিন্দু 
ও মুসলমান তাহার মুখ-নিঃইসত সুমধুর হরিনাম শ্রবণ কারবার জন্য আকুল থাকিত, 
সেই সময়ে রূপ ও সনাতন, চৈতন্যদেবের মাহমা অবগত হইয়াছিলেন। তাহারা 
চেতন্যদেবের গুণগারমা শনয়া অবধি তাঁহার সাহও সাশম।লও হইবার চেষ্টা কারতে 
লাগিলেন। কিনতু রাজকা'য'র প্রাতিবন্ধকতাহেতু অ।ভলাষ পূর্ণ করিবার সময় পাইতেন 
না। এক 'দবস শ্রীরুপ আপনার এবং সনাওনের মনের অবদ্থা একখানি পত্রে লিখিয়া 
মহাপ্রভুর 'নক১ পাঠাইযা দেন। চৈতন্যদেব এ পত্রখানি পাঠ করিয়া আাহাদের মনের 
অবস্থা বুঝতে পারয়াছিলেন এবং উভয় ভ্রাতার সান্ত্বনার জন্য এক শ্লোক রচনা 
কাঁরয়া পাঠাইয়া দিয়া'ছলেন। সেই শ্লোকাট এই 

'পরব্যসনিনণ নাবী ব্যগ্রাপি গণ্হকর্মস্ু 
তদেবাস্বাদযত্যন্তন বসদ্রসায়নম-॥ 

“পরাধীনা (কুলবতন ) রমণী গূহকর্মে নিষুক্তা থাকিয়াও যেমন নব-সঙ্গের রস 
গনে মনে আস্বাদন করে, সেইব্‌প 'বিবষকরর্ম ব্যাপতে থাকিয়াও তোমরা ঈশ্বরের চরণ- 
চন্তা কারবে ।' 

চৈতন্যদেবের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া রূপ ও সনাতনের প্রাণ নূতন ভাবে আন্দোলিত 
হইতে লাগন । এক দিবস 'নিশবথসমমে যখন মুষল্ধারে ব.ষ্টি পাঁতিত হইতোঁছিল, 
মেঘের গজনে চা!রদিক: বিকাঁম্পত হইতো ছল, প্রবল ঝড়ে বড় বড় গাছসকল মড়্‌ মড় 
শব্নে ভাঙয়া পাঁড়তেছিল, পথে জন-প্রাশীর বাতায়াত ছিল না,!ঠক সেই সময়ে 
শ্রীর্প নবাবের কার্যে আহত হইয়া এ ভীষণ রান্রতে কোন এক পথ 'দিয়া 
যাইতোছলেন। যে সময়ে তিন একবর দা'রদ্ু-প্রপশীড়ত, পর্ণকুটীরবাসী ধাঁবরের 
কুটীর-পাম্ব 'দিয়া যাইতে।ছলেন, সেই সময়ে ধীবর-পত্নী জল ভায়া যাওয়ার ছপ- 
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ছপ্‌ শছ্? শুনিতে পাইল । স্ত্রলোক স্বভাবতঃই ভগতা ; সে এ শব্দ শুনিয়া স্বামীকে 
[জ্ঞাসা করিল, “এই দুষোগে এত রানে কে বাহির হইয়াছে 2 ধাঁবর বলিল, «এ 
সময় কুকুর ভিন্ন আর কেযাইবে।' ধাঁবর-পত্রী বালল, 'না, এ দুযোঁগে কুকুরও ঘরের 
বাহর হয় না। আমার বোধ হয, কোন ধনী লোকের চাকর হইবে ।* ধাঁবর-পত্রণর 
কথা শ্ানয়া শ্রীরুপের চৈতন্য হইল। অর্থলোভে বশীভূত হইয়া, রাজগৌ'রবে স্ফীত 
হইয়া, আ'ম কিনা পশ অপেক্ষাও অধম বৃত্ত অবনত্বনে জশীবকানিবাহ করিতেছি । 
এই চিন্তাতে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। এই চিন্তাতেই তাঁহার বৈরাগোর 
উদয় হইল । তিনি রাজবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সনাতনের নিকট সকল কথা 
ব্ন্ত করিলেন । 

শ্রীচৈতন্যদেব নগলাচল হইতে শান্ঠিপুরে আসিবার সময় বামকেলিতে আসিয়াছিলেন। 
এ সময়ে রূপ ও সাতনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মহাপ্রভুর মুখে 
ভন্তিতব্ব ও প্রেমসাধনের বিষধষ শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । 
মানসন্ভ্রম, ধনস পান্ত এবং পবগৌরব কিছুতেই আর তাঁহাদিগের মনের শাস্তিবিধান 
করতে পারি না। তাঁহারা মহাপ্রভুব সহিত “কানাইনাটশাল” নামক স্থান পযন্ত 
গনন করিলে, চৈওনাদেব তাহাদিগকে প্রত্যাগমন করিতে বলেন । তাঁহারা বাটগতে 
প্রত্যাগত হইযা শাস্ত্রালোচনায় দিনপাত কাঁরতে লাগলেন। 

এক দিবস প্রীরপ শুনলেন যে, গোবাঙ্গদেব বুন্দাবনে গিয়াছেন । তখন তিনি 
সমস্ত ধনসম্পান্ত ত্রাঙ্মণ, বৈষব ও কুটু'বদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া, স্বীয কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বল্লবসহ প্রয়াগে আসিলেন। এঁ সময়ে মহাপ্রভু প্রয়াগ-তীর্থেব কোন দেবালযে 
ভাবব:স মন্ত্র হইযা নতা ও সংকীর্তন কারতেছিলো । বহুসংখ্যক ব্যাস্ত হতচেতন 
হইয়া তাঁহান সুমধূর হবিনাম শ্রবণ কারতে'ছল। এ সমযে রুপ এবং বল্লভ তৃণগন্চ্ছ 
দণ্যে করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম কারলেন। মহাপ্রভু দুর হইতে তাহাঁদগহে 
দোঁখতে পাইয়া আাদর কাঁবয়া উভন ভ্রাতাকে নিকটে বসাইলেন এখং সনাতনের কথা 
1ভজ্ঞাসা ক'বলেন। শ্রীন্লূপ প্রয়াগ হইতে সনাতনকে একখানি পন্র 'লিখিয়া পাঠাইলেন। 
পণ গোাদের বৃন্দাবনে অবস্থিতি, আপনার গৃহ্ত্যাগাদির সংবাদ এবং বণিকের 
ক) গাচ্ছুত দশ সহস্র মদ্রার বিষয় লিখত ছিল। শ্রীরুপের পত্র পাইয়া 
সনাত;নর প্রাণ উদ্বেগ যন্ত্রণায় ছটফট কারতে লাগিল, তিনি হা-হুতাশে দিবানি:শ 
আওবাহিত করতে লা'গলেন। 

সনাতন পূরন হইতেই বিষয়-বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা 
কিরূপে রাদমান্ত্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহার উপায় স্থির কারতে লাগলেন । 
[তান মনে কারলেন, তাঁহার কার্ষে পাতসাহ অসন্হুষ্ট হইলে তাঁহার কার হইতে 
অপস:ত ক'রযা দিবেন, তাই তিনি রাজকার্ষে মম্পর্ণ অমনযোগিতা দেখাইতে 
লাগিলেন। রাপ্রার লোক আসলে তিনি বলিতেন, "শরীর অসুচ্থ হইয়াছে । রাজ- 
বৈদ্য পরাক্ষা কাঁরয়া জানিেন, সকলই মিথ্যা । পাতপাহ স্বয়ং একদিন সনাতনের গ্‌হে 
উপাস্থত হইয়া প্রবোধবাক্যে অনেক বঝাইলেন, কিন্তু সনাতনের ব্যাকুল প্রাণে তাহা 
স্থান পাইল না। পাতসাহ দেখলেন সনাতনকে গৃহে রাখিবার আর উপায় নাই, সেই 
জন্য 'তাঁন 'বিষপ্ন অন্তরে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন । 

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরদুদ্রের সহিত যখন হুসেন শার বিবাদ চলিতোঁছিল, কার্ষ- 
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বশতঃ এই সময়ে হুসেন শাকে দাঁক্ষণ-প্রদেশে যাত্রা কারতে হইল । খধূুদ্ধিমান ও 
স্টচতুর মন্ত্র সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে :তনি মনম্থ কাঁরণেন । সনাতন অস্বীকৃত 
হইয়া উত্তৰ দিলেন যে, আমি আপনার সহিত দেবতা-নগ্রহ ও শ্রাঙ্মণেতর উপর অতাচার 
ক।রতে যাইব না ।” সনাতনের কথায় পাতশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া চ।লয়া গেলেন । হুসেন শাহ 
ডষ্যায় গমন করলে, সনাতন কারারক্ষককে মিনতি ক'রয়া বলিল, “দেখ ভাই ! আম 
এক সমযে তোমার কত উপকার কাঁরয়াছি, এখন তুম তাহার প্রত্যুপকার কর ; এবং 
তোমার সম্পনসন্ত।তর জলযোগ্পেন জন্য পাঁচ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ কর।' কারারক্ষক 
ইহাতে অসম্মত হইল । সনাতন কি ক'রবেন, তি'ন পুনবায় ৬শহাকে বুঝাইযা বাঁললেন 
যে, “তোমার কোন ভয় নাই, আ।ম ফাঁকর হইয়া দেশদেশান্তরে চলিয়। যাইব, আম আর 
এ দেশে থাকিব না। তুমি পাতশাহকে যাহা বঝাইয়া দিবে" তিনি তাহাই বৃঝিবেন। 
আম তোমাকে আবও দুই সহন্্র মহূদ্রা দিতেছি ।' সনাতন কারারক্ষককে এইর্‌ 
বশীভূত ক'রয়া, সাত সহম্্র মুদ্রা দিয়া ভৃত্য ঈশানের সাঁহত রজনীযোগে কারাগার হইতে 
পলাঘন ক'রলেন। ঈশানেব নিকট কয়েকটি স্বর্ণ মদ্রা থাকায় পাথমধো পাতড় পৰ্তের 
1কট কয়েকজন দন্তা তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ কবে । সনাতন ইহা বুঝিতে পারয়া দঙ্য- 
দিগকে স্বর্ণমুদ্রাগ্াল প্রদান কারলেন এং ঈশানকে প্রত্যাগমন কারতে বলিয়া, 
[তা একাকী উবাসীন-বেশে বনন্দাবনা।ভমুখে প্রচ্থান কারলেন। এ 'দকে 
শ্লীরুপ প্রয়াগ-তীথে গোরাঙ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার শিশ্যত্ব গ্রহণ কাঁপিলেন। 
গোরাঙগও তাহার পান্ত্র হদয়ক্ষেত্রে ভান্তকজ্পতরুর মহাবীজ রোপণ কারশা 
দিষা তাঁহাকে বন্দাবন যাইবার জন্য বালিয়া দিলেন এণং স্বয়ং বাধাণসীবামে চলয়া 
আসলেন । 
সনাতন ব.ন্দাবণ যাইবার সময একাপবস রান্রকালে হাজিপুবের এক উদ্যানের 
বক্ষততে বাঁসযা নামকীর্তন করতেছেন, এবুপ সময়ে তাঁহার ৩!গনীপতি হঠাৎ সেই 
ল্থানে আসিনা উপাচ্থিত হইলেন । তান রাণতুলা মহিমান্বি৩ সনাতন নলন বসন 
ও উদাসপন বেশ দেখিয়া অত্ন্থ দুঃখ কাঁরিতে লাশ্লেন এ'ং তাঁহাকে গে 'ফিরাইয়া 
পইয়া যাইখাব জনা কত প্রয়াস পাহলেন, 'কিতু সনাতনের মন ফরিল না। তিনি 
সনাওঞোবু শীওবস্ত্র নাই দেখিয়া শীতি-'শবারণার্থ তাঁধাকে আপনার গান্রের শাল প্রদ্দান 
কারলেন, কম্ত তানি তাহা গ্রহণ করলেন না। ভাগনীপাঁতি অনেক বুঝাইয়া এখং 
তর্কবততর্ক ক'রয়া সবশেষে তাঁহাকে একখানি ভোটক'বল ব্যবহার কারতে সম্মত 
করাইলেন। সনাতন সেই ভোটকম্বলখা।নতে গান্রাচ্ছাদিত কাণিয়া কাশীধামে আসিয়া 
৬প শত হইলেন । এ সয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাশশতে ঠছিলেন। সনাতণ, গোরাঙ্গের 
চরণে আশ্রয় লইবার জন্য তাঁহার বাস-ডভবনের নহিদ্ববে দন্থে তণধারণ কারয়া দণ্ডায়মান 
রাঁহলেন। ভন্বাপ্রয় গৌরাঙ্গ এই সংযাদ পাইয়া সেই স্থানে আসিয়া সনাতনকে গাঢ় 
আ.লঙ্গন কারলেন এবং সনাতনের মস্তক ম.-্ডন ও স্নান করাইয়া 1দয়া নব্বস্ত্র পারধান 
করতে অনুবোধ ক।রলেন। কন্তু সনাতন একখানি পঃরাওন বস্ত্র তিক্ষা করিয়া 
লইয়া তাহাই পারধান কাঁরলেন । সনাতনের গান্রে ভোট-কদ্বল দেখিয়া চৈতন্যদেব মনে 
ক'রতেছলেন, 'দনাতন আজও 'বিষয়-স্গুখ সম্পর্ণরুপে পরিহার কারতে সমর্থ হন 
নাই।” ভক্ত সনাতন, গৌরাঙ্গের মনোভাব বুঝতে পাবিমা একজন দ!রন্র ব্যন্তকে উহা 
দান করলেন । কেবল শীত-নিবারণের গন্য 1তাঁন একখান ছিন্ন ও মলিন কন্থা গ্রহণ 


১৮৮ সাধক জখবনচরিত 


কারলেন। সনাতনের কার্য দেখিঘা মহাপ্রভু বলিলেন, উত্তম বৈদ্য কি কখন রোগের 
শেষ রাখে 2? 

চৈতন্যদেব সশাতনকে দুই মাসকাল ব্লমাগত “ভভ্তি* শিক্ষা দিয়া নশলাচলে গ্রমন 
কারলেন। যাইবার সময় সনাতনকে বলিয়া গেলেন, “তুমি বৃন্দাবনে যাও, সেখানে 
তোমার ভ্রাতৃদ্বয় আছেন, তাঁহাদের সাহত সাক্ষাৎ কর।* শ্রীচৈতন্যের আদেশানুসারে 
1তনি বৃন্দাবনযাত্তা করিলেন । সনাতন বূন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শুনলেন যে, 
রূপ তাঁহার অন্বেষণের জন্য অন্য পথ দিয়া কাশীধামে গমন কারয়াছেন। লুবুদ্ধি 
রায়*ৎ সনাতনকে আত সাদরে গ্রহণ কারিলেন। সনাতন পরম বৈরাগণ, তিনি 
সুবুদ্ধির আলয়ে দুই দন মান্ত্র থাকিয়া বূক্ষতলে আশ্রযগ্রহণ করলেন । তিনি 
প্রাতাদন বন হইতে কামন্ঠাহরণ করিয়া বাজারে বিক্লুয় করিতেন এবং সেই বিক্লয়লম্ধ 
অথের কিয়দংশ জাঁবন-ধারণোপযোগণী আহাযের জন্য ব্যয় কারতেন, অবশিষ্ট 
দীনদ-ঃখখকে বিতরণ কারতেন। 

সনাতন বূন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন তিনি যমুনায় স্নান 
ক'রতে যাইয়া একখানি বহুমূল্য মাঁণ প্রাপ্ত হন। উহা কোন ভিক্ষুককে দান 
কারবার জন্য যমুনার তটে বাঁসয়া রাহলেন। বহুক্ষণ বাঁসয়া থাকবার পর যখন 
তিনি কোন ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন না, তখন 'তিনি এ মাঁণ এক স্থানে রাখিয়া 
বাল ঢাকা দিয়া জলে অবতরণ কারলেন। স্নান করা প্রায় শেষ হইয়াছে, এরুপ 


সুব্দ্ধ রায় এক সময়ে গৌড়ের অধাশ্বর 'ছলেন। সৈয়দ হুসেন খাঁ ইহার 
কর্মচারী ছিল। হুসেন খাঁ রাঞ্জকার্যে অবহেলা কারত ঝ'লয়া সুবুদ্ধ ই'হাকে 
কশাঘাত কারয়াছিলেন। চিরদিন কখন সমভাবে যায় না। ভাগ্যবিপষ/য়ে 
স্ব দ্ধ মুসলমানা!ধর্পাত কর্তৃক রাজ্যচ্যত হন এবং হ;সেন খাঁ নবাব হয়। হুসেন 
খাঁ নবাব হঠয়া কিছদন পর্যস্ত পুবাতন প্রঙ্র প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান করিয়াছিল, 
[িন্হ তাঁহাব স্ত্রী পুবেরি কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই । বেগম সা একদিন 
সেই কশাঘাতের চিহ্ন দেখাইয়া বলিল, “এটা কিসের দাগ, তুমি জান 2" হুসেন 
খাঁ বাপ, হা, আমি খুব ভালরূপ জা'ন।' বেগম বাঁলিল, “তবে তুমি কেন 
তাহার প্রাতশোধ লইতেছ না? তুমি এই দণ্ডে সব্যদ্ধর প্রাণদণ্ড শর, নচেৎ 
আমি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব ।* পত্ধীর কথায় হুসেন বলিল, “আমি 
উহার নিমক খাইয়া;ছ, শ্ুতবাং উহার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পা?রব না।' 
বেগম সাহ 'নিতাস্ত জিদাঁজাদি করায়, হুসেন খাঁ স্তবুৃদ্ধির মুখে জল 'ছটাইয়না 'দিয়া 
জাতনভ্রম্ট কাঁরয়া দিল । ন্ব্াদ্ধ জাঁতন্রষ্ট হইয়া সর্বস্ব পাঁরত্যাঞগ করিয়া 
বারাণসীতি আছসিলেন। তিনি তথাকার পাঁণ্ডতাদগের নিকট প্রায়শ্চত্তের ব্যবস্থা 
চাহিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু জবুদ্ধি তাহা না 
কারয়া চৈতন্যের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করলেন । চৈতন্যদেব বলিলেন, “তুমি 
বন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন কর, তোমার সকল পাপের ক্ষয় হইবে । কৃষ্ণনামই 
মহাপাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বাধ।' সেই অবধি তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া 
আত দশনহখন কাঙালের ন্যায় নামকীর্তন করিতে করিতে জীবন আতবাহিত 
কাঁরলেন। মথুরা-মাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ কাঁরয়া প্রথমে তিনিই প্রকাশিত করেন । 


শীরুপ ও সনাতন গোস্বামী ১৮৬ 


সময়ে একজন ব্রাঙ্গণ তথায় আসিন্না উপাচ্িত হইলেন এবং সনাতনকে বাঁললেন, 
মহাশয়! গত রাত্রে আম স্বপন দেখিয়াছি যে, আপানি আমাব দরিদ্রুদশা "দূর কারবার 
জন্য আমাকে প্রচুর অর্থদান কারতেছেন। আপনি একজন এঁ*বয*শালী ব্যন্তি এবং 
স্বপ্ন সময়ে সময়ে সত্য হয়, ইহা ভাবিয়া আ'ম আপনার ?নকট আসিয়াছ। বোধ হয়, 
আমার আশা পূর্ণ হইবে । সনাতন ত্রাঙ্ষণের কথা শুনিয়া বলিলেন, ঠাকুর ! এ 
স্থানে বালি চাপা আপনার ধনরত্ব আছে, আপাঁন উহা লইয়া যান।* ব্রাহ্মণ অনেক 
অনুন্ধান কাঁরলেন, কিন্তু কোন ধনরত্ব পাইলেন না। তখন তিনি সনাতনকে 
সম্বেধন করিয়া বলিলেন, 'মহাশয় ! দরিদ্র রাহ্ণের সহিত এত উপহাস কারলেন 
কেন? আপনি পদব না" বলিলেই আ'ম চলিয়া ধাইতাম ৷ রাদ্ষণের কথা শুনিয়া 
সনাতন কিছ দহঃখত হইলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর ! আপনার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে; 
আম “গয়া আপনাকে দেখাইয়া 'দিতোছ। এই বালষা তান স্নান সমাপন কারযা 
সেই স্থানে আসিলেন। তিন ঘ্রা্ষণকে বললেন, “ঠাকুর! আম স্নান করিয়াছি, 
উহা আব স্পর্শ করিব না; আপন অনুগ্রহ ক।রযা এই চ্থানের বালগনুলি সরাইয়া 
আপনার ধনরত্ব গ্রহণ করুন৷” ব্রাহ্মণ বালিগ,লি সরাইবামান্র সেই বহুমূলায মণি 
প্রাপ্ত হইলেন। 1তনি মাণ পাইয়া মহোল্লাসে গহে গমন করতেছেন, এমন সময়ে 
মনে এই চিন্তাব উদয হইল, “এমন পদার্থ গোস্বামী আমাকে কেন দান কারলেন, নিজে 
রাখা দর থাকুক, স্পশ“ও করিলেন না; কিন্তু আমি ভাহার ঘণিত পদাখ পাইয়া 
মহা আহলাদিত হইয়া'ছ । তিন ইহাস্পর্শ কাবলেন নাকেন* অবশা ইহার কোন 
কারণ আছে। যে পদার্থ পাইয়া ততি'ন প?থবীর মাঁণ-মস্তাকে তুচ্ছ জ্ঞান কারতে 
?শাখয়াছেন, আমিও তাহা প।ইতে এ প্রাণ বিয়োগ করিব ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন 
এবং সনাতনের নিকট ধমশক্ষা কারিযা নবজখবন লাভ কারলেন। 

একদা কোন দিপ্বজয়ী প।ণ্ডত রূপ-্সনাতনকে বিচারার্থ আহ্বান কারয়াছলেন। 
তাঁহারা উহাতে অসন্মত হইয়া পণ্ডিতকে জয়পন্র লিখিমা দেন। এ পাঁডত সেই 
জয়পন্রে জণবকে স্বাক্ষর করতে বলেন। জাব* ব্রাহ্াণের স্পা দে!খয়া এবং গুরুর 
অবনাননা সহ্য করতে না পাঁরয়া বলিয়াছিলেন, “আমি বিচাব করব ।' বিচারে 
পণ্ডিত পরাভূত হইয্লা যান শ্রীরুপ ইহা শহ্বনিয়া জীবকে বহু ভৎসনা কারয়া 
বালযা।ছলেন, “তুমি জয়-পরাজয়, মান-অপমান ত্যাগ কারয়া বৈরাগী হইয়াছ, 
জয়াভিলাষী সেই পাণ্ডতের নিকট পরাভব স্বীকার কারয়া, আপনি অমানণ হইয়া কেন 
তাঁহাকে দীনতার সহিত মানদান ক'রলে নাঃ জীব! তুমি এখনও বৈষণবধম" গ্রহণ 
কারবার উপযুদ্্ত পান্নু হও নাই । 

সনাতন একবার গোরাঙ্গদর্শনে বূন্দাবন হইতে শ্ত্রীক্ষেত্রে গমন কারয়াছলেন। 


জীব গোস্বামী রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বল্লভের পুত্র । সনাতনের গুর« 
বিদ্যাবাসস্পতি, রুপের গুরু সনাতন ( রূপ জ্যেষ্ঠের নিকট হইতে 'শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন । ) আবার জীব গোস্বমীর গুরু রূপ । কিন্তু জীবের বৈদান্তক 
গুরু-কাশীনিবাসী মধুস্রন বাচস্পাঁতি নহাশয় । ইনি একজন প্রধান গ্রন্থকার । 
ভগ্গবৎ ষট্‌-সন্দর্ভ ও লঘ£়তোিণী ইহার প্রধান গ্রন্থ। ইনিই বন্ধারনের রাধা- 
দামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 


১৯০ সাধক জশবনচারত 


পধিমব্যে তিন অত ঘ.ণিত কুষ্ঠবোগে আক্তান্ত হন। তিনি নীলাচলে উপস্থিত হইয়া 
এই ঘ:ণিত অবস্থায় চৈতন্যের সম্মুখে গমন করা অপকর্ম বিবেচনায় শ্্রীপ্রীদগলাথদেবের 
রথচক্কে প্রাণত্যাগ কাঁরবেন, ইহাই ছ্থিব করেন। ইতিমধ্যে গোরাঙ্গের সহিত 
তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সনাতনতে দেখিবামান্তই চৈতন্যদেব ব্যগ্রতা সহকারে দ্রুতপদে 
অগ্রসর হইলেন। সনাতন সঙ্কুচিত হইয়। 'কছ পশ্চাৎপদদ হইলেন এবং বলিলেন, 
প্র, আবাকে ম্পর্শ ক।রবেন না আ'ন আত নী, তাহাতে আবার আত ঘৃণিত 
কুণ্চরোগে শাক্রান্ত হইযা?ছ, আমাকে ক্ষনা কব্‌ন।” ।কন্তু চৈতন্যদেন তাহা না শুনিয়া 
তাঁখাকে গাঢ় আ'লঙ্গন করলেন এবং বাঁললেন, তামার দেহ আমার পক্ষে আত 
পাবন্ত, ঘূণা কালে আনার ধর্ম ঘট হইবে ।' চেতন্যদেব দি 1যজ্ঞানগ্রভাবে সনাতনের 
মনোাব বূঁঝতে পাবিয়া তাঁহাকে ইহাও বাণলেন, "সনাতন ! তুমি দেহত্যাগ কাঁরতে 
ইন্ছ৷ করিয়াছ, ফিন্তু তাহাতে কৃষকে পাইবে না। কুষপ্রাপ্তর উপায় ভান্ত ও ভজন । 
তুম বন্বাবনে যাইয়া শ্রীকৃষের বুদ্দাবন-লীলাব মাধূর্য বসের আস্বাদন ও বিতরণ 
কর? গৌরাঙ্গের আদেশে |তান পনরায় বন্দারনে আ।সলেন। 

বুদ্দাবন হইতে কোন যাত্রী শ্রীক্ষত্রে গমন কবলে, গৌরাঙ্গ অগ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করতেন, “আমার বৃপ-সনাতন কেমন আছে 2 তাহাবা সেখানে রূপে দিনপাত 
করিতেছে 2, তাহারা বাঁলত, “নরাশ্রয হইযা তাঁহারা দুইজনে তরুতলে শয়ন করেন, 
[ভক্ষালম্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করেন, 'ছন্ন বাহবসি, কন্থা ও করোয়া মান্্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকে, 
অন্টপ্রহরের মধো চারিদণ্ড কাল 'নিদ্রা ষান ; অবশষ্ট সময নামজরপ, সঙ্কীততন এবং 
ভান্তশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন ।” 

সনাতন বৃহদ্ভাগবতাম,ত হরিভস্তিবলাস ও তাহার 'দিগপর্শনী নামে উ৭কা, 
লশলাস্ভব এবং ভাগবতেব দশম কদ্ধের বেফীবতোষিণধ নামে টকা প্রণষন কবেন। 
শ্লরীরূপ ভন্তিসারমৃত, মথুরা-মাহাতয পদাবল+, হংসদৃতি, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশক হন্দঃ 
ম্তব-মালা, উৎক'লকাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, নাটক-চন্দ্রিকা, লঘুভাগবততো?ষণন, 'বিদশ্ধ- 
মাধব, লালিতমাধব, দানকেলন ভাণিকা প্রর্তীত লুপ্রাভিষ্ঠিত বহ্‌ওব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
[বদগ্ধম।ধবর ১৪৪৭ শকে ও দানকেলী ভাণিকা ১৪৬৩ শকে লিখিত হয। এই সকল 
গ্রন্থে ভন্ত, ভ'ন্ত, কৃষ্ণতত্ব, হরিভান্ত প্রর্ীতি বৈষণবাঁদগেব শিত্যকর্তব্য আত উত্তমবপে 
বিবুভ আছে। 

শ্রীংুপ ও সনাতন শ্রীবুন্দাবনেই ইহলীল। সংবরণ কবেন ৷ বিদ্যা, পদ ও এ*্বষে« 
গৌরবান্বিত হইয়া কী রূপে 'িবভিমান, নিলেভি, প্রেমিক এবং বেরাগী হইতে হয, 
রূপ-সনাতনই তাহার দম্টান্দ্ছল । 


৪০৪. 


মৌনীবাব৷ 


শ্রি সি চে মি ষ্ চা শপ পট আপ আল লস পি আজ ০৫ শক শি প। স জং 


১২৬৩ বঙ্গাষ্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত আজদিয়া গ্রামে পূর্ববঙ্গের সদগোপ বংশে 
মৌনীবাবা জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 'শবনাথ ঘোষ। তান পরম 
বৈষব এবং হারিভন্তিপরায়ণ 'ছিলেন। সাংসাবিক অবস্থা তাদ্‌শ স্বচ্ছল না থাকা, 
(শিবনাথ কমেপিলক্ষে পাবনায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন । শিবনাথের দুই পদৃত্র জ্যেগ্ঠের 
নাম প্যারীলাল এবং কাঁনচ্ঠের নাম কুঞ্চলাল। দুইটি ভাই-ই পাবনা গণণ'মেপ্ট ইংরাজণ 
দুলে অধ্যয়ন করত । এই বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক ব্রাঙ্গধম'বিলম্ব 'ছিলেন। তিনি 
পারখলালের ঈ*বরানুরাগ এবং পবিল্র জীবন দোঁখয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে ত্রাঙ্গধমে 
উপদেশ দিতেন । তিনি বাঁলতেন৮-- 

“যৌবনকালেই ধর্মশীল হইবে, কারণ, কখন মৃত্যু হইবে, কেহই গানে না। 
আপনাব যশঃ. পৌরুষ ও গৃপ্তকথা এবং পবোপকাবার্থ নিজ-কৃত করণ কখন প্রকাশ 
করিবে না।, 

“ক্ষমা দ্বারা ক্লোধকে, সাধ্তাব দ্বারা অসাধুতাকে, উপকার ছ্বাবা অপকারীকে এবং 
সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় কারবে। িনি পরস্ত্ীীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্কে লোষ্ট্রবং ও 
সর্থপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, 'তাঁনই যথার্থ জ্ঞানী । সারাথ যেমন অন্ব সকলের 
সংযম করেন, সেইর্‌'প জ্ঞান? ব্যাপ্ত মোহময় 'বিষষে প্রব্‌ত্ত ইন্দ্রিয়সকলেব সংঘাম যঃ 
কারবেন।' 

“পরলোকে সহায়ের নিমিত্ব, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি ও বম্ধু কেহই থাকে 
না, কেবল ধর্মই থাকেন। মনুষ্য একাকণ জন্মগ্রহণ কর, একাকী মত হয় এবং 
একাকই স্বীয় পুণ্যের অথবা দুদ্কৃতের ফলভোগ করে । বাম্ধবেরা ম.তশরশরকে 
কাহ্ঠলোস্ট্রবং ভূমিতলে পারত্যাগ করিয়া বিম.খ হইয়া গমন করেন, !কল্তু ধর্ম তাহাব 
অনুগামী হন। অতএব আপনার সহায়ার্থ কমে কলমে ধর্মকে নিত্য সণয় কারবে। 
ধর্মের সহায়তায় জীব দপ্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয় ।” 

বালক দুইটির বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগল, ততই জ্ঞানলাভের সহিত 
ধর্মজশবনে শলক্ষণসমূহ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ইহারা যৌবনের প্রারগে 
প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন । হ্রাঙ্গধর্ম-গ্রহণ সময়ে ব্রাহ্মগণ কির্প প্রার্থন। 
করিয়া থাকেন, এই স্থানে তাহার কি।9ৎ আভাষ দেওয়া গেল,_ 

হে বিনীত-বংসল দয়াময় পরমেশ্বর ! আমরা সকল নরনারী তোমার চরণে 
আসিয়া একত্র হইলাম : কৃপাসিন্ধো, দয়া কারয়া আগাদের প্রতি প্রসন্ন হও । সংসারের 
পাপতাপ হইতে ক্ষণকালের জন্য আসিয়া তোমার উপাসনার জন্য সকলে মিলিত 
হইলাম ; শান্তদাতা, আমাদের পাপদগ্ধ হাদয়ে শান্তি প্রদান কর। দিবসের মধ্যে 
কতবার তোমাকে ভুলিয়া কত পাপ-চিন্তা ক!রয়াছ, তুমি কৃপা কারয়া আমাদিগকে 
ক্ষমা কর। তুমি চিরশান্তি, হৃদয়ের ধন, জীবনসর্বস্ব, তোমাকে হাদয়ে রাখিয়া প্রাণ-মন 
সুশশতল কার । 


১১২ সাধক জীবনচারত 

“হে গাজবল্যমান প্রত্যক্ষ দেবতা । তোমার জহলস্ত তেজঃ চতুর্দিক উজ্বল করিয়াছে, 
সমস্ত প:?থবী তোমার আলোকে স্বর্ণময় হইয়াছে, বিভা, আমাদের নিকট প্রকাশিত 
হও । গ্ঁতনাথ, তুমি অনায়াসে অগাতির গতি দিতে পার, দীনবন্ধো, আমরা আতি 
দশনদুঃখী, তোমার চরণে পাঁড়য়া কাঁদিতেছি, আমাদের সমগ্ভ দুঃখ দূর কর। তুমি 
প্রাণের প্রাণ, জবনের জীবন, অন্তরের অন্তর, আত্মায় আত্মা, হৃদয়ের শোণিত, তুমি 
অন্ধের যাঁন্ট, অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, কাঙালেব ধন ; ঠাকুর, দয়া কারয়া 
আমাদিগকে উদ্ধার কর। তোমা !ভন্ন গাঁতি নাই । হে দীনবন্ধো ! মোহ-অল্ধকাবে 
মগ্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, গপিতঃ ! আমা'দগকে সংসার-বন্ধন হইতে মস্ত কর। 
হে প্রাণের ঈশ্বর! পৃথিবীতে ত তোমাব মত বন্ধু কাহাকেও পাইলাম না। তুমি 
ইহকাল-পরকালের দেবতা, জীবনে-মরণে তুমিই একমান্র সহায় । তুম অনাদি, অনন্ত ; 
অপার, অগম্য, ক্ষু্্র মনুয্য তোমার মাহমা ?ি বুঝবে ? কোথায় মনুষ্য কটাণুকীট, 
বালুকার ন্যায় ধু।লতে পাঁতিত, আর তুমি রাগ্ুরাজেশ্বব, অনস্ত বহ্ধাত্ডের আধপাতি ; 
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জগৎ ভোমার পদতলে ঘ£রতেছে । মা গো বিবজননী ! সন্তান 
বলিয়া আমাদের প্রাত স্নেহ-দপুন্টিপাত কব। আব যত দিন থা'কব, তোমায় ভুলব না, 
আর তোমাকে ছাড়িয়া সংসাবের পাপকুপে মগ্ন হইব না। তোমার কোড়ে মাথা দিয়া 
চিরাদন পাঁড়য়া থাকিব। হে কৃপাসিন্ধো! তুমি আনাদের আত্মার রক্ষক, তুমিই 
একমান্র প্রেমদ্বরপ শান্তদাতা । হে ভন্তজনসহায় মু'ন্তদাতা! আর কি বলব, দয়া 
কাঁরয়া তোমার দাসদাসীগণের ক্ষুদ্র হৃদয় দিন ।দন পাবন্র কর। আংচ্ছুর মধ্যে যে সমস্ত 
পাপ প্রাবষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে মু্ত কর। হে পূরণনিন্দ সুখময় অন্তরাত্মা, প্রাণদাতা 
পরমে*বর ! তুমই সত্য, ভুমই সতা, তুমিই সতা। বিবময়ী জননী । সংসারের 
সমুদম্ন কোলাহল ছাড়িয়া, তোমার ক্লোড়ে ঝ'সয়।, সংসারের দহঃখ-যন্ত্রণা ভুলিষা গেলাম, 
এমন মা ?নকটে থাকিতে আমরা মাতৃহঈনেব ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করি। মা! 
একবার প্রসমমুখে আমাদের দিকে চাও, আমবা কৃতার্থ হইয়া যাই। আমাদের 
ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, স্বহন্তে মুখে তু!লয়া ।দতেছ, যখন যাহা প্রয়োজন, আয়োজন 
কারয়া রাঃখয়াছ, মা, তোমার মুখের দিকে তাকাইলে পাষাণগ্দয়ও বিগলিত হয় । হে 
হবদয়-বন্ধো ! কৃপা কাঁরয়া আশীবাঁদ কর, ষেন চিরাদন আমরা তোমার শ্রীপাদপদেন 
তাপিত মন্তক রা?খয়া 'চিরশান্ত লাভ করিতে পার। 

হে পরম পিতা পরমে*্বর ! আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃতে লইয়া যাও, 
তোমার যে অপার করহধা, তাহার দ্বারা আমাদিগকে সব্দা রক্ষা কর । 

শান্তিঃ, শা1ম্তঃ, শান্তঃ।, 

্রাহ্মণধর্ম গ্রহণের পর হইতেই ইহারা হিন্দুসমাজ হইতে তাড়ত হইলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে অর্থকম্টও উপাস্থত হইল। প্যারীলাল কানচ্ঠের পাঁড়বার খরচ চালাইবার জন্য 
1নজে অধ্যয়ন পাঁরত্যাগ কাঁরয়া শিক্ষকতার কাধ" গ্রহণ করিলেন । [তিনি প্রথমে 
জলপাইগযঁড়র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, পরে রঙ্গপ্রের অন্তর্গত গোয়ালপুর মধ্য- 
ইংরাজণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিষুন্ত হন। এই কার্যে তিনি অনেক দন ব্রত 
ছিলেন। 

যে সময়ে তিনি শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন, সেই সময়ে বিবাহ কারয়াঃছলেন । 
গোপালপুরে থাকবার সময় তাঁহার একাট ভগনণী এবং সহধার্মিণী তাঁহার নিকট বাস 


মৌনশবাবা ১৯৩ 
কাঁরতেন। সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও তান ধম্জীবন লাভ কারবার জন্য গভশর 
রাতে উঠিয়া সাধন-ভজন কাঁরতেন। পাছে আঁধকক্ষণ 'নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন, এই 
আশঙ্কায় তিনি একখানি বেণ্ের উপর শয়ন করিয়া থা4কতেন। 'দিবারান্রর মধ্যে ৩1৪ 
ঘণ্টা মান্র 'নদ্রা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইত । তি!ন কখনও ভাল দ্রব্য আহার কাঁরতেন 
না, আত নামান্য দ্রব্য অল্পমান্র ভোজন কাঁরতেন, এমন কি, সময়ে সময়ে উপবাসশীও 
থাকিতেন। প্যারীলাল সংসারের মধ্যে থাকিয়া, সংসারেব সকল কাঞ্জবম' সা'রয়া 
যেটুকু সময় পাইতেন, সেহটুকু সময়ে ভাবী জশবন উন্নত কাঁববার জন্য চেষ্টা কারিতেন। 

এইরূপ সাধন, জন ও সংসারখর্ম অনুশঈীলন করতে কাঁরতে প্যারীলাল প্রা 
বার বৎসর কাল আঁতিবা'হত করেন । এই সময়ে ভাঁগার পত্রী সাংঘাতিক পাঁড়াষ আকাস্ত 
হইয়া মৃত্)মুখে পতিত হন । প্র মনত্যুতে |ভান কিছ ব্যাকুল হইয়া।ছলেন বটে, 
£কন্ত এ ব্যাকলহাব মধ্যে তাখাব ঘোখতর বেরাগয জাগযা উঠয়াছল। তন 
[বিবম্নকর্ম হহতে অবসর গ্রহণ ক।রয়া নিএনে খংতায়া সাধনা করবার মনস্থ করবেন । 

প্যারীলালের কোন বন্ধ প্যারীলালব পরা -বিযোগ হইয়াছে শহনয়া, দ্বিতীয় 
পাবপ।নগ্রহ কারবার জন্য আঁহাকে অনংরোধ করতে আসমা।'ছলেন। তান বন্ধুর 
অনুবোধ-ঝ।ক্য শ্রবণ কাঁরযা বাঁলয়াঃছলেন, ভাই । মান্য সর্দা সংসার-লখলায় 
উন্মত্ত । সংসাধেব উন্নত এ.ং স্ব স্ব পার্থব উল্মাতি, এহ লইয়াই সর্বদা ব্যাতিব্যস্ত । 
1কসে রা।শ রা'শ অর্থনণ্যয় হইবে, কিসে সংগারেব শ্রীব.।্ব হইবে, কি উপামে নানুযের 
1নকট প্রশংসনীয় হইবে, এই সকল নম্বর ভাবনাম ক্ষদ্রু মানব-ভনীবন আতিবা!হত করে। 
ধর্মের তমা আহাদের প্রাণ একটুও পিপাসা হয না। । কেবল সংসাবখেলায় 
ম।'জও না। দোখতেছ না, বপহ্গণের প্রবল আক্মণে জজণরত হইয়া অতান্ক দুগণও 
হইতেছে , কখন কামেব দশব৩ হ্হয়া অশেব আনন্ট সাধিত হইভেছে ; কখন 
ক্রোধের দাস হইয়া কাটাকা।9 মারামা!র প্রক্াতি কঙই নুর আচরণ সম্পা'দতি 
হইতেছে । যখন দে।খতেছ, এক'ট (রিপ,ব পারণান অত্যন্ত দুর্গত" খন কেন আর 
সংসারে মাঁজয়া 1রপুব ক্রীতদাস হইযা' বুথা আনদোদে অমূল্য সময় আতঙবাহিত কর ? 
তুমি জান, এই মুহুভহই মৃত্য আ।সবা ধাবতে পাবে 2 কোন প্রবনর আপাতত উত্থাপন 
কারয়া পাষে মাথা খঞ্ড়লেও সে এতটুকু অপেক্ষা কারবে না। তাই বাঁলিতেছ, সবর্দাই 
ধমের 'দকে লক্ষ্য রাখ, ধমেরি 'দকে চাহয়া প্রত্যেক কাধে অগ্রসর হও । মিথ্যা 
কাষে ঘু'রবা, অসাব বিষয়ে নাঁতিযা, কেন বৃথা হে-চে করয়া সময়টা কাটাও ? !নশ্চয় 
জানও, যাইতে হইবে । এই ধন, মান, যশ, যাহার জন্য এত কলহ, এত বিদ্বেষ, এত 
দলাদ!ল, এ সকল তখন কিছুই রক্ষা করতে পারবে না। যে সংসারে পদে পদে 
কুকাজ, বুদ্‌শ্য (বিরাজমান, তাহা ক দানব-খের আধার, না দুঃখাগার 2 সংসার 
অনিত্য, সংসার ছায়াবাজী ! যে সংসারে মুগ্ধ” সে ভ্রান্ত, সে ঘোর মূর্খ! আম এত 
দিন ভ্রান্তর বশে থাকিয়া সংসার-সাগরে হাবুডুবু খাইরাছিলাম, ভগবান আগায় রক্ষা 
কারয়াছেন। খাম আব উহাতে 'নম।জ্জত হইতে চাহি না॥। ভাই! তুন আর 
আমাকে বিবাহ ক।রবার কথা ঝ।লও না, যাহাতে ভগ্গবানকে ডা।কতে পার, সেই 'বযন্্নে 
বরং সাহায্য কর। প্যারীলালের জ্ঞানগভ কথা শহঠনয়া, (তান আর 'কছুই বাঁলতে 
না পারিয়া ব্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন । 

প্যারন্খালের পত্নীবিযোগের কিছদন পবে শহুরে কান্ষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যয়ন পরিত্যাগ 


১৯৪ সাধক জশীবনচাঁরত 


করিয়া অর্োপাজন কাঁরতে প্রবৃত্ত হন। প্যারীলাল সুযোগ বুবিয়া কনিচ্ঠের প্রতি 
সক ভারার্পণ কাঁরয়া যোগসাধনের জন্য চিন্রকুট পর্বতে গমন করেন । প্যারশলাল 
নিঃসহায় অবস্থায় পাঁড়য়া কেবল ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া"ছলেন, কিন্তু তাঁহার মন হিম্দু- 
ধর্মের জন্য ক্ু্দন কাঁরত এবং সেই জন্যই আজ 'তান ঘোগসাধনের জন্য পর্বত-গহায় 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

প্যারীলাল তিন বসরকাল চিন্রকূট পর্বতে যোগাভ্যাস কারয়া ও*কারনাথ পর্বতে 
গমন করেন। ও*কারনাথ পবত সাধনার একট প্রশঙ্ স্থান । ইহা প্রকাতিদেবীর রম্য 
কানন বলিয়া অনেক সাধুসম্যাসী তথায় গিয়া বাস করেন। প্যারীলাল ও"কারনাথে 
এক মনোমত স্থান 'নার্দন্ট করিয়া লইয়া তথায় তপস্যা কারিতে প্রবন্ত হন। এক 
বংসরকাল তন স্বষ্পাহারে ও অনাহারে, নিদ্রায় ও আঁনিদ্রায়, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে থাকিয়া 
তপস্যা করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে আসন পরিত্যাগ কারিয়া উঠিতে প্রায় কেহই দেখিতে 
পাইত না। তাঁহার এইরূপ কঠোর যোগসাধন দেখিয়া তংগ্থানীয় লক্ষমীনারায়ণ শেঠ 
নামক একজন ব্যবসায়ী তাহার জন্য এঁ পাহাড়ের গান্রে একটি সুন্দর গুম্ফা নিমণ 
কারয়া দেন। প্যারীলাল এ গুক্ষার মধ্যে আসন গ্থাপন কাঁরয়া প্‌বাঁপেক্ষা আরও 
দুঢুতার সহিত সাধনা কারতে থাকেন। এই সময় হইতে তান মৌনব্রত অবলত্বন 
করেন। পাছে তাঁহার নিকট লোক-সমাগম হয়, এ আশঙ্কায় তন প্রায় গূহাব বাহির 
হইতেন না। তান কখন কোন্‌ সময়ে শৌচ-কাযঠদ সমাধা করিতেন, তাহা সহজে 
দষ্টগোচর হইত না। প্রায় ছয়মাসকাল এইর্‌পে অতিবাহিত হইলে, তিনি জনসমাজে 
'“মৌনীবাবা'** ঝলিয়া পারাঁচিত হন । 

মোৌনীবাবার গৃহায় দ্রব্যসাগগ্রীর মধ্যে তিনাটি পিত্তংলর ঘাঁটি, একখানি চর্ম এবং 
একাট পাথরের নোড়া (ছল। চর্মে বাপিতেন, কখনও শয়ন কাঁবতেন। শযনসমযে এ 
পাথরের নোড়াট 'শিষরে দিতেন । 

মৌনীবাবার সাক্ষাংলাভের জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার গুন্ফার দ্বারে ভীষণ জনতা 
হইত। এ জনতাকাবী'দগের মধ্যে কেহ উৎকট রোগ শান্তির'জন্য, কেহ অর্থকৃচ্ছে 
প্রাতিকারাকাক্ক্ষায়, কেহ গুপ্ত স্বাথ৭সাম্ধর জন্য কেহ বা শিষ্য হইবার আশায় আসতেন । 
অনেকে আশাতত ফললাভ কা'রয়া ?িশেষ উপকৃত হইযাছেন । পুঝোন্ত ব্যবসায়ী 


এই পর্বত 'বিদ্ধ্যযগারর একাট অংশ, বঙমান খাণ্ডোয়া জেলার অন্তর্গত । এই 
স্থানে ও*কারনাথ নামক মহাদেব স্থাপিত আছেন । 

মৌনব্রত অর্থাৎ বাক-সংযম, সত্য-সাধনেরই আন_্ষাঙ্গক । আঁধক বাক্য বালে প্রায় 
'মথ্যা বা ব্‌থা বাক্য হয়। সেইজন্য কার্ষ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অল্প বাক্য প্রয়োগ করা 
কর্তব্য । মৌনাবলম্বন করলে অনেক সময় মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায় এবং মনেরও শান্ত বত হয় । এই জন্যই পূর্বকালে মুনিরা মৌনরত অবলম্বন 
কাঁরতেন। ফলতঃ বাঁগান্দ্ুয়ের দমন অত্যন্ত সুফলপ্রদ ॥ যাহারা মৌনব্রত গ্রহণ 
করেন, তাঁহাদের অধিক বাক্য বাঁণবার শান্ত ও প্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হয়। তাহাতে 
প্রধানতঃ দুইটি মহৎ ফললাভ হয়। প্রথমতঃ মনের বিচারশন্তি বদ্ধ পায় ; 
দ্বিতীয়তঃ নীচসংসর্গ বা পাপসংসর্গ হইতে পারন্লাণ পাওয়া যায় । মৌনব্রত ষোগ- 
সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ । 


মোঁনীবাবা ১১৫ 


আপনার মুখে বলিয়াছেন, “আমি আতি দারিদ্র ছিলাম, যে দিন হইতে আমি মৌনীবাবার 
শুভদ্‌্টিতে পাঁতিত হহইয়াছি, সেই 'দিন হইতে আমার উন্নাতি আরগ্ত হইয়াছে । 
মৌনীবাবাই আমার ধনৈশ্বয্যের মূল ।” ও*কারনাথের মোহাস্ত বিয়াছিলেন, 'আম 
এ জীবনে কত সাধু সন্নাযসী দেখিয়াছি, কিম্তু মৌনশবাবার মত সাধ একজনও দেখি 
নাই।, 

মৌনীবাবা নিজের শরীরের প্রাতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠিন অপেক্ষা কঠিনতর 
যোগসাধনা কারতে থাকেন। বোধ হয়, তান ইহা একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই যে, 
শরীবকে অগ্নে রক্ষা কবা মাবশ্যক। তিনি প্রতিদিন এক পোয়া দহগ্ধ এবং এক ছটাক 
বিজ্বপন্রের রস পান কারয়া থাকিতেন। যে শরণব-রক্ষার জনা প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন, 
সেই শরীর কি কখন এক পোয়া দুগ্ব এবং এক ছটাক বিজুবপন্তরের রসে রক্ষিত হয় ? 
কাজেই তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শুছ্ক হইয়া কঙ্ক।লে পাঁরণত হইয়া আসিল। তিনি আর 
পথবীতে থাকলেন না। ১৮৯৬ খ্রাষ্টাব্দে ৩৭ বংসর বয়সে মৌনশীবাবা শাক্তিদাতা 
পরমে*বরের শাজ্তিয় কেড়ে মাথা রাখিয়া যোগাসনে 'চিরানিদ্রায় !নাদ্ুত হন। 


শা 50৯-ত 


লোকনাথ ব্রহ্মচারী 


সরল পরিজ শি শর 
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১৯৩১ বঙ্গাম্দে বা ইহার কিছু অগ্রপশ্চাৎ সময়ে পশ্চমবঙ্গে* ব্রাহ্ম“্কুলে লোকনাথ 
ক্ষচারীর জন্ম হইয়া'ছল। হইনি দশ বসব বষস পথন্থ গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাভ্যাস 
কাঁবয়া, সংস্£ত ও বাকরণ 'শক্ষাব জন্য গর,গৃহে গমন কলেন ।** এ সময়ে ইশ্হার 
উপনয়ন কার্য সমাপা হয়। লোকনাথেব শিক্ষা ও দীক্ষা গ্‌বুৰ নাম ভগবানচন্দ্ু 
গাঙ্গুলী । ভগবান ষড়দর্শনে আছ্বতীয় পণ্ডিত ছিলেন । 

উপনয়নের পর লোকনাথ কয়েক বংসবকাল গুরুগ.হে শাস্ত্রালোচনা করিয়া গুরর 
সহিত জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন । বেণীমাধব বশ্দ্যোপাধ্যাম নামক এক ব্যান্তি উত্হাগিগেব 
সহযাত্রী হন। ভগবানচন্দ্র দুইজন শিম লইয়া কালবীঘানট আসেন। এ সময়ে 
কালশঘাট তুঙ্গলময় 'ছিল। অনেক সাধু-সন্যাসী এ আঙ্গলে আঁসযা যোগদাধনা 
কাঁবতেন। কালীঘাটের জঙ্গলে থা'কঘা ভগবানচন্দ্র 'শষাদ্য়কে কঙঠোব ৫ক্ষতর্য 
ব্রতানুষ্ঠান করাইতে লাগলেন । 

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, লোকনাথ ব্রশ্ষচযবিদ্থান তাঁহাব বালাসখাঁকে স্মবণ কারয়া 
তাঁহার ব্রক্ষঃযারি ফল নম্ট কাঁরতেন। ভগপানচন্দ্র লোকনাথন এই বষধঘ গানতে 
পারয়া শধ্যদ্ব়কে লইযা দেশে ফাঁরযা আসেন এবং যে স্থানে তাহার বাশ্যসখা বাস 
করতেন, তথায় অবস্থান করতে থাকেন। ভগবানছন্দ্র অনসধান দ্বাবা জানিতে 
পারেন যে, লোকনাথের বালাসখী বাল্যাবস্থায় বিধধা হইনা তাহাব চ।রন্্র কলঃষত 
কারয়া ফে'লযাছে। ভগবান সুযোগ বৃুঝয়া সেই বিধবা এল্যসখীকে লোবনাথেব 
মনোবাঞ্কা পূর্ণ কারতে বলেন। ভগবানের কথাধ সে সম্মত হয়। যখন লোকনাথের 
স্তী-সচ্ভোগঞ্জনিত লালসা বিতষ্ণা জন্মাইল, তখন তাঁহাদের গুবুদেব উহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া সেই স্থান পাঁরত্যাগ কবেন । 

ভগবানচন্দ্ ব্রহ্মচারী দ্বয়কে নন্ত&ত, একান্তরা, পণ্সাহ, নববান্র, মাসাহ প্রর্ীতি 2তসকল 
উদযাপন করাইয়া মনঃসংযম করাংযাঁছিলেন ৷ দীঘ“কালব্যাপশ এইরূপ তত অনুষ্ঠান 
করায় ব্রহ্ধচারীদ্বয় জাতিস্মবতা লাভ কাঁরিয়া'ছলেন । তিনি বলিয়াছেনঃ আ।ম পূরব্জন্মে 
বধধমান জেলায় বেড়ুগ্রামে সীতানাথ বন্দোপাধ্যায় নামক ব্যন্তি ছিলাম ।” পরণক্ষার 
দ্বারা জানা "গয়াছে, ভাঁহার কথা সম্পূর্ণ সত্য । 

ভগবানচন্দ্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে লইয়া নানাগ্থান ভ্রমণ করিযা কাশঈতে 
আসিয়া উপস্থিত হন। এ ম্ানের মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর যোগাবল্দ্বনে তান 


* বহু অনুসন্ধানেও ই*হার জন্মস্থানের প্রকৃত নাম জানিতে পার নাই। 

** র্বকালে ভ্রান্ধণ-সন্তনেরা গুরুগুহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস কাঁরতেন। গুরুদেব 
ছাব্রীদগকে আহার, বাসম্থান ও পাঁরধান-ব্ত্রার্দ দিয়া আপন সন্তানের ন্যায় 
প্রাতপালন ক।রতেন। এখনও কোন কোন স্থানে সংস্কৃত টোলে এরূপ নিয়ম 
দোঁখতে পাওয়া যায় । 


পি ০৫ ইউ ও দর উই ক 


লোকনাথ শ্রদ্ষচারণ ১৯৭ 


দেহত্যাগ করেন। মত্যরধাম পরিত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে ব্ৈলিঙ্গ 
স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। 

লোকনাথ ও বেণীমাধব স্বামনীঞ্পর নিকট 'কছ কাল যোগ।শক্ষা কারযা যোগসাধনার 
জন্য হিমালয়ের কোন নিত স্থানে গমন ক.রন। এ স্থানে তাঁহারা কৰেক বংসরকাল 
কঠোর যোগসাধনা ক:বযা সদ্ধ হন । মহাপুনবদ্ধয় পরতি-শঙ্গ হইতে অবতরণ কারয়া 
প্রথমে চন্দ্রনাথে আসেন। বেণীমাধব চন্দ্রনাথ হখতে কামাখা'ভমুখে প্রদ্থান করেন 
এদং লোকনাথ 1নমুভু।ম বারদণ গ্রামে আসমা উপাস্থত হন । 

ঢাকা গ্রেলার নাধাবশগঞ্জ মহমার মবাঁনে মেব।া নর তীরে বারণ গ্রাম 
অবাস্থত। তান বাবঝদীতে আ.পয়া অবস্থান কাঁরয়া।ছলেন বাশয়া তন্রত্য বাংস্ত সকল 
তাঁহাকে বারদণর শুঙ্ষগারী বাঁলিত ১ ক্রমে তিন এ নামেই খ্যাত হন। 

পৃবেহি ধলা হহযাছ্ে, লোকন।থ এক্ষচারী আা।ওজ্বর 'ছছেন । ইহা বাতণভ তিন 
এশবাত্বাকে আপনার দেহ হইতে খাহগতি কারে পারতেন । জাীবজন্তুর মনেব ভাব 
বুঝিতে পা।পতেন। অনন্যর রোগ নত শরীবে আ।নরা রেগার রোগ দ্‌ব ক।রতে 
গা(রতেন। 1তাঁন ইঞ্গামত অন্যের মনোগত ভাব আ।নতে পা।নতেন। 

১২১৭ গালের ১৯.শ জে)ষ্ঠ বেখা সান্ড় দশ খাঁটকার সময়ে পোকনাথ ঞম্চারী 
যোগাবলম্বনে দেহত।গ করেন । তাহার ৩ক্উব-ন্পেব মধো অনেকে বলেন যে, নোকনাথের 
দেহঙযাগেব দুই এক মাস পর্বে বাবণঈ নিবাসী কোন ব্যাস্ত ক্ষকাস বোগে মরণাপনন 
হইয়।'ছপেন। তাহার আত্মীযেব এ রোগ লক্ষগরাঁকে গ্রহণ করখার শুনা অনুরোধ 
করে। এ বোচগ ম.ঙা অবশ্ন্তাবী, তিনি ইহা জা'নগা এ রোগীকে বোগণুক্ কাঁরতে 
অস্বীকার করেন। ।কন্ডু বেগণীব আগ্সী৭।দগের কাকু। ত-মনাতি ও সংধ্য-সাধনাতে 1ওন 
রোগীকে এ রোগ হইতে মুক্ত করন । যাঁদও বোগী ক্ষরকাস বোগের হাত হইতে 
নিতক।ত লাভ করেন বণ, কি্ডু অন্য রোগ আ।সযা তাঁধাকে আক্রমণ করে এবং দুই 
চা'র মাসের মধ্যে তি'ন ভবের খেলা সাঙ্গ করেন। 

এ 'দকে এর্খাগারীর দেহে ক্ষয়বাসবোগ প্রন্শে কারঘা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা 
করতে লা'গণ। গহাপুরূষ যখন বঞ্ঝলেন, এখন তাহার ভ্রীবনধারণ কেবধণ কষ্টের 
কাবণ, তখন ।তি'ন যোগাণ্লন্বনে বেহত্যাগ করেল । 
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সাধুবচন সংগ্রহ বা শত উপদেশ 


৯ পা পপি | ক পপি আল আজ চে ৯৬ আত সি ১ ১ ০ 


১। অন্ন-জল নিয়মিতরূপে আহার কাঁরিলে, রন্তু হইযা দেহ ক্রমে যেমন বলবান্‌ 
হইতে থাকে, তেমান ঈশ্বরের বাকা অর্থাৎ সাধু মহাজন'দিগের উপদেশসকল গ্রহণ করিয়া 
পালন করিলে, আত্মা বলবান- হইতে থাকে । 

২। রোগসকলের আরোগ্াথ* যেমন শ্রীশ্রীঈ*বর কৃপা করিয়া, নানা ওষাঁধ সূন্টি 
ক'রিয়াছেন, সেই প্রকার পাপ হইতে মত্ত হইবার নিমিত্ত, তাঁহাব পবিন্র বাক্য রহিয়াছে । 
তাঁহার আজ্ঞাসকল গ্রহণ কাঁরয়া পালন, তাঁহাকে আরাধনা ও সাধনা এবং মন দিয়া 
তাঁহাকে প্রেম কবিলে, পাপ হইতে অবশ্যই মুক্ত হওয়া যায় । 

৩। বনু ভাল থাকিতে থাকিতে চিকিংসা কর, বস্ত মন্দ হইলে আর দেহের রক্ষা 
নাই। আব ভাল চিকিৎসকের ব্যবস্থা না হইলে, যেমন দেহ-রক্ষা হয় না, তেমান এক্ষণে 
সময় থাকতে থাকিতে পাবন্র মহাজনাঁদগেব উপদেশসকল গ্রহণ কারয়া পালন না কারলে 
পাপ হইতে কেহ মনক্ধ হয় না। 

৪। সাবধান হও, যেন রোগেব উপর কুপথ্য না হয়, তাহা হইলে আর দেহের রক্ষা 
শ[ই, সেই প্রকাণ পাপ জানিয়া পাপ কধিলে আর আত্মার নিষ্তার নাই। 

% | সকল শিশুসন্তান মাতাব হস্ত ?কংবা অণগল ধাঁরয়া চলিলে, তাহাদের যেমন 
কোশও ভয় থাকে না, তেমনই যাঁদ আমবা অজ্ঞান শিশুর মণ হইয়া আমাদের স্বগস্ছি 
পবম-পাধন্্র পিতাব কথান বশে অথাৎ তাঁহার আজ্ঞানুযায়ৰ চলি, তাহা ঠইলে আগ্ন 
আগাদের কোন বিপদ কিংবা ক্লেশ ও পাপ ঘটতে পারে না। 

৬। সাধ পাঁধত্রাস্মাদেব উপদেশসক্ল গ্রহণ কর। তাহাদের পথে চলিলে সাধূও 
পাত্তর হইতে পারিবে । তাঁহাদের সাহাযা বিনা কেহ সিদ্ধ হইতে পারে নাই এবং 
সদগুর: ভিন্ন অনা কেহ ধর্মের পথ দেখাইতে পারেন শা । 

৭। আত্মা ও দেহেব তত্ব না করিলে ধমধির্ম এবং পাপপুণোর বোধ হয় না, 
সতো ধমের ৬ৎপা্ত, দয়াতে বদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভেতে বিনাশ । 

৮1 ধমের একই পথ, বড়ই দুগ্গম এবং সঙ্কীণণ অনেকেই প্রবেশ করিতে চেস্টা 
পায়, ?কন্ত ঈমবরের কৃপা বিনা কেহ দেখিতে এবং যাইতে পাবে না। তাঁহার কৃপা 
যাহাতে হয়, তাহা সকলের গ্রে চেম্টা করা আতি আবশ্যক এবং কর্তবা । 

৯। কাম, ক্রোধ, লোভ» মোহ, মদ ও মাৎস্ এই ষড়ারপুকে জয এবং মনকে 
বশভূত না করিলে ও বৈরাগ্য-পথের পাঁথক না হইলে, ধর্মের পথ কেহ দেখিতে 
পায় না। 

১০। সাধু, পাপন, নান্তিক, ধনী এবং দুঃখী সকলকে সময় হইলে দেহ রাখিয়া 
যাইতে হইবে । জঁম্মিলে মত্যু অবশ্যই আছে, ইহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় 
যাইতে হইবে, তাহা অনেকেই জানিয়াও জানিতেছে না, এমবষের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া 
মনে কাঁরয়াছে যে, আমার এইরূপ সময় চিরস্থায়ী থাকিবে, আর আমাকে যাইতে হইবে 
লা; কিন্তু যখন কাল উপাচ্ছিত হইবে এবং মতুযুশয্যাতে শ্রয়ন কারিতে হইবে, তখন ধন। 


সাধূবচন সংগ্রহ বা শত উপদেশ ১৯৯ 


এ্রশ্ব্য এবং পারিবারসকল কোথায় পাড়িয়া থাকিবে এবং কোথায় যাইতে হইবে, তাহা 
জানিতে পাঁরবে। অতএব এক্ষণে সময় থাকতে থাকিতে আপনার আপনার যাইবার 
পথ চেনা এবং জানা অতি আবশ্যক । 

১১। অন্ন, মিষ্টান্ন, ফল, বস্ত্র, ধন, কাঁড় ফুল ও চন্দন দিয়া পূজা ও আরাধনা 
ক?রলে যে তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা নয়, তিন এই সকল দুব্য চান না, কেবল মন চান ; 
অতএব মনকে স্থির কারয়া ভান্তুপুষ্প দিয়া তাঁহাকে পূজা, আরাধনা এবং সাধনা কাঁরলে 
অবশ্যই তাঁহাকে পাওয়া যায় । 

১২। টাকা কাঁড়তে দেহের বোগের প্রায় শত্ত হয়, কিন্তু পপ রো.গব প্রায়।ম্চত্ত 
হযনা। এরো:্র ওষধ কেবল পাপকে ঘ.ণা ক।রযা 'নষত শ্রীহাবির আরাধণা, সানা 
এবং তাঁহার নামামত পান। 

১৩। মতত্যু ধার্মকাদগেব বন্ধু এবং পাপী।দগেন কালস্বর্প॥ পাশশরা ম.তাকে 
ভম কবে, আর সাধকেরা মৃত্যুকে কমে রূমে রূমে জয কবেন। 

১৪। আঅগগ্র দ্বারা যেমন স্বর্ণ পবাক্ষিত হয়, ইহকালে নানাবিধ ঘটনা দ্বারা মানুষ 
তেমনই পরীক্ষিত হইয়া থাকে। 

১৫। অদ্য তম স্বীয় বনের পাপ ও দুব'লতা স্বাঁক।র কাঁবলে বটে, 'কি'তু যাহা 
স্বীকার কাঁবলে, হয ত কলা আনার তুমি তাহাই কাঁরবে। 

১৬। অনন্ত কালেব স'লশ নিত্যধনের জনা চেষ্টা ন। কাবষা, ক্ষণস্থামণ এহিকেন 
খে প্রমত্ত থাকা অসারতামান্ন । 

১৭। খ্রন্ধণে শদ্ব এবং স্বাণীন থাক, কোন সূম্ট বস্তুর সাঁহত আপনাকে জড়িত 
ক'রও না। শুম্থবে বেক উঞ্হল না হইলে, মানহষ ।নবাপদে আনন্দ উপভোগ কারিতে 
পারে না। 

১৮। অন্যের প্র1তপান্রিলাভ ও ৬নাতি এবং আপনার অস'মান ও অবনাতি দেখিয়া 
দু8।খত হইও না । 

১৯। অনোন নিকটে যাঁদ সাহকুতাব আশা কর, তবে জন্যেব প্রাতিও সাহঞ্জু হও । 

২০। অনেক ক্ষ্রচেতা লোক বাঁলয়া থাকে যে, দেখ, এ লোকাট কেমন লুখী, উনি 
কত ধন, কেমন সমন্ান্ত ও মহৎ ব্যাস্ত ; কিনতু একটু বুঝিষা দেখিলে, জানিতে পারিবে 
যে, সংসাবের সংপাঁন্তরাশি আঁকাণংকর, অস্থায়ী, ভানজনক এণহ দু৫খ-উৎপাদক । ঠিক 
সমপাত্তব অধিকারী হইলে মানুষ সুখী হয় না। 

২১। অনেক প্রকাব আকাক্ক্ষা আমাদের মনে ডাদত হইয়া আমাদিগকে বলপূরক 
নানাদকে চালনা কবে; ইহাতে আমাদিগকে সমযে সময়ে বিপদে পাঁড়িতে হব, সতরাং 
উহা দমনের চেষ্টা করা উচিত । 

২২। অপরিমিত ব্যয় কখনও কাঁবও না। অপবিমিত ব্যয় কারলে আস্গগবনে 
দুঃখকস্ট মোচন হয় না' বরং 'দিন দন দাবদ্রুতা ব.দ্ধি ও সঙ্গের সাথী হয়, অবশেষে 
খধণজালে জঁড়ত হইয়: সর্বস্বান্ত হইতে হয় । 

২৩। অম.ক কেন কন্ট পায়, অমুক কেন সুখভোগ করে, অমুকের বা কেন এত 
উন্নাতি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা বা তর্কাবতর্ক করিও না। এই সকল বিষয় গানব-বৃদ্ধির 
অতীত । ঈমবরের আভসাম্ধর নিগুটুতত্ব জানিবার মানুষের আধকার নাই। 

২৪। গালাগালি ও অপমান সহ্য কাঁরতে না পারলে রাগ দমন করা যায় লা। 


২০০ সাধক জাবনচাঁরত 


২৫। আত্মীয় বাস্তির সহিত কখন ও দেনা-পাওনা সংবন্ধ রাখিও না। 

২৬। আপনাকে অন্য অপেক্ষা শ্রেম্ঠ জ্ঞান করিও না। তুমি ত জান না, তাঁহার 
সন্তানমণ্ডলীব মধ্যে কোন: স্থান লাভ কাঁরবে। 

২৭। আমরা অন্যকে নিদে'ষি দেখিতে চাই, কিন্তু স্বাঁয় দোষ সংশোধন করি না। 

২৮ । আপনার উপর নিভ'র না কাঁরয়া, ঈশ্বরের প্রাতি নিভ'র স্থাপন কারও, তুমি 
স্বীয় ক ব্যসম্পাদনে ব্রতী হইলে, ঈশ্বন তোমান সেই শুভ হচ্ছা সম্পাদনে সহাম 
হইবেন । 

২৯১। আমাদের মন এমনই দুর্বল যে, শী ই ললাঙ্গত হইত যায । বথা বিবার 
পরে সনেক সময এরূপ মনে হয নে" হায় ধাপ নাৰন থাকিতাম, যাঁদ লোক-সগাংদে না 
যাইতান, শালোচনাম যোগ না দিতাস, ভাহা হইলে বড়ই ভাল হইত ॥, 

৩০। আামরা যে কখনও কখনও দ.-৫খ পাই, তাহা ভাল ; কেননা, ভদদ্বাবা আত্ম- 
পবণক্ষাব যোগ উপদ্ছিত হয় । 

৩১। আমরা যে পররঃদ্ধ হহতে শান্তলাভ করিতে পাব না, ভাহাব কাবণ এই যে, 
আমরা অনৃতাপত হইঘা শান্ত অন্বেষণ কাব না, এই পাথিবীন অসাব সখের মাযা 
ত্যাগ কাব না। 

৩২। ইন্ছানত কাজ কারতে না পাবিলে কখনও দুঃখিত হইও লা; কারণ, ইন্ছামত 
কান কাঁবতে এ পথিবখতে কয়জন পারে ? 

৩৩। ঈশ্বর-প্রেম ও ঈমধর-সেবা তিন এ সংলারে আব সকলহ অসার । ঈশ্বর 
যাহাকে বক্ষ। কবেন, মানুষ তাহার প্রতিকুলা৮বণ কবিম়্া (কছুই করতে পাবে না। 

৩৪। উদ্দেশ্য উচ্চ রা।খবে ১ কিন্ত চক্ষ, শিগ্নাদকে রাখা চাই। 

৩৫। উচ্চাঁভলাষী হইও না। ভগাান যখন যে অবস্থায় রাখেন" সেই অ.ম্থাকে 
স্রখকর মনে করবে । উচ্চাভিপাধী লোক কোনাদনও সখা হয় না। 

৩৬। উর্ধে দ.।৭্ট রা'খন্না কা কব্লও, মনে শান্ত পাইবে। 

৩৭। এমন সমব আ।সবে, যখন তম স্বীয জীবন সংশোধনেব জনা স্ময় ভিক্ষা 
কারবে; কিনতু তাহা তুম পাইবে কি না সন্দেহ । 

৩৮। খণ কাঁবয়া শুভাশ্‌ভ কোন কার্য ক।রও না। খণ-পাপ খড় ভয়ানক । 
খণণীকে কেহ 1ব*বাস করে না এবং খণন ব্যান্ত কখনও মনে শাঞ্ত পান্ন না। 

৩১। এন্‌পে জীবনযাপন কর, যেন মৃত্যুসমযে মনোমধ্যে কোনরূপ অন.তাপ 


না আসে। 
৪০ । এঁহক স্তখের জনা কাহারও মনে কম্ট দিও না, কারণ, এহিক সুখ ক্ষণেকের 


জন্য । 
৪১। কর্তব্য পালন ক।রতে কখনও ভুলিও না। 
€২। কখনও অসত্যের পৃজা কারও না। 
৪৩। কখনও ছোট লোক ও ন"৭? অন্তঃকরণাঁবশিষ্ট লোকের সেবা করিও না। 
৪81 কখনও স্বজাতির শ্রাতি অন্যায় ব্যবহার কাঁবও না। স্ত্রীলোকেই গ্‌হের 
লক্ষণ ও শোভা । স্ত্রী সম্পদে বিপদে, সুথে দুঃখে, সুস্থতায় অন্স্থতায়, জীবনে মরণে, 


সকল অবস্থায় সকল সময়ে তুল্য অধিকারিণী । 
9৫1 কার্যস্ত্রোতে পাঁড়য়া যাঁদ কখনও তোমার প্রবৃত্তি উত্তেজত এবং অন্তঃকরণ 
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ক্রোধাম্ধ, অশাস্ত, গর্বিত বা হিংসাপরতদ্ত হয়, তাহা হইলে কোন নিজন স্থানে বসিয়া 
করযোড়ে ঈশবরের নিকট এই প্রার্থনা কারিবে যে, হে প্রভু, তোমার দাসকে শাসনে রাখ । 

৪৬। কাহারও কোন বিপদ দেখিলে প্রাণপণে তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার কারিতে 
চেষ্টা কারবে। 

৪৭। ক্লোধকে সংবরণ করিতে চেষ্টা কারবে, ক্লোধই মানবের এক প্রধান শন্রু। 
ক্রোধান্বিত হইয়া মানুষ না কারতে পাবে, এমন দহছ্কার্যই নাই । ক্লোধ উপশম হইলে 
মনকে অনৃতাপানলে দগ্ধ কবে ও যন্ত্রণা দেয় । 

৪৮। কাহারও মহিত তর্ক করিও না। কারণ, তক করতে করিতে পরস্পরের 
মধ্যে বিবাদ ঘটতে পাবে । যাঁদ একাস্ত আবশ্যক বোধ হয়, অগ্রে ক্ষমা চাহয়া লইয়া 
নিজের বন্তব্য মিষ্টভাবে বুঝাইয়া 'দিবে। 

৪৯। কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিও না। নিজে নানাপ্রকার কষ্ট ও পরিশ্রম 
কারয়া শাক অন্ন খাওয়া ভাল, তন্ত্র কাহারও গলগ্রহ হইয়া কালিয়া পোলাও ভক্ষণ করা 
উচিত নয়। 

৫$০। কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিও । কথাও আছে; “সাধুসঙ্গে স্বর্গে বাস, আর 
অসৎসঙ্গে সর্ননাশ ॥ 

৫&১। কোন কার্য কঠিন বলিয়া মনে কারও না, বা অবহেলা করিও না, একাগ্র- 
চিত্তে চেম্টা করিলেই তাহা সফল হইতে পারে। 

&২। কেহ তোমার অনিম্ট করিলে বা তোমার প্রাতি অন্যায় বাবহার করিলে বেদনা 
পাও এবং শান্ত প্রদান করলে উৎসাহাদ্বিত হও ; কিন্তু তুমি কতঙজনের প্রাতি অন্যায় 
ব্যবহার করিয়া থাক, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখ না। 

৫&৩। গুবুজনের প্রাণে কখনও আঘাত দিও না। গুরুজনের প্রাণে আঘাত 
দিলে কেহ কখনও সুখী হইতে পারে না। 

৫81 চেস্টা ও পাঁরশ্রম দ্বারা আম এত উন্নাতি কাঁরয়াছি, এরূপ বলা বা মনে করা 
কেবল মূর্খতার পরিচয় মানত ; কারণ, দেব-প্রসাদ ব্যতীত, দৈব-বল ভিন্র, তোমার কিছই 
করবার ক্ষমতা নাই । কথায় বলে মানুষের আভিপ্রায়, বিধি নিয়ত খশ্ডায় ।” 

&%। তোমার কোনো গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের আরও অধিক আছে, 
ইহা ভাবিয়া নম্রতা অবলদ্বন করা কত'বা। 

৫৬ | দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা কখনও করিবে না। সাধারণতঃ "দেখা যায়, লোকে 
পরাঁনন্দা ও পবচচ করতে যেমন আমোদ পায়, এমন আর কিছুতেই পায় না। যিনি 
এ সমস্ত রিপ্‌ দমন করিয়াছেন, তিনিই সাধু পুরুষ ও জগতের পজ্য । 

&৭। দূণ্ট লোকের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইয়া আপন কার্য ভুলিও না। 

৫&৮। দৈনিক কার্ষে প্রবৃন্ত হইবাব পৰে প্রভু পরমেম্বরকে স্মরণ করিবে। 

৫৯। দশ্যজগতের প্রাতি অনুরাগ হইতে মনকে ফিরাইয়া অদশশ্য সাঁচদানম্দময় 
রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সাধনা কর। 

৬০1 ধন, সম্পদ কিংবা পরাক্রমশালী বল্ধুিগকে পাইয়া গর্ব করিও না; যিনি 
এঁ সকল দান কারয়াছেন, সেই পরম 'পিতার মহিমা ঘোষণা কর। 

৬১। ধনশাদগের তোষামোদ কারও না এবং প্রাতভাশালী ব্যান্তদিগের নিকট 


নহজে গমন করিও না। 
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৬২। ধার্মিকতার বেশ ব্যবহার করা কিছুই কন্টকর নহে ; কিন্তু কুরীতি এবং 
পাপ পারত্যাগ করা বড়ই কঠিন । 

৬৩। নিয়ত ঈশবর-সেবাতে নিয়োজিত থাক। নিয়ত স্মরণ কর যে, পরমেশ্বরের 
সেবা করিবার জন্যই তুমি ইহসংসারে আসিয়াছ। 

৬৪। পবিল্র চরিত্রে বাস কারবে ৷ চারন্রবান্‌ লোক, সকলের 'নিকট আদরণীয় ও 
ঈ*বরের 'প্রিয়পান্্ হয় । 

৬৫। পরধনের প্রত্যাশা কারও না। আপনার অবস্থার উপর সম্তৃষ্ট থাকিয়া 
প্রাণপণে উন্নতির চেষ্টা করিবে । 

৬৬। পরের ভ্রট এবং দুঝ্লতা সহ্য কর। তোমারও অনেক দোষ আছে, 
তাহা অন্যকে সহ্য কাঁরতে হয়। 

৬৭। প্রাণের কথা কাহাকেও বাঁলও না। কারণ, আজ 'যনি তোমার বন্ধু 
আছেন, কাল তিনি তোমার শত্রু হইতে পারেন। 

৬৮। পরশ্্রীতে কাতর হইও না। পরক্রীতে কাতর হওয়া বড় অধর্মের কথা । 
যে পরশ্রীতে কাতর হয়, সে কোন 'দিনও শান্ত পায় না; চির জীবন দুঃখানলে জবাঁলয়া 
পুড়য়া মরে। 

৬৯। পারবারবর্গের প্রতি সর্বদা সদ্ববহার করিবে । সকলের দোষ, ত্রুটি ও 
আবদার অকাতরে সহ্য কারবে। যে সংসারে কতাঁর সহ্যগুণ নাই, সে সংসার কোন 
দিনই সুখের ও শান্তর আবাসস্থল হয় না। 

৭০। মাতাঁপতাকে সর্বতোভাবে সুখী কারতে চেষ্টা কারবে। মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা 
ভ্ন্ত করলে, ভগবানের প্রিয়-কাধ" সাধন করা হয় ও ইহকাল ও পরকালে সে স্তখ- 
শা্ততে বাস করে। 

৭১। পুথিবীর সকল মহাঞজনই দুঃখের সেতুর মধ্য দিয়া ধর্মরাজ্যে গমন 
কাঁরয়াছেন। সুখের শধ্যা কাহারও জন্য ছিল না। 

৭২। বিনয়ী ও নম্র হইও এবং কখনও আপনাকে ঝড় বলিয়া ভাবও না। 

৭৩। 'বিপদূসমযে অধীর হইও না, অধীর হইলে জ্ঞান, বুদ্ধি, বল সমস্তই 
হারাইতে হয়। বিশেষতঃ বিপদ কখনও একা আসে না; তাহার দলবলকে সঙ্গে 
লইয়া আসে। 

৭8। বিপদে চ্ছির থাকা, নিষতিনের সময় নীবব থাকা, ঈশ্বরের প্রতি দুষ্ট 
রাখা এবং মানুষের কথায় বিচলিত না হওয়া একাস্ত কতব্য। 

৭৫1 ভণ্ড সন্ন্যাসীরা অর্থৎ যাহারা পথের ধারে বা ঝোপের আড়ালে বাসম়্া 
1তভলকমাটশী মা'খয়া নাগাসন্নযাসী সাজে এবং লোকের বাড়ী বাড়ী |ভক্ষা করে, হচ্তরেখা 
দেখিয়া ভূত-ভাবিষাং গ।ণয়া দেয়, বন্ধ্যা স্ত্রলোকাদগের সন্তান হইবার ওধষধ প্রদান করে, 
ছলনাবাকোর ছ্বারা প্রতারণা ও প্রবণনা করিয়া অথ" উপার্জন করে, তাহাদিগকে কখনও 
প্রত্যয় করিও না। এরপ সন্যাসীদিগের সহিত কথা কহিলেও পাপ হয়। কারণ, 
উহারা ধার্মকের বেশ ধারণ কাঁরয়া লোকের মন আকর্ধণ করে ও সুবিধা পাইলে 
প্রতারণা কারয়া প্রস্থান করে । 

৭৬। ভাঁবষ্যংকে বি"্বাস করিও না, এবং ভাবষ্যং আশা করিয়া কাহাকেও আশ্বাস 
দিও না। 
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৭৭। ভবিষ্যতে করিব বলিয়া হাতের কার ফেলিয়া রাখিও না; ফেলিয়া রাখিলে 
প্রায়ই তাহা শেষ হয় না। 

৭৮। মানুষের সাহত অ'ধক আলাপ কাঁরয়া যে সময় আতবা'হত কর, সে সময় 
ঈশ্বরের মহত আলাপ করা অধিকতর ইন্টজনক। 

৭৯। মানব আজ আছে, কাল থাকিবে না; এই আছে, এই নাই ; আমরা ইহা 
জানিয়াও বর্তমান সুখ-সু'বিধা লইয়া ব্যস্ত, ভাঁবষ্যতের জন্য কোন চিন্তাই কার না। 

৮০ । 'মিম্টভাষী, মুদুহাসী, দেখিতে গোব্চোরা, এরূপ লোককে কখনও বিশ্বাস 
করবে না; এরূপ লোকের অন্তর প্রায়ই ভাল হয় না। 

৮১। যখন অন্যের মতত্যু দর্শন কর, "চিন্তা কারও, তোমাকেও সেই পথে যাইতে 
হইবে। 

৮২। যত দুঃখ হউক না কেন, যতই 'বিপরীত বিষয় ঘটুক না কেন, যে ব্যস্তি 
কৃতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল বিষয় গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিয়াছে বালয়া 
[ব*বাস করে, সেই ব্যন্তই প্রকৃত ধেষশখল। 

৮৩। যাঁদ তুম সর্ধদা আত্মপরাক্ষা কারতে না পার, তবে দিনের মধ্যে অন্ততঃ 
দুইবার--প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পরীক্ষা করিবে। প্রাতঃকালে গান্রোখান করিয়া, 
সংসংকন্ুপ গ্রহণ করিয়া 'দিবাভাগ যাপন কর। সন্ধ্যাকালে পরণক্ষা করিয়া দেখ, সারাদিন 
1করূপ ব্যবহার কাঁরয়াছ । দোঁখবে, ঈশবর ও মানবের কাছে কত দোষ কাঁরয়াছ। 

/8। যাঁদ দেখ, কোনো ব্যান্ত ভয়ানক পাপ কাঁরতেছে, আপনাকে তদপেক্ষা শ্রেঠ 
জানয়া অহঙ্কার কারও না; কেন না, এমন সময় আসতে পারে যে, তুমিও এ প্রকার 
পাপ কারবে। নিজে কত কাল শ্স্থিণ থাকিতে পাবিবে, ভাহা ত জান না। 

৮৫1 যাহার অন্তরে বাসনার অনল জবলিতেছে, পম্মপন্রের জলের মত তাহার 
[চত্ত স্পাই আস্ছর । লোভ ব্যান্ত কখনও শান্কিশাভ করিতে পারে না। 

৮৬। যাহার। সাংসারিক সমুদয় বাধা-বঘ্ম আতক্রম ক1রয়। ঈশ্বরের সেবার জন্য 
অবসর রাখেন, তাহারাই মাণুষ | 

৮৭। যে কেবল পরের কথা ও অনধিকার55 লইয়া ব্যস্ত, (লজ জখবনের কথা 
ভাবে না, আত্মাচন্তা করে না, সে ব্যন্তি পশ. ব্যত1৩ আর কিছুই নহে। 

৮৮। যে সকল দোষ অন্য লোকের মধ্যে দৌঁখিলে তোমার ঘ.ণার উদ্রেক হয়, 
সে দোষ হইতে তুমি নিবৃত্ত হও । 

৮৯। যৌবনকালে অত্যাগর কাঁরয়া শরীর নণ্ট কারও না। অনেকে যৌবনকালে 
অত্যাচাব ক'রয়া পরিণামে অনুতপ্ত হন। 

৯০। শরীরেব সৌন্দর্য দোঁখয়া »ফীত হইও গা, কেন না, সামান্য পীড়াতেই 
সৌন্দর্য নম্ট হইয়া যাইতে পারে। 

৯১। সময়ের সদ্ববহার কারও। কখনও আলস্য পরবশ হইয়া সমর নম্ট 
কারও না। আলস্য করিয়া সময় নস্ট কারলে সংসারে অলক্ষ:ণ প্রবেশ করেন। 

৯২। সকলের নিকটে স্বীয় হুদয়-দ্বার উন্মুস্ত কারও না, তাহাতে আঁনন্টের 
আশঙ্কা আছে । যাঁহারা জ্ঞান এবং ভভ্ত, তাঁহাদের কাছে আপনার বিষয় ব্যস্ত কর। 

৯৩। শেষের দিন স্মরণ কর, এবং যে সময় যাইতেছে, তাহা আর 'ফারয়া 
আসিবে না, এ বিষয় চিন্তা কর। 


২০৪ সাধক জখবনচারিত 


৯৪। সংসারের মোহে ডুবিয়া ভগবানকে ভূলিও না। 

৯৫। সংসার তোমার স্থায়ী বাসস্থান নহে। এখানে দুই দিনের জন্য আছ। 
অনস্ত পরমে*্বরই তোমার 'নিত্যকালের আশ্রয়ন্থান, অতএব তাঁহার প্রাত নিভ*র কর। 

৯৬। সর্বপ্রকারে ত্যাগ্-স্বীকার শিক্ষা কারবে, ইহা অপেক্ষা ধর্ম আর নাই। 

৯৭। সংপথ অবলম্বন করিয়া সংসারযান্না 'নিব'হ কাঁরবে, কখনও অসংপথ 
অবলম্বন করিও না। অধর্মের সংসার কখনও উন্নতির পথে পদাপণ করিতে 
পারে না। 

৯৮। সাধকার্য কাঁরতেছ বাঁলয়া অহঙ্কার কারও না। কেন না, ঈশ্বরের বিচার 
মানবের বিচার হইতে 'ভিন্ন। যে কার্ষে মানুষকে সুখী করে, তাহা অনেক সময় 
ঈশ্বরের কাছে ঘ:ণাকর। 

৯৯। স্বাভাবিক ক্ষমতা অথবা বিদ্যাবুদ্ধ লাভ করিয়াছ বালয়া উল্লাসিত হইও 
না। এরূপ ক'রলে ভগবান অসন্তুষ্ট হইবেন ; কেন না, তোমার যাহা আছে, সে 
সকল 'তাঁনই 'দিম্াছেন । 

১০০। স্ত্রীলোক এবং অপারচিত ব্যন্তীদগের সহিত আঁধক আলাপ করিও না। 


সমাপ্ত 


